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কফির 


আজ থেকে প্িশ বছর পূর্বে ১৯৫৪-৫৫ সালে, আিপ:র সেন্ট্রাল জেলে বন্দী 
থাকার সময় এই পাশ্ছুলাঁপটা 'লিখোছলা । আমার পরম বিশ্বস্ত সহকমণ, 
শ্রী মনোরঞ্জন সাধখাঁও তখন আমার সাথেই জেলে ছিলেন। তিনি এই পাশ্ডুলিপির 
বানানাদ শুদ্ধ করে একটা মোটা বাঁধানো খাতায় তা লিপিবম্ধ করেন এবং জেল 
থেকে পাচার করে বাইরে পাঠিয়ে দেন। কুঁড় বছরের উপর এই পাশ্ডুলিপিটা একটা 
স্টলের আলমারিতেই আবদ্ধ ছিল, এবং বাইরে কাউকে পড়তেও 'দিতে উৎসাহ 
পাইনি । কেননা, গাম্ধীজণ সম্বন্ধে বাঙাল পাঠক-পাঠিকাদের যেন 'বশেষ কোন 
ওৎসুক্য নেই। কিন্তু আযাটেনবারোর “গ্াম্ধী” ছিটা প্রকাশ হবার পর হহ্ইাং যেন 
মহ।আআা গরাম্ধী সম্বন্ধে বাঙালির উৎসাহ দেখা গেলো । তখন মনে হলঃ আমার এই 
“গাম্ধী গবেষণা” লেখাটাও লোকে পড়তে পারেন । কিন্তু সেই মোটা খাতাটা খুলতে 
গগয়ে দেখি তার সব পাতাই 'িবণ“ ও জর “দণণ“ হয়ে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। এর 
পুনরুদ্ধার করা অথবা ফের তার কপি করা আমার শান্ত ও ধৈর্যের বাইরে। 
এমতাবস্থায় আমার স্নেহের পান শ্রীমতী নামতা দাস ওটাকে টাইপ করে ফেলার 
দায়ত্ব নেন। 1তনি নিজে স্ট্যানোগ্রাফার, আঁফসে কাজ করেন, আঁফসের কাজের 
ফাঁকে ফাঁকে, অনেক ধৈষের সঙ্গে এটার পুনরুদ্ধার করেন । এ একরকম প্রায় অসাধ্য 
গোছের কাজ বটে। 

তারপর এলো প্রকাশক খখজে বের করার ব্যাপার । এত বড় বাংলা বই ছাপবার 
খরচ অনেক এবং সঙ্গতিসম্পন্ন কোন সাহসী প্রকাশক ছাড়া এটার দায়িত্ব কেউ 'নিতে 
চাইবেন না। যাই হোক, বর্তমান প্রকাশক শ্রীপ্রসূন বস্তু এই ঝধাক 'নয়েছেন। 

এই বইয়ের শেষ 'দিকে পাঁরশিম্ট বলে যে অধ্যায় আছে সেটাই হলো আসল 
ভূমিকা । অথচ তার বয়সও প্রায় পশচশ বছর । কাজেই সেটাকে আর সামনে 
আনলম না। তার বদলে আজ এই কোফয়ংটুকু দিচ্ছি। 

গাম্ধীজন সম্বন্ধে দেশ ?বদেশী ভাষায় বইয়ের সংখ্যা কয়েক হাজার হয়ে গেছে। 
ইংরেজী ভাষায় গাম্ধী সম্বন্ধে এবং অন্যান্য ভাষাতেও আমার এই গাম্ধী গবেষণার 
চেয়ে ভালো বই বৌরয়ে গেছে । কিন্তু বাংলা ভাষায়, আমার জানামতে কোন প্রামাণ্য 
যুক্তিসিত্ধ তেমন বই বের হয়ান। অথচ বাঙালিরাই, যে কারণেই হোক, গাম্ধীজীর 
সব চেয়ে কঠোর সমালোচক--অনেক কারণে--এঁতিহাসিক ও রাজনৈতিক । আমার 
মতে, গাম্ধীজী সম্বম্ধে বাঙালিদের এই বির্প মনোভাব বাঙালিদেরই বেশগ ক্ষতি 
করেছে, িশেষ করে বামপন্থী ক্যমুনিস্ট ভাবাপন্ন দলগুলর ৷ বাঙাঁলদের কাছেই 
গাম্ধীজী সম্পর্কে একটা প্রামাণ্য বই উপস্থাপিত করার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশ? 
আছে বলে আমি মনে করি। 

“গাম্ধী-গবেষণা” নামটির দ্‌শট তাৎপর্য আছে ; এক, গাম্ধীজীর সত্যানুসম্ধানের 
গবেষণা, দুই- গাম্ধীজণ সম্বম্ধে অন্যদের গবেষণা । আমি মাকর্সবাদী দৃদ্টিভঙ্গী 
থেকে গাম্ধীজণীর 'চন্তা ও কমবিলী দেখাবার চেস্টা করোছ। আমার ধারণা যে আমি 
মাক সবাদ-লেনিনবাদ কি তা জানি। মাকস” এঙ্গেলস,, লেনিন, স্ট্যালিন, ট্রটস্ক 


মাও-সে-তুং ফিদেল কাস্মোঃ এমনাঁক চে গুয়েভারা-এদের সকলের লেখাই পড়েছি, 
এবং বাস্তব রাজনশীতি ক্ষেত্রে হাতে কলমে প্রয়োগ করোছি। আমার জাঁবনের বেশীর 
ভাগ সময়টা এই পথেই কেটেছে, বাইরে ও জেলের 'ভিতরে । আবার আমি ভারতাঁয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সব ক্ষেত্রেই যন্ত ছিলাম বলে কংগ্রেস ও গাম্ধিআন্দোলন 
সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলাম । দীর্ঘ জেল-জীবনে নানা মতবাদের নানা কথা 
পড়া ও শোনার আমার অবকাশ হয়েছিল । 

কাজেই আমার মনে হয় যে আমি ধেমন মাকর্সবাদী দ-ষ্টিভঙ্গ* থেকে গাম্ধিবাদকে 
দেখাতে পারি, তেমনি গাম্ধবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মাকর্সবাদী চিন্তা চেতনা ও 
কমবিলীকেও দেখাতে পারি। এদেশের মাকর্সবাদীরা কখনই গাম্ধীজীকে ভালো করে 
বোঝবার চেষ্টা করেন নি। আবার এদেশের গাম্ধিবাদরাও মাকর্সবাদকে ভালো করে 
বুঝবার চেষ্টা করেন নি। কাজেই আমার মনে হয়েছিল (বাভিল্ন পক্ষকে ইদানীং- 
কালের দুটি সব চেয়ে গুরুত্বপুণ* ঘটনা ও মতবাদ সম্বন্ধে অবাঁছত করানো একটা 
কাজ। নইলে পরস্পরকে বোঝবার কোন ক্ষেনত্রই থাকে না, অপ্ধ সংস্কার, অন্ধভন্তি ও 
, অন্ধাবঘেষ যুক্তির আকাশ অন্ধকার করে রাখে । এই থেকেই আমার এই প্রচেষ্টার 
জন্ম হয়েছিল। বহুদন আগে লেখা সত্বেও আমার প্রাতপাদ্য শবষয়গুলি আজও 
প্রযোজ্য, কেননা গান্ধী সম্বন্ধে লোকের ধারণা বিশেষ 'কিছ? স্পষ্ট হয়ান। গাম্ধী 
এমন একটি 'বাচত্র চারত্র এবং এমন জাঁটল অবস্হায় তাঁর সংগ্রাম, কর্মকাণ্ড ঘটে, ঘা 
আজও অনেকের নিকটই অনেক কারণে দৃবেধ্যি। অথচ গাম্ধিকাণ্ড বা গাম্ধীজীকে 
ভারত অথবা পৃথিবণ ভূলেও যেতে পারছে না, পারবেও না। আযাটেনবারোর ছাঁবিতে 
যে বিপুল ওংসুক্য স:ষ্টি হয়, তাতে গাম্ধীজী সম্বন্ধে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্ট হতে 
দেখ। যতই তক্শীবতক কাঁরনা কেন, গাম্ধীজশকে ভোলা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে 
ধাঁষ-বিজ্ঞানী আযালবার্ট আইনস্টাইন গাম্ধীজীর মৃত্যুর পর যে সংক্ষিপ্ত উান্তাট 
করেন সেটা খুবই উল্লেখযোগ্য । তিনি ব'লোছিলেন, আজ থেকে হাজার বছর পরে 
মানুষ অবাক হয়ে ভাববে যে এমন ধরণের একটি লোক একদা এই পৃথিবীর ধ্যালতে 
[বিচরণ করেছিলেন- আশ্চর্য! কতুত গাম্ধী অবান্তর হয়েতো যান-ই নি, বরং 
আজকের পঁথবীতে গ্াম্ধীজশ ও তাঁর চিন্তা ও কর্মধারা "সম্বন্ধে ওংলুক্য দনকে দন 
বেড়ে যেতে বাধ্য । গাম্ধীজী এমন কতগৃলি মৌলিক প্রশ্ন উপস্হিত করেছিলেন, 
যার কোন সদুত্বর আজও পর্যস্ত কোন “মতবাদ” 'দতে পারে নি। 

আমি আর এাঁবষয়ে বেশী কিছু বলতে যাবো না। পাঠক-পাঠিকাদের ওৎমুক্য 
যাঁদ জাগাতে পার, তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে। 

এই বইয়ের প্রুফ দেখা ইত্যাদি কাজে “কম্পাসের" কর্মীরা প্রায় সবাই খুব 
খেটেছেন। শ্রীমতী নাঁমতা দাস ছাড়াও, অমিয়া সেনগুপ্ত, রণাঁজৎ সেনগ-প্ত+ শঙ্ভ 
ঘোষাল, বরুণ দাশগণৃপ্ত ও মনোরঞ্জন বাবুতো বটেই? অনেক পারিশ্রম করেছেন। তাদের 
সকলের কাছে আমার খাণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার কাঁর। বস্তুত তাঁদের উৎসাহ না 
থাকলে, এই বই বের হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। 


তাঁদের সকলের উদ্দেশে, যাঁরা ভারতবর্ষের 


স্বাধীনতা ও সমাজতম্নের জন্য সংগ্রামে 
গনজেদের জীবন ও যৌবন বিসর্জন 'দিতে 
বিদ্দমান্র 'ছিধা করেন ন। 
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গান্ধী ও সত 


সত্যের সন্ধান বৈজ্ঞাঁনকদের প্রধান ধর্ম। যত গবেষণা 'বিচার, অন-সম্ধান সবই 
সত্যকে লক্ষ্য রেখে। ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার পথেও সত্যকে আঁবচ্কার করাতে 
কখনো কোন বৈজ্ঞানিক অবহেলা করতে পারেন না। কোন কিছ আগে থেকেই ধরে 
নিয়ে তার প্রমাণ করাও তাঁর কাজ নয়। বৈজ্তানককে হতে হয় যথাসম্ভব নৈর্বণান্তক 
বা ইমপারসোন্যাল ও অবজেকটভ। তাঁর 'নিজন্ব অনভযাঁত, ভাল লাগা, মন্দ লাগা, 
[ব*্বাস-আব*বাস কোনটার উপাই তাঁকে 'নিভ'র করলে চলে না। তাঁর গবেষণার 
ক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণ বাদ দেবার চেস্টা যত থাকবে ততই তাঁর চার ও বজ্ঞান 
নির্ভূল হবে । এদিক থেকে দেখা যাক গান্ধী কতট। 'বিজ্ঞানধমর্ঁ ছিলেন, আর কতটা 
ছিলেন 'বি"বাসধমর্গ । 

গাম্ধী-আরুইন প্যাকউ-এ আলোচনা শেষ করে বলেত থেকে ফিরবার পথে 
গাম্ধীজী জনৈক 'ীবখ্যাত ফত্রাসী সাংবাদিকের কাছে গোটা কয়েক কথা বলেন? যার 
তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ । "তান বলেন, একসময়ে তাঁন মনে করতেন যে ভগবানই সন্য। 
কিম্তু তিনি তাঁর মত পাঁরবর্তন করেছেন--1তাঁন এখন জানেন যে, সত্যই ভগবান। 
পূর্বে ভগবান কথাটার উপরই জোর ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী সত্য কথাটার 
উপরই জোর পড়লো । অথাৎ সত্যের চেয়ে বড় কিছুই নেই । এই ব্যাখ্যা অনযযায়ী 
গাম্ধী্জী বৈজ্ঞানিকদের দলে ভিড়ে গেলেন-__কেন না বৈজ্ঞানি:করাও সত্য ছাড়া অপর 
ছকে প্রধান স্থান দেন না। গাম্ধীজশী বলেন, “আমার এই বর্তমান প্রস্তাবনা 
ধারা আমি বৈজ্ঞানিক এমন ক নাঁস্তকদেরও ঘায়েল করে দিয়োছ--তাঁরাও এখন 
আমার 'বরুদ্ধে কিছ বলতে পারেন না, কেন না তাঁরাও মূলতঃ সত্যসম্ধানশী।” 
অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি গাম্ধীজী ম:লতঃ সত্যকে এত বড় স্থান দেবার জন্যই 
বৈজ্ঞানক না হয়ে পারেন 'ন। | 

[কিন্তু তাঁকে সম্পণরপে বিজ্ঞানধর্মা' বললেও ভুল হবে । কেন না ভগবান তাঁর 
কাছে একটা বড় সত্য । যদি কোন নাস্তিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন যে, যাঁদ সত্যকে 
সন্ধান করতে 'গিয়ে দেখা যায় ষে ভগবান বলে কোন কর আস্তত্ব পাওয়া যায় না, 
তবে ক তিনি ভগবান.ক ত্যাগ করবেন? গাম্ধীঞজী তাহলে নিন নই মূশকিলে 
পড়তেন। কেননা তাঁর সারা জীবনে এবং প্রাতাঁদনেতর সাধনায় ভগবান পর্বন্র এবং. 
সদা বর্তমান, ভগবানকে ছাড়া তাঁর বাঁচা মূশাঁকল 'ছিল। ভগবানে এই ভান্ত তাঁর 
সমস্ত কর্মের মধ্যে প্রকাশিত। প্রাতদনের ভজন-পূুজন, প্রার্থনা; গাম্ধী চরিত্রের 
একটা বিরাট দিক। এই দিকটা সম্বন্ধে চোখ ব$জে, কেবলই 'তাঁন বৈজ্ঞানিক ছিলেন 


গাদ্ধী-_-১ 


মান, এ বললে নেহাৎ ভুল হবে। ফলে আমরা 'কি দেখি? লাধারণ 'বিজ্ঞানস্বীদের 
'মত তান একাধারে সত্যসম্ধানী ও সত্যাগ্রহী। নিজের জীবন [বিপন্ন করেও তাঁর 
এই সত্যের সম্ধান কখনই ক্ষান্ত হয় 'নি। সত্যের জন্য নিজেকে যে কোন সময়ে 
ও সব সময়ে বলি দেবার জন্য প্রস্তৃত। অহরহ সত্যকে খ'জবার জন্য তাঁর চেষ্টার 
অবাধ নেই। জীবনের সকল কাজে প্রতিটি ব্যাপারে তিনি সর্বদাই সত্যের জন্য 
গবেষণা করে চলেছেন--নিজের জীবনটাকেই একটা গবেষণাগার রূপে পাঁরণত করে 
ফেলেছেন । অথচ অপরদিকে 'তিনি একজন পরমভন্ত বৈষণব। তিনি বলতেন যে খাদ্য 
ছাড়া তিনি অনেককাল কাটাতে পারেন এমনকি জীবন পযন্ত 'দিতে পারেন-কম্তু 
প্রার্থনা ছাড়া; ভন্তি ছাড়া, তাঁর একটি দিনও চলতে পারে না। এই দুই পরস্পর 
বিরোধী মনোভাব থেকে তাঁর জীবনচরিত এমন জাঁটল রূপে দেখা 'দিয়েছে, তাঁকে 
বুঝতে এত ভুল হয়েছে লোকের। এই ববাচন্র 'দ্ধিমূখশী ধারা থেকে তাঁকে কখনও 
মনে হয়েছে যে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ 'বপ্লবী ও বৈজ্ঞানক, আবার কখনও কখনও 
মনে হয়েছে 'তানি প্রতিক্রিয়াশীল ও অম্ধভন্ত বা গোঁড়া মান্ত। গাম্ধীজীর ধর্ম সম্বন্ধে 
যেখানে আলোচনা করবো সেখানে এঁবষয়ে আলোচনার অবকাশ উপাঁস্থৃত হবে । 
এখন তাঁর বৈজ্ঞানিকতার 'দিকটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। 

সত্যের জন্য যে কোন দাম 'দতে তাঁর কোনোঁদন কোন কুন্ঠা দেখা যায় 'ন। 
[তান লিখোছিলেন £ “1 11956 0601) 2 82100151710 211 11 1166, [1 10৬ 
[9851017 [01 ঠি0011)6 (10019 [12৬০ ০০06৫ 1709 56919 (০9০ 1991, ]0) 
0০176 5০ [118৬6 6116১ 1 96 211১ 11) (118 00171002179 01 1705 ৫1561151115116 
30161001503 ০91 89 889 8170 01170. (০05 [0018 20.2.30)--অথাঁং «আম 
জীবনভর জুয়াড়ীর মতো বাজি ধরে চলেছি। সত্যকে .পাবার তীব্র প্রেরণায় আমি 
এমন কিছু দেখি না যা আঁম পণ করতে পার না। এই সত্য সম্ধানের পথে সর্বস্ব 
পণ করাতে যদি আমি কোন ভুল করে থাকি তবে সে ভুল সকল দেশের সর্বকালের 
সকল বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরাও করে থাকেন।” একথা সম্পূর্ণ সত্য । তাঁর সারা 
জীবনের নানা কাজে এর দণ্টান্ত ভরা রয়েছে। তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন, 
%][1009 210 113 [10016101120 (11715 10০00106 10 706 '50 1791) 6%991117151015 
০1 11011) 2170 1)011-৬109161)095. 73 105011)0 [109৬6 09910 00001 08 1:01 
11070-1019101, 45 2 1011 01100 11817015 5910১ 7 9959 1101 50 17)001 ৪ 
৬০6৪1 01 41011059851 %/85 01 000)১ 2170 7 00 0119 19061 10 075 
18 [91906 8110 1116 0011001 11) 6179 59০01. 01 99 195 00016 [ 2৪ 
99192616 ০? 58011001176 41111099101 005 59165 ০01 0061), [0 9০ 16 25 
11) 6116 ০0159 ০1 109 10119701601 0001) (1186 1 ৫15০0956190 1)017-৬10191709.+ 
(7911197. : 1936 )। অর্থাৎ “জীবন ও তার সমস্যাবলী আমার কাছে সত্য ও 
আঁহংসার গবেষণা মান্র হয়ে দাঁড়য়েছে। সহজাত গুণেই সত্য আমার কাছে 
স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণীয় 'জিনিস ছিল 'চিরকাল--ফকিম্তু আহংসা আমার সহজাত 
প্রেরণা ছিল না। সত্যি কথা বলতে 'কি এই সত্যের সন্ধান করতে গিয়েই আমি পরে 


৫ 


আঁহংসাকে আঁবচ্কার কার” £ ( হারিজন £ ১৯৩৬ )। 

ভগবান-ভন্তদের মধ্যেও নানা ভেদ আছে। কারো কাছে ভগবান প্রেমময়-.. 
যেমন শ্রীচৈতন্যের কাছে। কারো কাছে ভগবান 'শিব বা শাশ্তয়--যেমন সাধু. 
সম্্যাসী সংসারের যাবতীয় ঝঞ্চাট পাঁরত্যাগ করতে ব্যস্ত 'হিমালয়াবলাসী। কারো 
কাছে ভগবান শান্তিমান্ন। শান্তর আরাধনাই তাদের কাজ । কিন্তু গাম্ধীর ভগবান সত্য । 
সত্য রুপে ভগবানকে পাবার এই সাধনা গাম্ধীতে বিদ্যমান থাকায় তান বৈজ্ঞানিক- 
গোম্ঠীর মধ্যে স্থান পেতে বাধ্য । ১৯৪৮ সালে 'দিল্লশতে তাঁর শেষ অনশনের সময় 
1তনি বলছেন “1 51000911050 010 1115 991 11) 01591081078 01 001) 11056 
(810)11121 102076 19 000. /1011001 11108 110৮1) 90৫ 19 00/10616, [) 
06 178105 01 0000১ %15 129 117001500 11) 1159১ 17195580160 1176 10609015 
9/101006 0811108 51161101019 915 10000910601 8110) 00910 ০1 
00061 011110161) 01 10091069, ড/০ 1186 110001560 1 ৪0010011015 
10101015 ০00৬1510108 2100 ৬০ 1096 0116 (1956 5119170616991%, 121 101 
9816 16 810500% 185 ৫0156 61715 11) 015 109106  ০ (100), 
(11911)90 £ 25. 1. 48) 1 অর্থাৎ «আম তারই নাম করে এই অনশন শুরু করোছিলাম 
যার নাম সত্য--যার প্রচালত নাম ভগবান। জীবন্ত সত্যকে বাদ 'দয়ে ভগবান 
কোথাও নেই । ভগবানের নাম করে আমরা কত মিথ্যা কথা বলোছিঃ কত নরহত্যা 
করোছি-_খেয়াল করে দোখাঁন যাদের মেরোছি তারা দোষী না 'নিদেষি, পুরুষ না নারাঁ, 
নাবালক না 'শিশু। মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছি, জোর করে ধমস্তির কারয়েছি 
এবং এসব করতে 'বদ্দুমাত্র লজ্জাবোধ কর নি। ধর্মের দোহাই 'দিয়ে এসব করেছি 
1িদ্তু আমি জানি না সত্যের নাম করে কেউ এসব কাজ করেছে কিনা ।” উপরের 
এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা উচিত কেন তান একাঁদন £০৫ 15 (0 কথাটাকে পালটে 
1180) 15 ৪০৫ বলেছিলেন । ভগবানের নামে ধমের নামে পৃথিবীতে কত অধর্ম 
ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। তারই জন্য ভগবানের সংজ্ঞা শুদ্ধ করার দরকার হয়েছিল 
গাম্ধীজীর কাছে । তারই জন্য তান দেখেছেন সত্যই সেই শ্াদ্ধকরণের মূল অস্ব। 
সত্যের আঘাতে সকল কছ:কে পরীক্ষা করে 'নতে হবে--এমন কি ভগ্ববানকে লত্যের 
যাচাই ছাড়া গ্রহণ করা যেতে পারে না। প্রেমময় ভগবান সাধারণ কামনা বাসনাতে 
পধবসিত হতে পারে, জুন্দরময় ভগবান ধনীর 'বলামসিতাতে পাঁরণত হতে পারে, 
শিবময় ভগবান 'নবার্থতা ও অকর্মণ্যতা ও পলায়নপরতাতে পাঁরণত হতে পারে, 
শীন্তর ভগবান অত্যাচারী ও অহংকারীর হাণতয়ার হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু সত্যের 
ভগবানকে সত্যই থাকতে হবে--তা যত নিষ্ঠুরই হোক, যত কঠিন পরীক্ষার মধ্যে 
ভন্তকে ফেলুক। নত্যের আলোকেই ভগ্গবান ও ভন্ত সাত্যকার রূপে পরস্পরের নিকট 
প্রতিভাত হতে বাধ্য । এই হলো গাম্ধীজীর “সত্যই ভগবান এই উলন্তির ব্যাখ্যা । 
কাজেই 'তিনি ভগবানই সত্য এই কথার মধ্যে ষে ভয়ানক ফাঁক লুকানো আছে তা 
ধরতে পেরোছলেন। 

গান্ধীর কাছে সত্যের সম্ধান একটা নীতিগত কথা হিসাবেই ছিল না বা 
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কালেভদ্রে তার প্রয়োগ ঘটতো না। তাঁর সমস্ত জীবনটাই একটা গবেষণা মান্র। 
কোন 'বিষয়কেই তান জিজ্ঞাসা না করে ছাড়েন 'নি। কনফুসিয়াস বলতেন--”[? & 
2181) ৫069 10 9009181701% 851 171705616 ড/1181 19 0116 11617 01116 10 
0০১ [ 16811 ৫০০৮ 1070%/ 91791 19 10 06 ৫006 /11) 10170.” অথাৎ যে মানৃষ 
সর্বদা এই প্রশ্ন করতে শেখে 'নি যে, এখন সত্য পথ কি' তাকে নিয়ে কি করা যায় 
আম তা জান না। অর্থাৎ কনফ-পিয়াস তাকে মানুষ বলেই স্বীকার করতেন না, 
যে মানুষ 'নিজেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন 'দিয়ে ব্যস্ত না করে তোলে । যে মানুষ সত্যকে 
পেয়ে গেছে বলে নিশ্চিন্ত আছে, তার পতন অনিবার্য । এই জিজ্ঞাসা; এই প্রশ্ন, এই 
অনুনসব্ধানপ্রবণতাই সকল প্রকার 'বজ্ঞান ও 'বপ্লববাদের জন্মকথা । সত্যকে বারে 
বারে, অহরহ আবন্কার করতে হবে--কেন না কোন সত্য সর্বকালে এক রূপ নয়। 
অতএব মানুষের কখনও ঘুমাবার উপায় নেই-_তাকে সর্বদাই সচেতন ও সজাগ ও 
সতর্ক থাকতে হয়। গাম্ধীজীর মধ্যে এই সদাসতক সদাজাগ্রত জিজ্ঞান্জ দৃষ্টি দেখতে 
পাই। তাই অহরহই তাঁর একসপোঁরমেন্ট বা গবেষণা, খাদ্যের গবেষণা, শিক্ষার 
গবেষণা? নরনারীর সম্পকে গবেষণা, ব্রদ্ষযে'র গবেষণা, স্বাস্থ্যের গবেষণা, 'চাকৎসার 
গবেষণা, চাষবাসের গবেষণা, চরকার গবেষণা, কুটিরশিজ্পের গবেষণা, সমাজের গবেষণা, 
ধর্মের গবেষণা, রাজনশীতর ও সংগ্রামের গবেষণা-জীবনের সর্ক্ষেত্রে এমন 
গবেষণাপ্রিয় ব্যক্তি পাঁথবীতে খুব কমই দেখা 'দিয়েছে--এবং সর্বাবষয়ে সত্যকে 
নিজের গবেষণা ও আঁভজ্ঞতা ছাড়া 'তাঁন গ্রহণ করতে প্রস্তুন নন। তাই দেখি নিজের 
জীবনচরিতের নাম রেখেছেন £ ০15 91019 ০৫745 1505117001065 ৬101 1700, 2 
অমন সার্থক শিরোনাম আর হয় না। ওই একটি মান্ত নামের মধ্য 'দিয়েই তাঁর 
জীবনের মূল দৃষ্টভঙ্গী ও সাধনার তাৎপর্য প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। সারা 
জীবন গবেষণা করতেই তাঁর কেটে গেছে। এই হিসাবে তিনি একজন পাকা 
বৈজ্ঞানিক । তাই পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তাঁর স্থান হতে বাধ্য । এবং 
বৈজ্ঞানিকদের যাবতীয় মনোবৃত্তি তাঁর মধ্যে বতাঁতে বাধ্য । 

সত্যকে প্রাঁতীগ্ঠত 'ক উপায়ে করা যায়? সত্যের সাহায্যে সত্যকে আঁবিম্কার ও 
প্রাতিষ্ঠত করা যায়। এইজন্য 'তনি সর্বদাই 11801001 11581)9-এর উপর এতো 
জোর দিতেন। যে কোন উপায়ে, ছলে বলে কৌশলে কাজ--যত সৎ কাজই সে 
ছোফ, তা তান করতে রাজ নন। তাই তাঁর সংগ্রামের নাম সত্যাগ্রহ । অবশ্য তিনি 
বলেছেন যে আহংস না হলে সম্পূর্ণ সত্যাগ্রহ করা সম্ভব নয়--সত্য ছাড়া আহংসার 
কোন মূল্য নেই। সত্যের সম্ধান করতে গিয়েই তানি আঁহংসা আঁবজ্কার করেছিলেন, 
এ কথাও তান বলেছেন। যখন আঁহিংসা ও উপায় এবং আদর্শ নিয়ে আলোচনা 
করবো তখন এসবের 'বিশদ ব্যাখ্যা করা যাবে । এখানে কেবল সত্য সম্বন্ধেই দষ্টি 
নবন্ধ রাখা ঘাক। নত্যের জন্য লড়াই সবাই করে--মানে সব বৈজ্ঞাঁনক, সব সাধকই 
করে থাকেন। এাঁবষয়ে কোন নতুন কথা নেই । বিম্তু সত্যকে উপায় বা একমান্র 
হাতিয়ার বা অস্র করে, সত্যকে আবিন্কার করার আভিযানে কিছু নূতনত্ব আছে। 
গাম্ধীজীর কাছে সত্য এমন শাল্তমান জিনিস যে তার কোন মিথ্যা আবরণ বা মিথ্যা 
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শান্তর সাহায্য দরকার পড়ে না আত্মরক্ষার জন্য। সত্য দূর্বল শিশু নয়, বা 
অরক্ষণীয়া অবলা নয়। সত্যই সর্বশান্তমান কেন না সত্যই ভগবান। অতএব 
সত্যের জন্য কারো অসহায় হবার বা ভয় পাবার কারণ নেই । যে বিন্দুমাত্র সত্যকেও 
জেনেছে তার শস্ত অশেষ । অতএব এককণা সত্য পৰ্ত প্রমাণ মিথ্যার চেয়েও ওজনে 
ভার। 'তীন পর্বত প্রমাণ মিথ্যার রাজাও হতে রাজি নন। কণামান্র সত্যকে বুকে 
ধরে জীবনভর 'ভিখারী থাকতে পারলে শ্রী । কথাটা খুব সাধারণ হলেও ব্যাপারটা 
অত সাধারণ আঁভজ্ঞতার কথা নয়। আমরা সাধারণত দি কর? আমরা আমাদের 
জীবনে এতো ভনতু যে নিজেদের সত্যকে বড় দুর্বল মনে হয়। তাকে আঁতরঞ্জন করে 
বাড়াতে চাই। তাকে মিথ্যা ভড়ং 'দয়ে শান্ত দিতে" চাই, তাকে গোপন করে রক্ষা 
করতে চাই । সত্যের প্রতি আমাদের আম্মা বড় কম, যার ফলে বাইরের আবরণ 'দিয়ে 
তাকে রক্ষা করতে ব্যস্ত থাকি । মিথ্যা কথা 'দয়ে সত্যকে রক্ষা করতে চাই, ছলনা 
দিয়ে জয় করতে চাই, অস্ত্রশস্ত্র 'দিয়ে যেন একটি দুর্বল শিশুকে রক্ষা করতে ব্যস্ত । 
গাম্ধীজী তা মনে করেন না। তিনি বলতে চান ফে, যে-সত্যকে মিথ্যা দম্ড 'দয়ে রক্ষা 
করতে হয়ঃ তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাছাড়া যাঁদ গায়ের জোর, ছলনা, মিথ্যা ও 
গোপনীয়তা দিয়ে সত্যকে রক্ষা করতে হয় তবে কোন স্বার্থ ও অসৎ 'জিনিসকেও ওই 
সমস্ত হাতিয়ার 'দিয়েও রক্ষা করার যে সাধারণ প্রথা আমরা দৌখ, তার সঙ্গে সত্যরক্ষার 
কোন প্রভেদ থাকে না। ফলে 71181) 15 18: গায়েরই জোরই সত্য- এই ধারণা 
পৃথিবী থেকে দুর হয়েও হতে চাইবে না। 21181)015 7২181 এই কথাটাকে যাঁদ 
সত্য সত্যই পৃথিবীতে অচল করতে হয় তবে ২1817 বা সত্যকে প্রাতাষ্ঠত করার একটা 
আলাদা উপায় বের করতে হবে। অতএব সত্যকে সত্যের সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে। এইজন্যই তান সত্যবাদিতা, সংসাহস ইত্যাঁদর উপর এত জোর 'দিতেন। 
গোপনীয়তা ও ছলাকলা ঘৃণা করতেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে. তার সংগ্রামে 
গোপনীয়তা ও অপকৌশল প্রয়োগ অন্যায় মনে করতেন । সহিংস বা সশস্ত্র সংগ্রামের 
বিরুদ্ধে তাঁর যে নোতিক আপাত্ত তা এই গোপনীয়তা, মিথ্যাচার, ছলনার জন্যই বেশী । 
মৃত্যু দেখে তিনি আহংস হন নি। তাঁর নিজের আঁহংস সংগ্রামে মৃত্যুর সঙ্গে 
ম।নূষকে অহরহ মোলাকাৎ করাতে কোন 'ঘধা ছিল না। রক্তারব্তিটাও তাঁর কাছে 
এত সাংঘাতিক অপরাধ নয়--যত তার পিছনে 'জঘাংসার প্রবৃত্তি, গোপন যড়বন্তত, 
ছলনা ও মিথ্যাচার আছে সশস্ব সংগ্রামের আশেপাশে--তার বিরুদ্ধে তাঁর ভীষণ 
আপ্পার্ত। কেন না এইসব গোপনীয়তা ও মথ্যাচার মানুষকে শেষ পর্যন্ত নীচের 
দিকে টানতে থাকে--অধঃপতন ঘটায় । যে আদর্শের জন্য এই সংগ্রাম সেই আদর্শ 
ওইসব মিথ্যাচারের প্রভাবে দূষিত হতে থাকে । প্রচারে সত্যবাদিতা, ব্যবহারে 
সত্যভাষণঃ সংবাদে সত্যানুসন্ধান- ইত্যাঁদ হোল তাঁর পথ। আঁতরাঁঞজত সংবাদ 
দেওয়া তিন ঘৃথা' করতেন। নিজের শীল্তুকে বাড়িয়ে বলতে তাঁর অপারসীম ঘৃণা 
ছিল। নিজেদের দূরব'লতাকে সকলের সামনে-_শন্নুর সামনে খুলে বলতে তাঁর কোন 
ভয় বা কুম্ঠা ছিলনা। কোন শান্ত তান গোপনে তোর করতেন নাঃ বরং বলতেন, 
গোপন করার চেষ্টার মধ্যেই রয়েছে দুব'লতাকে প্রশ্রয় দেওয়া । ভীরু ভারতবাসীদের 
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তান যে এত তাড়াতাঁড় জাগাতে পেরেছিলেন ও সাহসী করে তুলতে পেরেছিলেন 
তার কারণ--তাঁর সম্মখ সংগ্রাম নাঁতি। (সত্য কথা বলতে শেখো? শত্রুর আদেশ 
অমান্য করার আগে “না” বলতে শৈখো, শন্তুর ভয়ে লুকিয়ে চলো না? দেখিয়ে চলো 
করেন। সত্যের আশ্রয় নিলে আমরা দূর্বল হবো না--এই 'ছিল তাঁর কথা । এইজন্য 
তিনি একদিন কংগ্রেসের 17০৮০-৩৪০৪৪! 10৫ 1-981017815 109815+4এর পাঁরবর্তে 
গব0/-510150 0110 (01001 [76219 শক্দগুল বাঁসয়েছেন) সত্যের চেয়ে শান্তমান 
আর কি আছে ? সত্যমেব জয়তে । সত্যকে সম্বল করে অকুল পাথারে নৌকা ভাঁসয়ে 
দিতে তাঁর কোন ভয় ছিল না। সত্যের দ্বারা যে শাল্তমান তার ভয় পাবার কোন কারণ 
নেই। কেননা সত্য হল ভিতরের শান্ত । বাইরের যা শান্ত, অস্ব্বল, লোকবল, 
সংগঠন বল তা থেকে হয়তো আমাকে বাত করা সম্ভব--কলন্তু যেগুঁল আমার 
[ভিতরের শান্তি তা কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না। এই রকম 'ছল 
গাম্ধীজীর যত্ত। কাজেই গাম্ধীজী কেবল সত্যের সম্ধানী ছিলেন না, তান 
লত্যকেই সত্যসম্ধানের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন । 

অথচ গাম্ধীজনী কখনও সমগ্র সত্যকে আঁবজ্কার করেছেন বা করতে পেরেছেন এমন 
বড়াই করেন নি। তিনি বারবার বলেছেন, “আমি সত্য খুব সামান্যই দেখোছি। সত্য 
এত বড় 'জানস যে কেউ তাকে সমগ্রভাবে পেতে পারে না। কেবল ক্ষাণণকের চাকিতের 
দেখা, তাও আম কতবার ভুল করোছ । [1780 8০) 01] 80 10 0001 
কোন একটা কথা আমি পূর্বে বলেছি বলেই তা সত্য এবং তাকে ধরে রাখতেই হবে 
অথবা সত্য বলে প্রমাণ করতেই হবে, এমন অন্যায় জেদ আমার মধ্যে নেই। ফলে 
অনেকে আমাকে মাঝে মাঝে বলে আমার কোন পারম্পর্যবোধ (০0175150500) নেই, 
আম উল্টোসধে বলে থাকি। কিন্তু তা সত্যনয়। আম একজন নগণ্য সাধক 
মানত আমার মন সর্বদা অনুসম্থিৎস্গ। সমগ্র সত্য (80501816100) তো স্বয়ং 
ভগবান। তাঁকে আমি জেনেছি এ মিথ্যা অহংকার আত লজ্জার কথা ।” এখন ভেবে 
দেখুন অন্যান্য সত্যসম্ধানীদের কথা । তীঁরা প্রায়ই বলবেন, সব্‌ সত্য তাঁরা জেনে 
বসে আছেন--কেউ এঁদকে ও'দকে তাকালে ধমকে চোখ বম্ধ করিয়ে দেবেন । তাঁরা যেন 
সত্যের 5০1০ ৪৪০ বা একমান্র ঠিকাদার । সব সত্য তাঁদের জানা হয়ে গেছে । ফলে 
তাঁরা অযৌন্তিক মত বা ৫০819 সূঘ্টি করতে কোন ইতঃস্তত করেন না। এই থেকেই 
৫08%181151) বা মোল্লাগার শুরু হয়। তাঁরা সবাই খোদার শেষ নাঁব, তারপরে আর 
কেউ নূতন সত্যঃ নূতন কথা আঁবজ্কার করতে পারবেন না এমাঁন বড়াই। এ কত 
হাস্যকর ! গাম্ধীজীর মতো নিউটনও একদিন বলেছেন অকূল সমযদ্রের উপকূলে 
[তিনি কয়েকখানা নীড় সংগ্রহ করেছেন মান্র। গাম্ধীজীর এই বিনয় শুধু একটা 
ব্যবহারের বিনয় নয়--গাম্ধীজী সত্য সাত্যি মনে করতেন ষে তান 'বিরাট সত্যের 
ক্ষাণক দর্শন ও আংশিক দর্শন পেয়েছেন মান্। এই 'বনয় (11055) সাত্যকার 
বজ্ঞানী মনের পাঁরচয় । এই বিনয় এবং বরামহণীন জিজ্ঞাসাই সকল বিজ্ঞানের 
মূল প্রেরণা । 


৬ 


এই সম্বন্ধে গাম্ধীজ্জীর অনেক উীন্ত আছে। আমরা একটি উীন্তর উধৃতি দিয়েই 
এই প্রসঙ্গ শেষ করবো । 75 11605 16511778 811100559 0175161015 01796 ] 
18৬65 0561) ৪015 10 1186 ০01 110) 1791015০016 22. 1068 ০01 0116 
1709507195016 105116 ০ 11019 21001111011 (110763117010 10691756 01181) 11121 
০? 076 501) ৮/6 ৫9117 56০ ৮16) ০1 9565, [17 9০0 51796 1185 ০9061 
19 01019 61)9 181101951 £11101091 01 0790 10181709 670150005. (7105 91০0 
০0111 15700611715105 ড/1017 11001) ১ 0. 615), “জীবনভর গবেষণা করে আম 
এইটুকু মানত রলতে পারি ষে মহান সত্যের আঁত সামান্য, ক্ষাণক, আংশিক চাঁকত দর্শনই 
আমার মিলেছে--এই সত্যের অবর্ণনীয় জ্যোতি ও তেজ স্বয়ং ভাম্করের তেজের চেয়ে 
লক্ষ লক্ষ গৃণ তীব্র । সত্য বলতে কি আমি সেই পরম জ্যোঁতষ্ক সত্যের আঁত 
সামান্যই দেখোছ।” 


আরও একটা কথা আমরা বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানি। বৈজ্ঞানিক 'নজেকে তাঁর 
জ্ঞান থেকে 'বাচ্ছন্ন করে রাখতে চান-_তাঁকে নৈর্বান্তক বা নিরাসন্ত (০৮1০০7%৩ ) 
হতে হয়। আতবাদী (94৮1৩০৮৮০) দ-স্টিভঙ্গী নিয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টি সম্ভব নয়, কাঁৰ 
বা 'শিজ্পীর দস্টই আত্মবাদী (59৮০৬০)। এই মানদন্ড "দয়েই যাঁদ গাম্ধীজীর 
বৈজ্ঞানিক চেতনার বিচার করা যায় তাতেও দেখা যাবে গাম্ধীজী একটা জায়গায় এই 
নৈব্যার্ডক সাধনার রুপ একাগ্র পাঁথক 'ছিলেন। িম্তু একটা কথা মনে রাখতে 
হবে, তাঁর সত্য ও ভগবান জাঁড়য়ে মিশিয়ে একাকার হয়ে আছে । ফলে যে কথা 'তাঁন 
ভগবান সম্বন্ধে বলতে চাইছেন, সেটা তাঁর সত্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । তান গীতার 
আদর্শে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে চাইতেন। গীতার আদর্শ হলো '্ছিতপ্রজ্জের 
আদর্শ । 'স্ছতপ্রজ্ত মানূষ হলো আসল ্ছিতধী মানুষ--যার সুখে দুঃখে, লাভ 
ক্ষীততে, সম্মানে অপমানে জীবন মৃত্যুতে কোন পরোয়া নেই, কোন মোহ বা ভয় 
নেই। এই সাধনার পথে নিজেকে, নিজের স্বার্থকে সম্পূর্ণ বলদান দিতে হয়-_- 
নিজেকে সবচেয়ে মূল্যহীন করতে হবে, নিজের কথাটা ভুলে যেতে হবে। তাঁর কাজ 
ণনজেকে আঁবদ্কার করা নয়--সত্যকে আঁব্কার করা । তাই তাঁর আত্মসমালোচনার 
শেষ নেই । গাম্ধীজীর মত নির্মম আতজসমালোচক জগতে বিরল । এই প্রসঙ্গে 
পাণ্ডত জওহরলাল নেহর গাম্ধীজীর সত্যানষ্ঠা সম্বন্ধে কি বলেছেন, সেটা বলা 
দরকার £ “9৮6 0007 15 2 15856 001 2 100110091 11198 116 1)1175611 09515 
2070 1000%9 10 ০০ 1105, /৯০০০1৫178 (০ 0715 09010100 ] ৫0109 1010 
০8171579150 11109 1:0145 (০ 616 ০11) 93 0200101]1 09০5. 10119 158 
09811651005 010121169 1) 2 10011110121. 1501 116 302210 006 1115 10110 810৫ 
6৬61, 165 65 000115 5০6 10 901781151016 7070459৩”, “সত্য সম্বন্ধে 
ণচার মানূষ তার নিজের অনুভূতি দিয়েই করে থাকে এবং সত্যের এই সংজ্ 
অনূযায়ী দেখতে গেলে আমি গাম্ধীজীর সত্যের প্রাতি ধারণার সঙ্গে অন্য কারো 
তুলনা পাই না। এই ধরণের সত্যনিষ্ঠা একজন রাজনীতিকের পক্ষে কতই না 
1িপজ্জনক। কেন না গাম্ধীজী সর্বদাই নিজের মনের সকল কথা খোলাখুলিভাবে 


. 


বলেন এবং জনসাধারণ তাঁর মনের গতি দেখতে পায়, তাঁর পাঁরবর্তনগুীলও দেখতে 
পায়।” অর্থাৎ তিনি কিছুই লুকিয়ে চিন্তা করতেন না--যা ভাবতেন তা সবাই 
শুনতে পেতো । মতের পরিবর্তন, পাঁরিবর্ধন, ভুলন্ুটি স্বীকার, মনের প্রতিটি অর ঘবদ্ছ 
দশ জনের কাছে .পাঁরবেশন করাতে তাঁর কোন দূর্বলতা 'ছল না। 'নিজের চিন্তার 
ভুল বা কাজের ভূলল্রাস্ত দেখিয়ে দেওয়াতে তাঁর যেন একটা নেশা ছিল। কিন্তু 
অন্যান্য রাজনীতিকেরা সেগুলো চেপে যেতে চান--দশজনে আমার মনের কোণের 
কোন দ.র্কল সংবাদ যেন না জানে, তারই চেম্টা আমার থাকে--কেন না আমাকে 
সর্বদাই বীর ও নির্ভুল প্রমাণ না করলে আমার নেতৃত থাকে নাযে! 'কম্তু গাম্ধীজী 
এই সহজ নেতৃত্বের লোভ থেকে সম্পূর্ণ মূন্ত ছিলেন।| তান মনে করতেন 
সত্য ছাড়া--তা যত দন্মমই হোক--গুকৃত শান্তি অসম্ভব। কাজেই প্রচলিত 
রাজনাীতকদের থেকে তাঁর দাষ্টভঙ্গী আলাদা । তান বার বার বলেছেনঃ ] 7085 
1607:09. 17561 10 2০1০--নজেকে আম শন্য করে দিতে চাই। নিজের 
আমিকে, অহং-কে যে পরিমাণ আমি শুন্য করতে পারবো-_সেই পাঁরমাণে সত্য 
বা ভগবান আমার ভিতরে প্রকাশিত হবে। তাই তাঁর জীবন গবেষণা ( 8৫% 
[%]16117:5015 ড/111) 11010) ) এই প্দয়ে শেষ করেছেন, &ন 00190150009 
10501 1০ 2010১ 50 1015 %9 ৪. 17191 ৫০05 1:01 00 (1715 ০1715 19০ ০৮/7 ৮11] 
00৫ 1)1105616 1951 21110178 1015 151109/ 0194000165১ (1:616 15 110 98180101) 
(01 11117, 


এই যে 1)01011105, এই যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার, শুন্য করে, উজাড় করে দেবার 
প্রেরণা, এতে হয়তো তাঁর ধর্মীয় আবেগটাই বড় হয়ে উঠেছে, “কিন্তু দেখতে হবে এই 
আবেগ যাঁর জীবনকে চালিয়ে 1নয়ে চলেছে, তাঁর সাধারণ জীবন ও জিজ্ঞাসা কি 
জাতীয় হওয়া স্বাভাঁবক। অন্তত একথা 'নশ্চয় বলা যায় যে তাঁর এই আবেগ, তাঁর 
মনোজগত থেকে স্বার্থকে ও নিজেকে তুচ্ছ করে দিয়েছে_ ফলে তাঁর পক্ষে ০০1০০(/৮০ 
হওয়া অনেক সহজ হয়েছে! কোন একটি সত্যকে পেয়েই তিনি অহংকারে, দেমাকে 
মত্ত হতে পারেন 'ান। তাঁকে নিরন্তর সত্যের দিছনে ছহাটয়ে মেরেছে । অতএব 
বৈজ্ঞানিক হতে হলে যে নৈবপান্তক (০৮1০০%৩) দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার এই মানদম্ডও 
গাম্ধীজীর বেলায় তাঁকে সহজেই পরাক্ষোত্তীণ“ করে 'দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক চেতনার 
মূল সত্রটা তাঁর মধ্যে অতি সহজেই গড়ে উঠেছিল । 

ব্যবহারিক রাজনীতিতে গাম্ধীজীর এই সত্য নীতি বাস্তব অবস্থার 'বচারে খুবই 
সাহায্য করতো । কোনো অন্যায় অত্যাচারের খবর পেলেই তিনি সত্য-সংবাদ গ্রহণ 
না করে কোনো উন্তি করতেন না। আতিভাষণ, আতিরঞ্জন, অবরঞ্জন ইত্যাদি আ'তিশষ্য 
দোষ থাকতে পারে না যাঁদ সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বর্তমান থাকে । প্রাতি সংবাদের 
শিছনে সত্য কতটুকু, প্রীতি কর্মীর সাত্যকারের দোষগুণ কি, প্রত্যেক বাক্যের সারবস্তু 
কি, প্রাতটি রিপোর্টের সত্যতা কতটুকু, প্রত্যেক শাল্তপ্রকাশের দূর্বলতা কোথায় 
ইত্যাদির সত্যাঁবচারে একটা অভ্যাস সৃষ্টি হবার ফলে গাম্ধীজীর পক্ষে বাস্তববাদী 
হওয়া খুব সহজ হয়েছিল এবং চট করে একগাদা ঘটনার মধ্য থেকে মূল সত্যটুকু বা 


৬ 


সত্যের মর্মটুকু বের করে ফেলতে পারতেন । যাকে বলে ০৮০০৩ 50৫9 0? 219 
51008001 যার ভিতরে 58৮15০9%5 ০11০1-এর মান্ত্রা যথাসম্ভব কম থাকে--সেই' 
ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই এতকাল ধরে এতকাজ করতে পেরেছিলেন । 
লোক চিনতে তাঁর এইজন্যই অঙ্জাবধা হতো না-_সহকর্মদের কাছ থেকে প্রতারিত বা 
আহত হতেন না এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকতো অটল ।॥ বাইরের ব্যাপারেই 
সত্য-ীনঘ্ঠা শুধু নয়--নিজের প্রাতটি কাজ, প্রাতাটি অনুভ্তি, প্রাতাঁট প্রেরণার 
বিচারও তিনি এই সত্যদন্ড 'দিয়ে তৈরী করতেন। ফলে প্রতারণার অবকাশ ছিল না। 
1001 10155 ০006 0151001099১ 9৬%,910917) 590176099 2170. 09০9010007, 9 /৩11 93 
০9086120107 51001999101) 01 10001909610 01 0176 15911. 16165011115 
11790 ৪ 91:010 119৬91 ০০ ৪0010 ০0? 90111955116 ০ 17015190055 91 
[6119016 ০1 51055, (70175 00116591 701011950175 ০1 71011911779 
€91001)1---1১100 09. বব. 1011955911১ 0, 55). 
আবার কাউকে সত্যকথা বলতেও তাই কোন কুম্ঠা নেই গাম্ধীজীর। কিন্তু বলতে 
হবে এমনভাবে এবং এমন হিংসার শন্তি (50110) নিয়ে ষেন সে বুঝতে পারে যে তার 
ক্ষতি করার ইচ্ছা তাঁর নেই। অন্যায়কারীকে অন্যায়ের কথা বলতেই হবে এবং তাকে 
তোয়াজ করার কথা ওঠে না। ৮306 11010751916 হো) 01 6910016 51১59০17 
0069 1:01 1769. 19100901155 01 010771701090)01019 506601). 179191) 0100) 17095 
66 86164 ০০015011915 210 591011%১ 001 0০ ড/0145 ৬০110. 1620. 1791৫. 
০06 11001001 9010 1705 0811 2 1001 2, 11917119151) 091৫5 [0০1151)5 001 
00 050 15 11065169019, 39309 10654 0119 2০0918, (101) ০01 ৬10015১ 171171964 
10 0103 17) 09501101176 016]; ০০ [0192000 601 10610 101: 0:10). 
(08101011)1---1010 0. 55.) 
নেহর: ও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে গাম্ধীজ্ৰীর 'বিচারে অথবা গাম্ধীজী সম্পর্কে তাঁদের 
1বচারে হয়তো দ্বিমত বা বহূমত থাকতে পারে, তার মধ্যে একবার ঢুকলে আমরা 
খামোখা বিতর্কের জঙ্গলে হারিয়ে যেতে পার ॥। সেচেস্টা থেকে বিরত থাকার জন্যই 
“গান্ধী ও সত্য” এই .অধ্যায়টি এখানেই শেষ করা যাক । এই অধ্যায়ের যে মূল 
প্রতিপাদ্য 'বষয় অর্থাৎ গাম্ধীজীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দম্টভঙ্গী ছিল আশা করি তা 
হয়তো দেখাতে পেরোছি। অবশ্য কেবল 1থও?র হিসাবে তাঁর লেখা বা বলা থেকেই 
যাঁকছু দেখানোর চেষ্টা করা হলো। কিন্তু যাঁরা গাম্ধীজীর জীবন সংগ্রামের 
ঘটনাবলী জানেন, তাঁরা এই উপপাদ্য 'জিনিসটা আরও সহজে বুঝতে পারবেন । 
কেন না ঘটনাবহুল তাঁর দীর্ঘজীবনে এজাতীয় দণ্টান্তের অভাব নেই এবং প্রতি 
ব্যাপারে তাঁর স্বকীয় জিজ্ঞাসা কভাবে কাজ করতো তা বুঝতে কারও কোন কষ্ট 
হবে না। ঘটনার সঙ্গে মালয়ে কথাগ্ীল 'বিচার করলে এ সিদ্ধান্তে পৌছাতে 
কম্ট হবে না। 


গান্ধভীজীর ভগবান ও ধর্ম 


এবারে গান্ধী চরিত্রের সবচেয়ে কাঁঠন ও জর্টিল দিকটা দেখতে চেষ্টা করবো । 
হীতহাসের যত প্রগতিশীল ধারাই 'তাঁন বহন করে থাকুন না কেন, বৈজ্ঞানিক 'জিজ্ঞাসা 
ও তত্বান:সম্ধান তাঁর 'ভতরে যত প্রবলই থাকুক-_তাঁর জীবনে বি*বাসটাও একটা 
প্রচন্ড বিষয়। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-অনাশ্রয়ী বিশ্বাস ক করে .একই সাথে পাশাপাঁশ 
চলেছে ও চলতে পারে, এ নিয়ে ঘোরতর [িতক ও সন্দেহের কারণ হয়েছে বিজ্ঞান ও 
যুক্তিবাদী বামপন্থীদের কাছে। এ কথা আমরা সবাই জানি ভগবান ও ধর্ম 
গাম্ধীচরিয়ে কত বিস্তৃত স্থান আঁধকার করে ছিল। গান্ধী নজেই তাঁর 14) 
250011006015 ভ10) 1100) বলেছেন, “51901 এ৪00 10 80715/৩) 121 
1 19৬6 090. 910%176 07৫ 01017 0০ 20115$9 01056 11710056819 13 5011- 
[6911590101১ (0 969 00৫ 9০৩ 10 8০৪) 10০ 8181 770%570. [115 81৫ 
[106 200 10990 7066) 10 00191 01 10015 5021, 4৯11 0090] ৫০ ৮0 ৬৫১ 
01995810108 ৪1 1110) 8110 811 017 $0100199 10 (119 1018061091 7610, 
816 ৫160160 10 11119 98116 61৫. অর্থাৎ 'তাঁন বলেছেন আম যা চাই। আজ 
বিশ বছর ধরে আমম যার জন্য সাধনা ও প্রার্থনা করে আসাঁছ, তা হলো আমার মুন 
ভগবানের দর্শন পাওয়া, মোক্ষ অর্জন করা। এই উদ্দেশোর পিছনেই আমি বেচে 
আছি, কাজ করে চলেছি। আম [লাখ, বাল, যে রাজনীতি কার--সব গকছুই 
এরই জন্য। অতএব গাম্ধীজীর এ বিষয়ে কোন সংকোচ নেই, তানি ্বিধাহশনভাবে 
বলে থাকেন ষে তান একজন সাধক বা ভগবানভন্ত লোক। ভগবানভন্ত আমরা ভারতে 
অনেক রকম দেখেছি। অনেক রকম সাধনার মধ্যে গাম্ধীজীই বোধ হয় একমান্র লোক 
যিনি রাজনীতির মধ্য দিয়ে দেশসেবার মধ্য দিয়ে ভগবান দর্শন করতে চেয়োছলেন। 
নিদ্কাম কর্মের মাধ্যমে ভগ্গবানকে পাওয়া যায়, এই সূত্র গীতায় আছে । গীতা তাঁর 
প্রাতাদনের গাঠ্য ছিল। 

কথত আছে পুরাকালে রাজার্য জনক রাজকাজের মাধ্যমে ভগবানকে গেয়ীছলেন। 
তিনি এসব কথা কায়মনোবাক্যে বিদবাস করতেন। গীতার ভিতরে ভগবানকে পাওয়ার 
আরো অনেক মার্গ বা পথ দেখানো আছে--যাঁদও সেসব পথ পরস্পর বিরোধী নয়। 
তথাঁপ একই গীতাকে অনুসরণ করেই অরাবদ্দ রাজনীতি ছেড়ে চলে গেলেন। একই 
গীতাকে অনুসরণ করে কেউ বা ভান্ত পথেও চলেছেন। একই গীতাকে অনসরণ 
করে অতীতে বিপ্লবীরা সণস্ঘ সংগ্রামে ও যুদ্ধের পক্ষে উৎসাহ সংগ্রহ করতেন। 
আবার সেই গীতারই এক আঁহংস, কর্মযোগী ব্যাখ্যা করে গান্ধীজী তাঁর পথ বেছে 
নিয়েছিলেন। 'তিলক তাঁর গাঁতারহসো সন্ব্যাস ও ভাঁন্ত মার্গকে খন্ডন করে কঠোর 


৯০ 


কর্মযোগ প্রমাণ করেছেন--যাঁদও তাতে আঁহংসার নামগম্ধও দেখতে পান নি। 
মোটকথা এই সমস্ত বৃহৎ ব্যক্তিরা বোধহয় নিজেদের 'বিশ্বাস ও শান্তর জোরে একই: 
জানিসের 'বাঁভল্ন দিকগুলি যার যার রুচিমতো অত্যধিক জোর 'দিয়ে গেছেন। যাক 
গান্ধীজীকে বিশ্লেষণ করাই বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য, গীতার বিশ্লেষণ নয়। 'দকিদ্তু 
গান্ধীর জীবনে, বিশেষ করে তাঁর ধের বিশেষ বিশ্লেষণ করতে হলে, গীতারও গভীর 
বিশ্লেষণ করা দরকার--কেন না গীতা তাঁর জীবনে অনেকখানি জায়গা জ্‌ড়ে ছিল। 
তান শুধু শুধুই প্রাতদিন গীতা পাঠ করতেন না--গীতা থেকেই তাঁর চাঁরন্লের বল 
প্রাতাদন সংগ্রহ করতেন--বিশেষ করে পচ্ছতপ্রজ্ঞ' পৃরহষের যে চরিত্রটি গীতাতে আছে, 
সোঁট তাঁর নিত্যকার সাধনা । স্ফিতগ্রজ্ঞতা 'জানসাঁট যে কেবল ধামি“কদেরই দরকার 
তা নয়, মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের যদি মনের শিক্ষার প্রয়োজন কোনাঁদন হয় 
তবে চ্মিতপ্রজ্ঞা অর্জন করানো একটি বিশেষ দরকারি শিক্ষা বলে সবাই মেনে নেবেন-_ 
এমন “ক যাঁরা বস্তুতন্ত্রবাদণ, তাঁরাও একথা স্বীকার করে 'নতে পারেন। 'স্থিতপ্রজ্ঞ 
চরিত্র জনিসাঁট কেবল ভারতবর্ষই বুঝেছে বা বুঝতে চেষ্টা করেছে এমন নয়। 
কমবেশী সব দেশেই মানুষকে এই" গুণাটি অর্জন করতে বলা হয় বা হয়েছে--কেন না 
সুখে দুঃখে আতীরিন্ত কাতরতা, লাভক্ষাতিতে অত্যন্ত বেশি স্পর্শ কাতরতা, জয়পরাজয়ে 
লাফালাফ করা--এরকম দূর্বলতা ?নয়ে জীবনে চলা অসম্ভব। 'সাইকোলাজ' যোঁদন 
প্রত্যক্ষভাবে ছেলেমেয়েদের চাঁরন্র গঠনের কাজে অগ্রসর হবে তখন স্থিতপ্রজ্ঞতার আদর্শকে 
কাজে লাগাতে হবে--তাতে কোন ধমন্ধিতা বা কোন সংস্কার দেখানো হবে না। 
গীতার মানুষ অর্থাৎ স্ছিতপ্রজ্ত মানুষ হতে পারাটা কোন ক্ষাতিকর 'জানিস হবে না। 
£09180 1991 হিসাবে না হোক-_যতটা সম্ভব দ্‌ঢ় চার সবারই পক্ষে বরণীয় 
হওয়া উাঁচত। দ:ঃথকে বাহ্য ব্যবস্থার দ্বারা একদম দূর করা যাবে- এমন কি 
সাম্যতন্তে অথবা পবেদিয় সমাজে মত্যু, শোক, জরা, ব্যাধি ঈর্ধা সব কিছ; চলে যাবে 
এমন ধরণের হাস্যকর দাবি কেউ করে না। দুঃখের কারণ মানুষের কোন কালেই 
একদম মুছে যাবে না এবং অনেক দুঃখ যে সুখ থেকেই জন্মা্ পারে. অথবা সুখের 
'িছনে অম্ধভাবে ছুটেও মিলতে পারে--এসব কথাও, একটু ভাবলেই স্বীকার করতে 
হবে। বাইরের বা সমাজের ব্যবস্থা (65661791 50৬11010186) যত সুন্দর করতে 
পারিঃ তা করতে হবে। তাহলেও মানূষের মনের ভিতর; 1106. 690817110109- 
টাকেও তোর করতে হবে। সেই আগামী স্বর্ণযৃগের ও স্বপ্নযূগের কথা না হয় 
ভবিষ্যতের জন্যই ছেড়ে দিলাম । 'কিম্তু আজ তো চলতে হবে, লড়তে হবে, মরতে 
হবে, ভাঙতে হবে, গড়তে হবে । এবং এই জীবন-সংগ্রাম কঠিন, এখানে সুখ দুঃখের . 
তাড়নাকে অগ্রাহ্য করতে না পারলে আমাদের কোন লড়াইই চলতে পারে না। অতএব 
গীতার "স্ছিতপ্রজ্ব আদর্শের মধ্যে সেই লড়াইয়ের শান্তর যোগান আছে। এ কথার 
উপর গাম্ধীজী খুব জোর দিয়েছেন এবং এর থেকেই তাঁর জীবনভর সংগ্রামের শান্ত ও 
সাহস পেয়েছিলেন । এতটা অনুমতি বোধহয় নিঃসন্দেহে তাঁকে দেওয়া যায়। 

কথা হচ্ছে গাম্ধীর যাঁদ ভগবানকেই একমান্র দরকার 'ছিল তবে তাঁর এসব দেশসেবা 
রাজনীতি ইত্যাদিতে আসার কি দরকার 'ছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসঃ কবীর, তুকারামদের 
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মত সাধনা করলেই তো হতো। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে জাঁড়য়ে ফেলে তান 
প্রতীক্রিয়াশীলতার শাস্তি জিইয়ে রেখেছেন, এই অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর বিরৃদ্ধে। 
কেন না আমরা ইউরোপের ইতিহাস থেকে দেখোঁছ প্রগ্গাতিবাদীদের ও বিপ্লবীদের একটা 
মস্ত লড়াই 'ছিল চার্চ থেকে স্টেটকে আলাদা করার জনা, ধর্ম থেকে রাজনীতিকে 
উদ্ধার করার জন্য । কেন না সেখানে দেখোঁছ প্রতিক্রিয়াশীলতার যাবতীয় শান্ত ধর্মের 
আড়াল থেকে 'নিজেদের কায়েমণ স্বার্থ রক্ষা করার কত সুযোগ নিয়েছে, জনতাকে 
মোহাম্ধ করে রাখার জন্য ি জঘন্যভাবে ধর্মের দোহাই দেওয়া হয়েছে । এ কেবল 
ইউরোপের ইতিহাসেরই সাক্ষ্য ন়। সর্বদেশের হীতহাসে এর নাঁজর আছেঃ এবং 
আমাদের এই ভারতভূমিতেও তার কম দ্টান্ত নেই। গ্াম্ধীজী নিজেও অনেকবার 
বলেছেন ধর্মের নামে, ভগবানের নামে এত অত্যাচার, বীভৎস অন্যায় ঘটেছে যাতে 
রীতিমত 'শিউরে উঠতে হয়-_এত হত্যা, ল.ম্ঠন, দাঙ্গা, বলাৎকার ঘটেছে ধর্মের নামে 
যা নিজেও তিনি উল্লেখ করেছেন, এবং তার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য, এই ধমম্ধিতার 
বিরৃদ্ধে তিনি মরণপণ অনশন করেছেন অনেকবার । অনেকবার তাঁকে মরণের সম্মুখে 
আসতে হয়েছে । শেষ পযন্ত প্রাণ দিয়েছেন তিনি এক ধমম্ধি হিন্দ; যুবকের হাতে । 
এতংসত্বেও তান ভগবান ও ধর্মকে একদিনের জন্যও, এক মূহাতর্তের জন্যও ভুলতে 
পারেন 'নি। তাঁর কার্যকলাপের দোষস্থালন করা নয়, তাঁর কাজটাকে ও চিন্তাধারাকে 
বুঝবার চেম্টা করাই আমাদের উদ্দেশ্য | 

19 15700571706005 ৬410) 11061-এর ১৯৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন--“11 [ 
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19811980101.” “আমি যে সমাজ সেবায় একেবারে নিমগ্ন হয়ে গেলাম তার কারণ, 
তার ভিতরে আমি আমার মোক্ষেরই সন্ধান করেছি বলে। জনসেবাকেই আমার ধম 
করোছঃ কেন না আম জেনেছি একমান্র সেবাধর্মের সাহায্যেই ভগবানকে পাওয়া যায়। 
এই সেবা আমার কাছে ভারতের সেবা রূপেই আঁত সহজে প্রাতিভাত হয়ে ওঠে । 
কেন না সেই ভারতের সেবা আমি না চাইতেই আমার কাছে উপাস্থিত হয়েছিল, কারণ 
এ বিষয়ে আমার স্বভাবধর্মের মিল ছিল--আমার স্বধর্ম রূপে দেখা দিয়েছিল। দক্ষিণ 
আঁফ্রকায় আমি গিয়োছিলাম বেড়াবার জন্যঃ রোজগারের জন্য, আর তৎকালীন 
কাথয়াওয়ারের কুট ও কপট আবহাওয়া থেকে রেহাই পাবার জনা। কিন্তু সেখানে 
গিয়ে আমার অজ্ঞাতেই আমি দেখি যে ভগবানের সন্ধানে আমি লেগে গিয়েছিঃ আমার 
মনন্তির সাধনায় আমি নিয্স্ত হয়ে পড়োছি।” 
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“কয়েকজন 'বাশস্ট দর্শনপ্রার্থী' গাম্ধীজীকে জিজ্ঞেস করলেন যে তাঁর জীবনের 
উদ্দেশ্য দি ধর্ম, না সমাজনপাঁতি, না রাজনীতি ? 

“গাম্ধীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, সম্পূর্ণভাবে ধর্ম। ঠিক একই প্রশ্ন আমাকে 
জিজ্ঞসা করেছিলেন মন্টেগ্‌সাহেব, যখন আমরা কয়েকজন তাঁর কাছে একটা 
রাজনৈতিক ডেপুটেশন 'িয়ে যাই। 'তাঁন বলে উঠলেন, “আপনার মতো একজন 
সমাজসেবক ক করে এই রাজনোতিক জোটের মধ্যে এসে গড়লেন? আমার উত্তর ছিল 
এই যে এটা আমার সমাজ সেবার কাজেরই বিস্তার মান্ত। আমি কিছুতেই ধর্ম পথে 
চলতে পা'ি না, যাঁদ না আম সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি, এবং সমগ্র 
মানবসমাজের সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব নয় ঘঁদ না আমি রাজননীতিতে অংশ না নিই। 
মানবজাতির কর্মজীবনের সমগ্র আকাশটা আজ এক আঁবভাজ্য বন্তু। তাদের 
সামাজিক, রাজনোতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপগ্যীলকে পরস্পর শীবাচ্ছন্ন আলাদা আলাদা 
কক্ষে ভাগ করা যায় না। জীবনের কাজকর্ম থেকে আলাদা কোন ধর্মের অস্তিত্ব আম 
দেখতে পাই না। তা যাঁদ হোত তবে জীবন এমন 'জীনিষ হারিয়ে ফেলতো যার অভাবে 
জীবনটা একটা অর্থহধন শখ্বাদ্য, উত্তাপ উত্তেজনাপূর্ণ ভোজবাজী ছাড়া কিছুই 
হোত না ++ 

অতএব এই হলো গাম্ধীজীর ভগবান ও ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা । রাজনীতি বা 
সমাজনীতিতে ধর্মকে আনতে তান লজ্জা বা সংকোচ অন্দভব করতেন না--বরং 
সমাজের মুন্তির জন্য, সেবার জন্য, ধর্মের সাহাষ্য নেওয়া তান প্রয়োজন মনে করতেন। 

এখানে দুটি কথাকে জাঁড়য়ে ফেললে চলবে না। ব্বজগতের 'নিয়মকান,নে 
ভগ্গবানের প্রয়োজন আছে ক নেই--তত্িসেবে ভগবানের আস্তত্ব আছে 'কি নেই, 
সেই দার্শীনক তত্ব--অথাঁৎ [৫98119 ও 15196671211570-এর তর্ক একটা শাম্বত 
জজ্জাসা। এখানে গান্ধীজীর মনে কোন সন্দেহ নেই, কেননা ভগবানই আছেন, 
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আর 'কিছু নেই, এই যাঁর 'বশ্বাম তাঁর কাছে কোন তকই নেই। আর যাঁরা 
বস্তুতম্মবাদ” তাঁদেরও কোন সন্দেহ নেই--তাঁদের কাছে বন্তু জগত আছে--ভগবান 
নেই। কিন্তু আরেকাঁট কথা আছে যার মীমাংসাও খুব সহজ নয়-_কেননা সেটা 
ইতিহাসের দলগত-শ্রেণগত স্বার্থের উত্তাপে উত্তেজিত। সে হলো ইতিহাসের 
শববর্তনে ধর্মের ভ্মকা। এাঁবষয়ে বোধহয় কেউ আপাতত করবে না যে মানুষের 
ইতিহাসে ধম“ একটা প্রকান্ড অংশ নিয়েছে, যেখানে ধর্ম মানে কেবল ভগবানের আস্ত 
বা নান্তকদের কথাই নয়। ধর্ম জীবনযান্লার নানা' রূপ হিসাবে দেখা 'দিয়েছে। 
ভালোমন্দ জ্ঞান শ-ভ-অশ্নভের প্রশ্ন, ন্যায়-অন্যায়ের কথা, জন্দর-কুৎসতের মানদস্ড, 
সং-অসতের বিচার, ভুল-শহদ্ধের বিতর্ক থেকে আরম্ভ করে পাপ-পুণ্য, আচার-বচার 
আমোদ-আহ্লাদ, কলা, সাহত্য, 'শিক্প প্রভৃতি হাজারো প্রকার সামাজিক ব্যবহার ধর্ম 
কথাটির আশ্রয় নিয়ে 'বিবার্তত হয়েছে, সেখানে ভগবান ব্যাপারটাই সর্বস্ব নয়। 
'এমন 'কি এমন এমন ধর্ম ছিল যা ভগবানশ,ন্য--যেমন বৌদ্ধধর্ম । এই ভগবানহশন 
বৌদ্ধধর্ম একদিন পাঁথবীতে কম কান্ড করে নি--পরে অবশ্য বুদ্ধকেই ভগবান 
বানিয়ে 'দিয়েছে। মানুষের আচার, 'বিচার, ব্যবহারের ধারা নিয়ে যে লৌকিক ধম" 
তা তো ভগবানহননভাবে চলতে পারে এবং অতীতে চলেছে । এমন ক 'হম্দ:, মুসলমান, 
খষ্টান প্রভৃতি যে সমস্ত ভগবৎপ্রধান ধর্ম-_তাদের অন্তর্গত লোকেরা কজনা সাত্য সাত্য 
ভগবানের জন্য সাধনা করে বেড়ায় তাখংজে বের করতে হয়-+বেশীরভাগ লোকই 
লৌকিক জীবন নিয়ে ব্যস্ত ও ব্যাপ্ত, ভগবানটা একটা কথার কথা মান্ত। তাদের 
নত্কার জীবন ভগবান-বার্জত একথা বললেও হয়তো ভুল হয় না। 'কম্তু তারা 
হম্দ, মুসলমান বা খঙ্টান বটে। কেননা যাঁদ 'হন্দূর মতো খায়দায়। 'িয়ে-থা 
করে 'হন্দুর মতো শমশানে চরে তাহলেই যথেষ্ট--তাহলেই তাকে হিন্দ বলে ধরা হয়। 
হিন্দু বংশে জন্ম নয়েও আম যাঁদ ভগবান না মান--তথাঁপি আমার 'হন্দৃত্ব দূর 
হয় না। হিন্দ; বলতে যে সভ্যতার ছাপ আমার উপরে রয়েছে, ও যে ব্যবহারিক 
জীবন রয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ বদলাবার পূর্বে বলা যায় না যে আমি কাত আর 
হন্দ; নই। এমান অন্যান্য ধমবিলম্বীদের সম্বন্ধেও খাটে । এর অথ" | তবে ধম 
তাঁদের কিছুই নেই-_ষেহেতু তাঁরা সত্যিকার কোন ভগবানের সাধনা করেন না? 
মোটেই নয়। লৌকিক ও সামাজিক ধর্ম তাঁদের জীবন বেশ কিছ: নিয়ান্ত করে 
থাকে--এবং যতটা করে থাকে তা অবহেলার বস্তু নয়। সবকাজেই 01160151105] 
৭9590100 হিসাবে ভগবানের চচা ও ব্যবহারিক জীবনে ধর্মের ভ্মকা দুটি আলাদা 
কথাস্্যাঁদও নম্পকহীন নয়। 

তাছড়ো আরও একটা এঁতিহাসিক সত্যকে অগ্রাহ্য করলে ভুল হবে। কায়েমণ 
স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে শাসকশ্রেণী যেমন ধর্মকে ব্যবহার করে এসেছে, 
আবার নিপাঁড়িত, শানিত শ্রেণীদেরও দেখেছি যুগে যুগে ধর্মের পতাকা উড়িয়ে 
তাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করতে । বরং দেখা যায় শাসকশ্রেণণ যেখানে দোর্দন্ড, সেখানে 
নিপাঁড়িত প্রেণীগ্যীল প্রথমে ধর্মের আবরণেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ 
নিয়েছে। ধর্মে ধর্মে লড়াই এবং একই ধম্ে'র মধ্যে সংস্কারের আন্দোলন এবং 


৯৪ 


সংগ্রাম--এইসব শ্রেণী-ম্বার্থ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। মানুষের অগ্রগতির অভিষানে 
ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে-_কেবল বাধাই সৃষ্টি করে ন। বরং বলা যেতে 
পারে পৃথিবীতে যত বৈপ্লাবক আন্দোলন হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর আগে, তা প্রায়ই 
কোন না কোন ধর্ম সংস্কারের পতাকা হাতেই ঢুকেছে । একমান্র ফরাসী বিপ্লবের 
পর থেকেই এবং মাকসবাদের পাঁরপুষ্ট পতাকার তলেই সামাঁজক 'বপ্লব ধর্ম ও 
ভগবানকে অস্বীকার করে শ.রু করেছে। কিন্তু সে তো কেবল দুশো বছরের 
কথা মান্র--িম্তু মানুষের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের । এসব কথার মানে ক? 
মানে এই, বলা চলে যে ধর্মের নাম করে হলেই তা প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন হতে 
বাধ্য, এমন কোন এঁতিহাসক নজির নেই । যেমন বন্দুকধারী বললেই বোঝায় না 
যে সে ডাকাত, রক্ষণও হতে পারে, তেমান ধর্ম নাম শুনলেই বুঝতে হবে নাযেসে 
প্রতিক্রিয়াশীল, পণীজপাঁতির চর, অথবা সা্রাজাবাদী। দেখতে হবে তার বিশ্বাস, 
ও ধর্মকে সে কোন কাজে লাগাতে চায়--সে কি প্রগতির কাজে সাহায্য করতে চায় 
সে কি মুত্তির কাজে লাগাতে চায়, না অন্যায়ের, অত্যাচারের শোষণের কাজে 
লাগাতে চায়। আমরা বলতে চাই গাম্ধীজী ধর্ম ও তাঁর ভগবানকে প্রগতির কাজে 
লাগাতে চেয়েছিলেন, মানুষের মান্তর কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, মানুষের দণ্ঃখ 
লাঞ্ছনা, অপমান দূর করার কাজে লাগাতে চেয়ৌোছলেন, সমান আঁধকার হ্ছাপনের 
কাজে লাগাতে চেয়োছলেন, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসাকে প্রাতাম্ঠিত করতে 
চেয়েছিলেন, সবোপাঁর অন্যায়ের ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংযোজিত করতে 
লাগিয়েছিলেন। বলতে পারেন যে একটা ভুল ধারণাকে, যা নেই তাকে আছে বলে 
চালাতে চেয়েছিলেন। 'কিম্তু এ-ও বলতে হবে তাঁর ধারণা ভুল হলেও সেই ধারণাকে 
1তনি প্রগাতির কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন । 

আমরা যাঁদ একটু ?বচার করে দেখি তানি কিভাবে ধর্মকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন 
তাহলে তক্ষুনি এই সত্যকে মেনে নিতে হবে যে তান কখনও ধর্মকে প্রগতির বিরদ্ধে 
লাগান নি। যেমন তাঁর ধর্ম কুসংস্কারের ধর্ম নয়, নৈতিক ধর্ম বা 9010621 15118100. 
সনাতনী ধম” তাঁর নয়। "হিন্দু ধর্মের অনেক জিনিসই তান মানতেন না। হরিজনদের 
মান্দিরে ঢুকতে দেয় না বলে তান কখনও কোন মাঁন্দরে যেতেন না। বলতেন যেখানে 
হরিজনরা যেতে পারেন না; সেখানে ভগবান নেই। বিধবাববাহ তিনি সমর্থন 
করেছেন। নারীদের সমান আঁধকার আজ যে ভারতে এমন সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
তাঁরই দান তাতে বেশীর ভাগ ॥ বণশ্রিমধর্ম তান এক সময়ে সমর্থন করতেন, কিদ্তু 
তান তার এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যাতে সব ব্ণই সমান সম্মানের । কাজের 'বভাগ 
ছাড়া, সম্মান, পুরস্কার, লাভলভ্যে ভেদ তানি মানতেন না। পরে বণশ্রিম ধর্মের 
প্রয়োজন তিনি একদমই অস্বীকার করেন। সব ধর্ম সমন্বয়ে ও সকল ধর্মের লমান 
আসন ও মবাদা তান দিতেন। হম্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য তানি কতক 
করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না--শেষপর্যস্ত তাতেই জীবনদান করে গেছেন। 
তান ধমম্থিতা ও গোঁড়ামশীর বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন লড়াই করে গিয়েছেন। মানুষের 
সমান আঁধকারও ধর্মের দোহাই দিয়েও জানয়ে গেছেন। খ+টিয়ে বিচার করলে 


চে 


ধর্মের মধ্যেও বিপ্লব তান করে গেছেন, একথা বলা যায়। অতএব বলা যায় ধর্ম 
দিয়ে তিনি প্রর্গাতি রোধ করতে চান 'নি--প্রগাঁতর পথ খোলসা করতে চেয়োছলেন। 

গাম্ধীজী বলেছেন, «5 50115176 ০01 1169১110195 110 01901091101) 
০০(%/661) ৫1051011 16116109171505 111 11019) 8150 0199 170179 096%/501 
৫17616101, 780৩5. [701 100 1091) 15 2. 1121) [01 211 11181, [ 6100211 00007 
(116 09110109151) 89 10001) ০0 01 11) 10৬৩ 101 1106 00115101101) 85 [01 
0119 7170191. 75 5000111161 59৫10 0 ০০020৬০1% 11109 116০1 (0 ৫95010% 
17170.” (5911182 : 20.2.309 ) অথাৎ আমার জীবনুদর্শন যেমন ভারতবর্ষের ধর্মে 
ধর্মে 'বিভেদকে স্বীকার করে না তেমান জাতিতে জাতিতে 'বিভেদও স্বীকার করে না। 
আমার কাছে, “মানুষ মানষ”-এই যথেস্ট। আম আজ যে আভিযান শুরু করেছি 
তাতে যেমন ভারতীয়দের উপর ভালোবাসা আছে, তৈমান আছে ইংরেজদের প্রাঁত 
ভালোবাসা । নিজের উপরে দুঃখ টেনে এনে আমি তাদের পাঁরবর্তন করাতে চাই, 
কখনও তাদের (ইংরেজদের ) ধ্বংস কামনা করি না।” এই মানব ধর্ম কোনপ্রকার 
সংকীর্ণতা ও প্রাতীক্রিয়াশীলতার সাহায্য করতে পারে না। এই উদার মতের দ্বারা 
আশু কাজ ক হয় তা নিয়ে হয়তো তর্ক হতে পারে, হয়তো এই উদার মতের বাস্তব 
ব্যবহার 'কি হবে তা 'নিয়ে প্রচুর তর্ক হতে পারে, কিন্তু এই উদার মতে প্রাতীক্ুয়া- 
শীলতার স্থান নেই । 

তাঁর জীবনে 'বি"বাস বা ি10এর এই প্রাধান্য দেখে আমরা চমকে উঠি বটে। 
কিন্তু বিশ্বাস বা? মানুষের জীবনে একটা প্রধান উপাদান । যাযাস্তর সমর্থনে 
[ব*বাসকে কখনও বর্জন কার না। কন্তু সাধারণ মানুষ য্যান্তও যখন খধজে পায় না, 
1ববাস তখন তাকে রক্ষা করে, এমনাট দেখা যায়। রাঁশয়ার বলশেভিকদের যাঁদ 
আমরা নাস্তিক বাঁল তবে ভুল হবে। নাস্তিক মানে যার জীবনে না-টাই সব, না-টাই 
প্রধান। কমিউীনষ্টদের জীবনে নান্টা প্রধান কথা নয়, হ্যাঁ্া প্রধান কথ্থা। 
সেখানেও তাদের জীবনে বিশ্বাস প্রগাঢ় যযন্ত শান্ত যুগিয়ে চলেছে । ভগবানের উপরে 
বি*বাস সেখানে নয়, ৪৮9৪০ কোন ০০০০০৫1০:-এর উপর বিশ্বাস নয় বটে--কিল্তু 
মানূষের উপর ব*বাস তেমাঁন অটল, ক্রমবর্ধমান । যে মানুষ-কোন একটি মানুষ 
নয়--সকল কালের মানুষের এক সামাগ্রক সত্তা বা 2030:90€ 1011911/, সেখানে 
ভগবানের স্থান আঁধকার করে আছে। নাস্তিকতা সেখানে কথা নয়। এমন কি 
চেকভ একখানে বলেছেন,_-47২71351917 1106 019501705 105616 25 ৪ 561195 ০01 
18101) 009 2. [২055121) 00935 701 09115৬০ 1) 009৫ 19 10791915 ৪ ৬৪ 01 
58176 0186 176 09115%55 10 50116017176 ০1১০.৮--পরাশিয়ার জীবন যেন কতগুলি 
বিশ্বাসের ইতিহাস, রাশয়ানেরা ভগবানে বশবাস করে না এই কথার অর্থ এই যে 
তারা অন্য কিছুকে 1ব্বাস করে।” অথাৎ 'ি*বাস তাদের জীবন থেকে মুছে 
যায় নি; ভগবানের উপর 'িশবাস থেকে 'নজেদের উপর ও মানুষের উপর 'ববাস 
স্থাপন করেছে। বিশ্বাস বা £10-কে বাদ দেয় নি। তাছাড়া সবদেশের মানুষই 
হয়তো ভগবানকে বাদ 'দিতে পারে কিন্তু দেবত্ব বা ৫1%101-কে বাদ 'দিতে পারে না। 


৯৬ 


অথাৎ মানুষ--রন্তমাংসের মানুষকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে নাঃ বানর যেমন বানর 
থেকেই খুশী, গরু যেমন গরু থে;কই খুশী, গাধা যেমন গাধা থেকেই খুশন, 
মানুষ নিছক মানূষ থেকেই খুশী হয় না। মানুষের যেন দেবত্ব চাইই-চাই। 
মহাপুরুষ হওয়া চাই, আত-মানুষ হওয়া চাই, মানুষকে আঁতন্রম করে যাওয়া চাই, 
এমন ধরণের এক নেশা মানুষের আছেই আছে, এবং থাকবেই থাকবে । মানুষ তার 
নিজের সীমানাকে আঁতক্রম করবেই করবে--এরই বৃহত্তর নাম হলো' মুন্তির আঁভযান-_- 
যুগে যুগে । মানুষ দেবতার মতো হবে অথচ দেবতা তো কেউ দেখো, স্বর্গও কেউ 
কখনও দেখে নি। দেবতা ও দেবত্বের ছবি মানুষেরই মনের ছবি । তার ধ্যানের ছবি, 
কজ্পনার ছাঁব, তার আকাত্ক্ষার ছবি, তার মণুন্তর স্বপ্ন । এই দেবত্ে স্বপ্নকে বাদ দিয়ে 
মানুষের কোন কালেই চলবে না। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে মানুষের মনয্যত্থ 
হলেই যথেষ্ট, দেবত্বের দরকার নেই । কিন্তু মনষ্যত্ব ি--তা যখন খোঁজ করা যায় 
তখন দেখা যায় মনুষ্যত্বের উপাদান তথাকাঁথত দেবত্ব দিয়েই তৈরী । বরং দেবতাদের 
বেলায় মানুষ অনেক কনসেশন 'দিয়ে থাকে--মনুষ্যত্বের কোন কনসেশন বা 
100018৩1০৩ নেই । সেখানে ক্ষমাহীন নর্মম আদর্শ [বিরাজমান । মানুষ ছক 
মানুষের বিরুদ্ধে বারে বারেই বিদ্রোহ করবে। যাঁদ আমরা মানুষের এই অন্তনীহত 
1ব*বাস ও দেবত্ের প্রাত আভযানকে স্বীকার কার তবে মহাত্মা গাম্ধীর অনেক 'অপরাধ' 
ক্ষমা করতে পারবো-_যাঁদ জান মহাত্মাজী মানুষের এই ব*বাসের দিকটা ও দেবত্বের 
দিকটার উপর বজ্ড বেশ জোর 'দিয়োছলেন। 

ভগবানের আরাধনা মান্‌ষের সেবার মধ্য 'দয়ে করতে হবে এই হলো গাম্ধীর 
কথা। এই মানুষকেবাকারাঃ সকল মান:ষ--িশেষ করে 'নিপীঁড়ত মানুষ। 
সবার পিছে, সবার নীচে সকলের শেষে দাঁড়িয়ে যে, তার দাঁব আগে-এই ছিল তাঁর 
জীবন-সাধনা । নরনারায়ণ শুধু নয়--দরিদ্রনারায়ণ । দরিদ্রকে নারায়ণ জ্ঞানে 
সেবার মাধ্যমে ভগ্বানকে পেতে হবে--এই 'ছিল তাঁর জীবনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য । দরিভ্র- 
নারায়ণের কথা ববেকানন্দও বলোছলেন। এই দরিদ্রনারায়ণের সেবক 'হিসেৰে 
গাম্ধীজী নিজেকে প্রাতীষ্ঠিত করতে পেরোছলেন বলেই মার্কসবাদী দলগাীলর 
[১:019007191। আনুগত্যের যাবতীয় কামান-বন্দুকের আওয়াজ তিনি তাদের হাত থেকে 
কেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন । সেকথা বারান্তরে বিশদভাবে বলা যাবে। শুধু 
এটুকু এখানে মনে রাখা দরকার যে গাম্ধী এমন একটি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বা 
সমাজের দীনতম শ্রেণীগৃীলর সংগে তাঁর 119001909110% বা একাত্ম তা ঘঁটয়েছিল ! 
অর্থাৎ ০895 'হসেবেও তান 'নষাঁতিত শ্রেণনগীলর সাথেই যুন্ত হতে পেরোছলেন 
তাঁর দরিদ্রনারায়ণের ধম 'দিয়ে 

অতএব ধর্ম গাম্ধীজীর হাতে 'বদ্রোহ ও প্রগাতশীলতার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়েছে। তান এক জায়গায় বলেছেন*--:%]186  19118107) 19 1176 8168195 
01500170106 90601 11 1166 ড/1)66151 100110091 ০01 ০০115০1৬৩4৯ 16118100$ 
85121600106 ০0051100655 ৪ 16৬০010010১ ৪ (02109601179010205 9. 19861006180107% 


(5616-755019100 ৬৪, 981071100018900৩ 7. 34) অথাৎ সত্যিকার ধর্ম ব্যান্তগ্রত 
গাম্ধী-২ ১৭ 


জীবনেই হোক আর সমান্টগত জীবনেই হোক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোড়ন 
সৃষ্টিকারী শন্তি। ধর্মের জাগরণ এক একটি বিপ্লব বিশেষ ধাতে আমূল পারিবর্তন ও 
পুনরুখানের ধারা বয়ে আনে। ইতিহাসের দিকে তাকালে এই উীন্ত অস্বীকার করা 
যায় না--যদিও ধর্মের নামে আজকাল আর সেই বৈপ্লাবক জাগরণ বড় একটা দেখা 
যায়না । তথাঁপ ইদানীংকালের ভারতবর্ষেও রাজা রামমোহন রায়, বিপিন পাল, 
স্বামী দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, কেশব সেন ইত্যাদি ধর্মনেতাদের আন্দোলনে একথার 
পিছটা প্রমাণ আমরা পাই না কি ? 

আমরা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ষে নাস্তিকতা বা আন্তকতা, 14591152) বা 
108667121150। কোন কিছকে প্রমাণ করানো আমাদের এই বিচারের বিষয় নয়। 
আমরা দেখতে চাইছি গাম্ধীজীর মতো লোকের মাধ্যমে ভারতের মান্ত সংগ্রাম ও 
প্রগাঁতর আভিযান 'কি করে সম্ভব হয়োছল । একে একে তাঁর চরিত্র ও চিন্তার প্রধান 
প্রধান বিষয়গুলির 'বিচার করে দেখতে চাইছি যে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল 
ধারার বাহক না বন্ধন ছিলেন গাম্ধী এবং কেন? এখানে আমরা চেষ্টা করেছি 
গাম্ধীজী অসন্ভব রকম ভগবান-ভন্ত হওয়া সত্বেও ভারতের প্রগ্গাতশীলতার নেতৃত্ব তাঁর 
ধর্মীব*বাসে কোন 'িছ আটকায় নি। অর্থাৎ তিনি ভগবানভস্ত ছিলেন বলেই সত্যের 
ও 'বজ্ঞানের ও যুন্তির পূজারী ছিলেন না-_-এমন ধরণের যাঁম্নক বিচার চলে না। 
যেমন হিটলার ভগবানে 'বি"বাস করতেন না; হিটলারকে কখনও চার্চে যেতে কেউ 
দেখে নি। তিনি ভগবানে আঁবশ্বাস করতেন এবং চার্চ বিরোধী ছিলেন বলেই তো 
কেউ তাঁকে প্রগতির বাহক বলবেনা 1 51:0016 1095০ অনেক সময় 51701015197-এর 
1০8০-এ পাঁরণত হতে পারে । নাস্তিক হলেই সে প্রগাঁতশীল হবে, কাঁমউনিষ্ট হবে, 
আর আঁস্তভক হলেই তাকে প্রতীক্রয়াশীল ও সমাজতম্্র-বিরোধী হতে হবে এমন 
সূত্র ইতিহাস বা যুক্তি থেকে পাওয়া যায় না। তবেযে কোন প্রর্গাতিশীল ও বিপ্রবী 
শন্তি সর্বকালেই প্রচলিত ধর্মকে আঘাত করেছে ও প্রত্যাঘাত পেয়েছে । সেই 'হিসাৰে 
গাম্ধীজীও প্রচলিত ধম“ ও ধমম্ধিতাকেও কম আঘাত করেন নিন এবং সেই ধমশ্খিতার 
প্রত্যাঘাতেই তাঁকে জীবন 'দতে হয়োছিল- একথাও যেন স্মরণ থাকে। একই সঙ্গ 
ধর্মের সঙ্গ লড়াই করেছেন আবার ধর্মের জন্যও লড়াই করেছেন। তারই জন্য 
1তাঁন বলেছেন, 1 80) 0০90 ঠ0 10019601170 210 19017001859 1) 1791] 
০011961%6 (0 ০০ 0115 00০ 96096 ০01 075 16110. (০1) 71019 : 28. 8. 24) 

আবার একথাও একদম অস্বীকার করা যায় না যে গাম্ধীজী ধর্শীবম্বাসের আঁতীর্ত 
তাড়নায় কখনও কখনও ভোগেন নি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কুসংস্কারকেও সাহায্য 
করেন 'নি। যেমন বিহারের ভূমিকম্পের বেলায় যখন তান বলেছিলেন যে হরিজনদের 
প্রতি অত্যাচারের জন্যই ভগবান ভূমিকম্প পাঠিয়েছিলেন তখন মহাত্মার গুরুদেব, 
অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ, তক্ষুনি তাঁকে তীব্র সমালোচনা করলেন এবং বললেন, প্রাকৃতিক 
ঘটনার সাথে মানুষের ও ভগবানের সংস্রব দেখিয়ে গাম্ধীজী বঞ্ডা অন্যায় করছেন 
এবং কুসংস্কারের সাহায্য করছেন। গাম্ধীজী কোন সদুত্তর 'দিতে পারেন নি, 
কেবল এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হন যে ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত একটা ঘাসের পাতাও নড়ে 


১৮ 


না, আমার মনে যা ডাক দিয়েছে তাই বলোছি। এই যান্ত একেবারে অজল। এই 
জাতীয় অর্থহীন বাস একসান্র এই ভেবেই ক্ষমা করা যেতে পারে যে গাম্ধীজী 
তখন হরিজন আন্দোলন 'নয়ে (তার 'কছুদিন পূর্বে দীর্ঘ অনশন থেকে উঠেছেন ) 
এতো নিমগ্ন যে হারিজন ছাড়া তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন মনে আর িকছুরই হদিশ ছিল 
না। মনের সেই অবস্থায় এমান ধরণের একটা 'বিভ্রান্তকারী ভাবনা তাঁর মনে 
এসে উর্পাস্থুত হতে পারে । তাঁর 1076 $০:০০-এর ব্যাখ্যা হয়তো এই জাতীয় একটা 
059০1101051991 [01000106110 1 মনস্তাত্বকেরা এাবষয়ে নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা 'দিতে 
পারেন-কেন না মানুষের মনের অনেক রকম স্তর ও.বচিন্র অবস্থার খবর তীরা 
ব্যাখ্যা করেছেন এবং আজও করে চলেছেন। মানুষের মনের সম্পূর্ণ চেহারাটা 
আজও জটিল, অনেক রহসাময় ঘটনার ও অবস্থার সম্যক ব্যাখ্যা আজও হয় নি। 
অপর একটা সংস্কারের ক্ষেন্র প্রচন্ডভাবে গাম্ধীজীর চিন্তায় বর্তমান ছিল--সে হলো 
মান্ষের যৌন জীবন সংান্ত ব্যাপারে । ব্ক্গচর্য আত্মসংযম--জন্মনিয়শ্ঘণ--ইত্যাঁদি 
ব্যাপারে 'তান যে সমস্ত কথা বলেছেন ও যে-সমন্ত গবেষণা করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে অন্ধ 
সংস্কারের অনেক বাঁজ আছে বলে প্রগ্তবাদীরা আক্রমণ করেছেন। এ''বষয় নিয়ে 
আলাদাভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো-কম্তু সেখানেও গাম্ধীজী বৈজ্ঞাঁনক 
উপায়েই অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছেন--কছ না জেনে ভুয়ো কথার উপরেই তার 
সবটা কুসংস্কার বলে যাওয়া যুত্তষুন্ত হবে না। “কিন্তু গাম্ধীজী কোন ভুল করেন 
দিন একথা কেউ বলে না। "তান নিজেই কতবার ভুল স্বীকার করেছেন । গাম্ধাজ্জী 
রাজনীতিতে এতো যে ধর্ম এনেছিলেন তথাপি 'তিনি রাষ্ট্রকে ধর্মের ব্যাপারে হাত 
দেওয়াতে একদম নারাজ 'ছিলেন। সে-হিসাবে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা রাখার নীতিতে 
তিনি সম্পৃণ“ একমত--প্রগাতিশীলদের সাথে । এরই জন্য ধর্মীনরপেক্ষ বা সেকুলার 
রাষ্ট্র স্থাপন করতে চেয়োছলেন । এমন 'কি গো-হত্যা আইনের সাহায্যে বন্ধ করার 
তান বরোধী ছিলেন--গো-সেবা ও মুসলমানদের গরুর প্রতি হৃদয়ের টান ও 
হিন্দ্‌দের ধর্মীব*বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে পারলেই 'তীন প্রকৃত গোনরক্ষা হবে বলে 
মনে করতেন। 'তাঁন 'নজে একদিন একটি গো-বৎসকে ইনজেকশনের সাহায্যে মৃত্যু 
ঘটিয়ে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন কারণ সৈঁটির কঠিন রোগ হয়েছিল এবং বাঁচবার 
কোন আশা ছিল না--অথচ অসম্ভব কন্ট পাচ্ছিল। ধর্মশিক্ষার ব্যাপারে সরকার 
কোন হস্তক্ষেপ করবে না-_এই ছিল তাঁর নীতি। জাঁকর হোসেনের একাঁট প্রশ্নের 
উত্তরে গাম্ধীজী বলোছলেন--“ ৫০ 70 22169 01781 1116 £0610110017 5110010 
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( 77911]91 9511.47 ) অথাৎ “সরকার ধমীশক্ষার ব্যবচ্ছা করুক এ আমি চাই না। 
কেউ যদি ধর্মের বিকৃত শিক্ষা দেয় তবে তা বন্ধ করা মুশাঁকল। যাঁদ তা বন্ধ করতে 
চাও ফল তার খারাপই হবে । যারা এই ধর্মশক্ষা 'দিতে চায় তাদের মত করে তারা 
অবাধে শিক্ষা 'দিতে পারে যতক্ষণ পযন্ত তারা দেশের আইন-শৃংখলা ও নৈতিক 
জীবনকে আঘাত না করবে। সরকার কেবল সাধারণ নীতির শিক্ষাই 'দিতে পারেন-- 
যেসব নাতি সর্বধম্ম ও সর্বদলসম্মত নীত। মনে রাখতে হবে আমাদের রাস্ট্র 
ধর্মীনরপেক্ষ বা সেকুলার ।” এই কথায় বুঝতে পারা যায় যে গাম্ধীজী কখনও ধম" 
ও রাষ্ট্রকে একান্ত করতে চান 'নি কেন না তাঁর মতে তাতে ধর্মেরও ক্ষাত হবে এবং 
রাষ্ট্েরও ক্ষতি হবে। ৰ 

গাম্ধীজীর ধর্মপ্রচার প্রতিদিনই 'ছিলো--িশেষ করে জীবনের শেষ দিকে । 
প্রতিদিনকার প্রার্থনাসভাগ্কুলি তাঁর এক 'বিশেষ ব্যাপার । বাভিল্ন ধর্মমত ও 
সম্প্রদায়ের হাজার হাজার নরনারা তাঁর সভায় যোগ 'দিত---প্রার্থনা সংগীত ও রামধূনে 
অংশ গ্রহণ করতো । আবার সেই আসরেই বসে যাবতীয় রাজনীতির কথা সোজা 
স্রল ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন এবং সকলের সাথে একসাথে দুরূহ রাজনীতির জটিল 
কথার মনন করতেন। এগুলিকে ধর্মসভা না বলে রাজনৈতিক সভাই বলা উচিত। 
একটা উত্তেজিত পাঁরসর সৃষ্ট করে 'তাঁন কোন রাজনোতিক বিষয়ের অবতারণা 
করতেন না--কোন প্রকার উত্তেজক ভাষা তাঁর রাজনীতি শিক্ষায় ছিল না। একমান্ন 
রাজনৌতিক আঁধবেশনে ও খবরের কাগজেই দরকারের সময় তাঁর আবেগময় দণ্ত 
সংগ্রামী আহবান প্রকাশ পেতো । কিন্তু প্রতিদিনের রাজনৈতিক কাজে তাঁর প্রচারের 
চৈয়ে শিক্ষার প্রতি (০৫০86107 1096 10010889119 ) ঝোঁকই বেশ ছিল । 
1বশেষকরে যে সময়ে তাঁর 'বিরাট 'বিরাট প্রার্থনা সভা চলেছে--তখন ভারতে এক 
বিরাট পাঁরবর্তন চলেছেঃ ভাঙন চলেছেঃ দেশ ভাগাভাগি, দাঙ্গা কত 'কি কাম্ড চলেছে 
--ঠিক সেই সময়ে শাস্তর পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে উত্তেজিত ও উৎক্ষিপ্ত ও 
বিভ্রান্ত লোকদের ছুই বোঝানো সন্তব নয়। এইসব প্রার্থনা সভাতে প্রথমে 
প্রথমে গাম্ধীজী একটা শান্ত ভাব আনার জন্য ধর্মের আশ্রয় নিতেন। সাম্প্রদায়িক 
উত্তেজনার সময় একমান্র গাম্ধী ছাড়া আর কেউ সে আগুন নেভাবার কোন উল্লেখ- 
যোগ্য কার্যকরী পঙ্থা গ্রহণ করেন 'ন-_তাঁর সমস্ত নৌতিক শান্ত, আকুল আবেদন, 
ব্যাকুল প্রার্থনা--“দবকো সুমতি দে ভগ্বান”-_রামধূনের মধ্য 'দিয়ে প্রকাশ পেতো । 
তত্বের দিক থেকে তা যতই আক্রমণযোগ্য হোক না কেন, কাজের 'দিক থেকে বিচার 
করলে গাদ্ধীর প্রার্থনাসভাগুলি মস্ত বড় কল্যাণের ও শুভ কাজ করেছে । এমন কি 
রাজাগোপালাচারী বলেছেন প্রার্থনাসভাই গাম্ধীজীর শ্রেষ্ঠ দান। একথা অবশ্য 
স্বীকার্য নয়--তবে এই প্রার্থনাসভা একসময়ে অনেক কাজ করেছে । 

গাম্ধীজীর সঙ্গে নান্তিক নিরী*বরবাদীদেরও যোগাযোগ হতো। সকল মতের 
লোক তাঁর কাছে 'গয়ে দরবার করেছে । এমন একজন নাস্তিকের সঙ্গে গাম্ধীজীর 
কথাবাতার সারাংশ আমরা তুলে দাচছ। গোপরাজ, রামচন্দ্র রাও (গোরা ) একজন 
বজ্ঞানের অধ্যাপক,*তাঁর "নাস্তিকতা ও 'বিদ্রোহছণ মনোভাবের জন্য তাঁকে কলেজ 
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ছাড়তে হয়। 'তাঁন তখন হরিজনদের মধ্যে কাজে লেগে বান। রামচন্দ্র রাও মহাত্মা 
গাম্ধীকে অন্যান্য অনেক বিষয়ে মানতেন, এমন কি ভান্ত করতেন। কিন্তু তাঁর 
ধর্মমত ও ঈশ্বর ভন্তি একেবারেই স্বীকার করতেন না। হরিজন আন্দোলনের জন্য 
তিনি জীবন উৎসর্গ করে 'দিয়েছেন বলা যায়। কয়েকবার জেলও খেটেছেন-_গাম্ধী 
আন্দোলনে । কিম্তু নাস্তিকতার সাহায্যে হরিজন সেবাই তাঁর পথ। নাস্তিকতা 
তাঁর কাছে কেবল একটা দার্শীনক তত্বই নয়--তানি মনে করেন মানুষের ধমান্ধিতা; 
অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি যাঁদ দূর করতে হয় তবে ভগবানের ধারণাকেই তুলে 
দিতে হবে। মানুষ শুধু মানুষ-_হিম্দ:+ মুসলমান, খন্টান ও নানা উচ্চনীচ জাতি 
রেখে সবর্ধর্ম সমভাব তৈরী করার চেষ্টা কোন কাজে লাগবে না। ধর্মকেই যাঁদ 
উঁড়য়ে দেওয়া যায় তবে মানুষের মনৃ্যত্ব ছাড়া আর কোন পাঁরচয় থাকবে না। 
তাহলেই সকল মানুষ তাদের এঁক্য বৃঝতে পারবে। তাছাড়া ভাগ্যের উপর, 
ভগবানের দোহাই দিয়ে মানুষ মানুষের উপর জুলুম করে ও জৃলম সহ্য করে। 
ভগবানের উপর বিম্বাসটা দূর করে দিতে পারলে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে, 
কোন অম্ধশীন্তর সাহায্যের জন্য হাত-পা ছেড়ে পড়ে থাকবে না। কাজেই 'তানি 
মনে করতেন হরিজনদের উন্নাতি করতে হলে ধর্মকে আঘাত করা দরকার এবং ভগবানের 
ধারণা ভূলিয়ে দেওয়া দরকার । 

গাম্ধীজী এই অধ্যাপকের খবর পেয়েছিলেন । রামচন্দ্র রাও ১৯৩০ সাল থেকেই 
গাম্ধীজীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ও দেখা করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু 
1নরী*বরবাদ তাঁর কাছে আত অপাংস্তেয় জিনিষ বলে 'তাঁন রামচন্দ্র রাওকে দেখা 
করতে ডাকেন 'ন--চিঠির উত্তরে 'ীলখেছেন তাঁর তর্ক করার ইচ্ছা ও সময় নেই। 
ধকম্তু রামচন্দ্র রাও কেবল তাক নন, আসলে 'তাঁন একজন অসাধারণ ও নিষ্ঠাবান 
কমণ। বছরের পর বছর জনসেবার কাজ করেই চলেছেন-_তাতেই গাম্ধীজী ১৯৪৪ 
সালে তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং ডেকে এনে তাঁর বন্তব্য সব শুনলেন । রামচন্দ্র রাও 
গাম্ধীজীর সাথে যৃক্তপূর্ণ দার্শীনক তর্ক শুরু করতেই গাম্ধীজী তাঁকে ব্‌বিয়ে 
দিলেন যে যাঁদ তর্ক করতে হয় তবে তান উপযুস্ত লোক নন, তবে তাঁর পান্ডত 
ও অধ্যাপকদের কাছে যাওয়া উঁচত। রামচন্দ্র রাও তক্ষুণ গান্ধীর দাঁষ্টিভঙ্গীটি 
বুঝে ফেললেন। গাম্ধীজীর কাছে 7৪০11০8| বা বাস্তব 'দিকটাই প্রধান। মানুষের 
প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা, দারদ্রনারায়ণের সেবা, সে কাজে যা কিছ: দরকার তাই 
[তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত--সে কাজে আসবে না এমন কিছুতে তাঁর লোভ নেই। 
সে ষত ভালো 'জানষই হোক। রামচম্দ্র রাও তখন তাঁর নাস্তিক দর্শনের বাস্তব 
প্রয়োজনের কথাটা বোঝাতে লাগলেন । গাম্ধী তখন খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা 
শ্রদ্ধার সঙ্গ শুনতে লাগলেন । এইখানেই গাম্ধী চরিত্রের একটা দিক স্পন্ট হলো । 
বস্তুত রামচন্দ্র রাও-এর পভ্তিকা 412 4১016151 /10) 0900171 (85211620555) 
একখানা মনোজ্ঞ বই। যদিও বইখানা গাম্ধীজীর মৃত্যুর পর বের হয়েছে, বাঁদও 
গাম্ধীজীর কথা যে ঠিক ঠিক 'লাঁপবদ্ধ হয়েছে এমন পারটাফিকেট গাম্ধীজী দিয়ে 
যেতে পারেন নি--কারণ আলোচনা সম্পূর্ণ হবার আগেই গাম্ধীজীর মৃত্যু ঘটে 
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এবং অনেক আলোচনা অসমাপ্তই থেকে যায়--তবুও বইখানার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহের কারণ নেই। কেন না গ্রাম্ধীজীর যোগ্য শিষ্য ও টিকাকার 
শ্রীমশরওয়ালা স্বয়ং তার দীর্ঘ ভূমিকা লিখে 'দিয়েছেন এবং রামচন্দ্র রাও যে একজন 
যা-তা লোক নন, সেকথাও বলে 'দিয়েছেন এবং “নব জীবন' প্রেস থেকেই ওই 
পুস্তিকার মদূদ্রণ ও প্রকাশন হয়। রামচন্দ্র রাও গাম্ধীজীর ঘাঁনন্ঠ হয়ে ওঠেন ও 
তাঁকে নিজ সংসারের মধ্যে একজন বলে স্বীকার করে নেন। কিস্তু গাম্ধীজীর 
সংস্পর্শে এসে রাও আস্তিক হন 'িন--বরং তাঁর '*্বাস 'তাঁন গ্াম্ধীজীর নাস্তিকতা 
লম্বন্ধে যে বিরূপ ভাব 'ছিল তা কাটাতে পেরেছেন এবং 'তাঁন এমনও বলেছেন যে 
গাম্ধীজীর মৃত্যুও নাস্তিকতাবাদের একটা প্রকান্ড ক্ষাতির কারণ হয়েছে। তিনি 
আশা করতেন গাম্ধীজীকেই নিজ মতে আনতে পারবেন, কেন না গাম্ধীজীর সত্যানষ্ঠা, 
মানৃষের জন্য প্রেমঃ বৈজ্ঞনিকতা এতো ছিল যে তাঁর পক্ষে নাস্তক হওয়াও 
অসম্ভব ছিল না। গাম্ধীজী ধীরে ধীরে নিজ মত অনেক পাঁরবর্তন করেছিলেন, তাঁর 
আারও পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব ছিল না ইত্যাঁদ। এটা হয়তো তাঁর অমূলক বিশ্বাস 
--তবে তাঁর সঙ্গে গাম্ধীজীর কথোপকথন খুবই মনোজ্ঞ। সত্যান্সম্ধানকারী 
দুই ব্যন্তি নিরঁক চিত্তে সত্যের দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হতে চাইছে-_এই চিত 
মনোজ্ঞ না হয়ে পারে না। কথোপকথনের কিছ? কিছু বাংলা অনুবাদ করে দেবার 
লোভ সম্বরণ করা গেলো না। 

“বাপুজী অনেকক্ষণ ধরে আমার বন্তব্য মনোযোগ 'দিয়ে শুনাছলেন আমরা হাঁটিতে 
হটিতেই কথা বলে যাচ্ছিলাম--গাম্ধীজী হঠাৎ শস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'ঘাদি এভাবে 
নাস্তিকতা দেশের মধ্যে বেড়ে যেতে থাকে তবে নাস্তিকতার 'বিরুদ্ধেই আমার অনশন 
করতে হবে।' 

আ। আপনার অনশনের 'বিরুদ্ধে তবে আমি অনশন করবো (আম তক্ষুনি 
বলে উঠলাম )। 

গা। তুমি অনশন করবে 2 (গাম্ধীজী আমার চোখে সোজা দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করে বললেন )। 

আ। হণ্যা বাপুজ, 'কন্তু কেন আপাঁন অনশন করবেন 8: নাস্তিকতা কেন 
খারাপ ? আমাকে বলুন, আমার মত পাঁরবর্তন করবো । 

গা। তোমার বিশ্বাস সাত্যই গভীর (গাম্ধীজী ধীরে ধীরে বললেন ) আজকাল 
লোকের ধর্মের অপব্যবহারেই নাস্তিকতা বেড়ে চলেছে, একথা সাঁত্য। 

সোঁদন আর কোন কথা হলো না--কারণ অন্য লোক এসে গেলো ।” 


তিনাদন পরে আবার আধঘম্টার জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মিললো । এ দিন 
নাস্তকতা নিয়ে কোন কথাই 'তাঁন তুললেন না। “তাঁন কাজকম“ কেমন করে চলে, 
তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের খবর, তাঁর সহকমারা কভাবে জনতার মধ্যে কাজ করে ইত্যাদি 
নে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন । কিছুদিন আশ্রমে থাকতে বললেন-_-কিছ্তু 
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সেবারে তাঁর আর সময় ছিল না। জনসেবা সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা ছাড়া আর 
কোন কথাই তুললেন না। 


গা ৬৪ ৬৪ রা কা খী 


১৯৪৫ সালে গাম্ধীজী আবার তাঁকে ডেকে পাঠালেন, এবারে আর আঁতাঁথ গহসেবে 
নয়, আশ্রমবাসী হিসেবেই তাঁকে গ্রহণ করা হলো । 

“দাওয়াখানাতে আমাকে নার্সদের 'বিজ্ঞানশিক্ষা দেবার কাজে লাগিয়ে 'দিলেন। 
আম আশ্রমের সব কাজেই থাকতুম--কিন্তু আমাকে প্রার্থনাতে যোগ 'দিতে হতো না। 
তিনটি ঘটনা সেবারে আমাকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে । 

«এক ডান্তার চিকিংসাশাস্ত্র সম্বন্ধে গাম্ধীঞ্জীর আশীবদি চাইছেন । এই বিদ্বান 
ভান্তারটির চিকিৎসা সম্বন্ধে নতুন তত্ব বা'থওর আছে এবং তিনি তা গাম্ধীজীকে 
বোঝাতে চান। 'তিনাদন অপেক্ষার পর মান্ন পাঁচ 'মাঁনটের জন্য তাঁর সাক্ষাতের সময় 
মিললো । “কিন্তু ডান্তারকে পাঁচ 'মানটের পূর্বেই সাক্ষাৎ সেরে ফিরতে হলো । 
ডান্তারকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে বাপুজীর সময় অত্যন্ত কম বললেন 
এবং এতো তত্ব খ+টিয়ে শোনবার মতো সময় চাই । তাই গাম্ধীজী বলেছেন যে আশ্রমে 
একটি পুরাতন রোগী আছে, ডান্তার ষেন তাঁর উপর তার 'চাকৎসা পদ্ধাঁত প্রয়োগ করে 
গাম্ধীজীকে বুঝিয়ে দেন, তান কি করতে পারেন। 

এই ঘটনা থেকেও আম বুঝতে পার যে গাম্ধীজী সকল তত্বের বাস্তব ফলাফল 
দিয়ে বিচার করতেন । 


গং ধক ০৪ ৬৪ 


“আর একদিন এক ভদ্রলোক দশ মিনিটের জন্য সাক্ষাতের অনুমতি পেলেন। 
সোঁদন নীরব সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা, কারণ সোৌঁদন গাম্ধীজীর মৌনাঁদবস। গাম্ধীজী 
[ল্লটে লিখে উত্তর দিচ্ছিলেন ।” 

“ভদ্রলোক সাত মিনিট ধরে বাগিমতার সঙ্গে তাঁর সমস্যা বুঝিয়ে বললেন এবং 
প্াম্ধীজীর উপদেশ চাইলেন । বাপূজী উত্তরে লিখলেন, “তোমার সমস্যা সম্পর্কে 
এতো দীর্ঘ কথা যখন বলেছ তক্ষ্যান বুঝেছি তুমি সমস্যাটা এখনও ধরতে পার 'ন।” 

“ভদ্রলোক তো হতভম্ব । বাপুজী আবার লখলেন, “একজন কমাঁকে সোজা 
বান্ত:বর মূখে ঢুকে পড়তে হবে, তাকে কেবল থিওরী করলে চলবে না ।” 

ভদ্রলোক 'বিনীতভাবে বলতে চেষ্টা করলেন--“বাপুজী আমার সমস্যা যে অনেক ॥, 

“উত্তরে আবার বাপ লিখলেন, যাও কাজ করো গে, বাস্তব কাজই তোমার সমস্যার 
মামাংসা যুগিয়ে দেবে ।” 

দশ 'মানট পার হয়ে গেলো? বাপংজী তাঁর নজর অন্যাদকে ঘুরিয়ে নিলেন । 

বাপুজী যাকে যখন শাসন করতেন, তখন বেশ শন্ত হতে পারতেন । 

গু ১, গা খা 


“আরেকদিন আমি একটা ব্যাঙ্কে চিরে নার্পদের হাটের বাট বোঝাতে চাই। 
নার্সরা অহিংসার খাতিরে তাতে আপাত্ব করে। কথাটা গাম্ধীজীর কানে যায় এবং 
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[তান আমাকে বললেন, ধাঁদ হার্ট-বীট বোঝাবার অন্য কোন উপায় না থাকে, তবে 
তুমি ব্যাঙটাকে চিরতে পারো ।” আমি ব্যাঙ রে হার্ট-কাট বোঝাই । গাম্ধীজীর 
আঁহংসা লোকে যা ভাবে সেরকম নয়- একথা আম বুঝলাম ।” 

গু ক ১ খী 


এঁদকে গাম্ধীজী দিজের কাজে ব্যন্ত। একাঁদন প্রাতঃকালান প্রার্থনার পর 
পাঁচটার সময় আমার সঙ্গে তাঁর দরর্ঘ আলোচনা করার আহ্বান এলো । আমি ঠিক 
সময়ে হাজর। গাম্ধীজী খাঁটিয়ার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। আম যেতেই 
আমাকে সোঁদন খাটের উপরেই পাশে বনালেন। আমি খুব সহজভাব 'ফিরে পেল্‌ম 
এবং মনে হলো যে আমি আমার পিতার সঙ্গে কোন ঘরের কথা 'নয়ে আস্তাঁরক 
আলোচনায় বসেছি। 

এখন বল তো, কেন তুমি নাস্তিকতা চাও 2 বাপুজী খুব শাস্ত ও স্নেহের স্বরে 
আমাকে জিজ্ঞেস করলেন । 

আমি বাপ.জীর স্বর ও প্রশ্নের ধরণে 'কিছটা অবাক হলূম। এ সেই সাধারণ 
প্রশ্ন নয়--নাস্তিকতা কি? নাস্তিকতার প্রয়োজন 2 এ রকমের প্রশ্নে তত্বগত তর্ক 
ওঠে। কিদ্তুকেন আম নাস্তকতা চাই এই প্রশ্নটির মধ্যে একটা ব্যান্তগত ও বাস্তব 
ইীঙ্গত আছে। বাপুরই মতো প্রশ্ন বটে। অপর কেউ আমাকে এধরণের প্রশ্ন করে নি, 
যঁদও না'স্তকতা নিয়ে আমাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে । আ'ম বলতে 
লাগল.ম, “দভি-ক্ষের সময় আমি কোলকাতায় ছিলূম । রাস্তায়, ফুটপাথে মানুষকে 
পড়ে পড়ে মরতে দেখেছি । খাবারের দোকানের সামনেও মরতে দেখেছি । একটা 
ক্ষ ধত কুকুর বা যাঁড় ক ওভাবে মরতে রাজি হতো ? মারুন, পেটান, সে জানোয়ার 
তার খাবার আদায় করার জন্য শেষ চেম্টা করতো । কেন 'নঃস্বঃ ক্ষুধার্ত লোকেরা তা 
করলো না? তারা সংখ্যায় এতো ছিল যে সবাই ঘাঁদ দোকানে খাবার জন্য ঢুকে 
পড়তো, কোলকাতায় এত পুলিশ ছিল না যে তাদের ঠেকায়। ওরা ফি কতগ-ীল 
নিরেট কাপুরুষ 2 তা নয়, ওরা সরল ধর্মভীরু লোকমান্র"*"দোকানদারেরাও 'কি 
সাঁত্যই খুব 'নষ্ঠুরঃ শয়তান গোছের লোক-_তা-ও নয়, তাদেরও দয়ামায়া আছে; 
তারা সাহাধ্য সামাতিতে, লঙ্গরথানাতে সাহায্য করেছে-_তারাও ধর্মভরূ লোক ।**' 
আসল গলদ হচ্ছে আমাদের জীবনদশনে "ভাগ্য ও ভগবান করে আমাদের এই 
ণনাক্কয়তা ও 'নিবা্ধতা এসেছে'*'ভাগ্য ও ভগবানের দোহাই 'দয়ে অত্যাচার করা ও 
অত্যাচার সহ্য করা হচ্ছে। অতএব এই ভাগ্য ও ভগবানের ধারণা ডীঁড়য়ে দিতে না 
পারলে মান্‌ষেরা নিজের পায়ে দাঁড়াবে না"**ভগবান বলে যাঁদ কোন কিছ: সাঁত্য 
থাকতো? তবে তাঁকে আম নিশ্চয়ই ডীঁড়য়ে দিতে পারতাম না। “কিন্তু সেটা মিথ্যা 
কজ্পনা মান্ত। অনেক 'মথ্যার মতো অতীতে এই মিথ্যাটাও হয়তো কিছ? কাজ 
দিয়েছে । “কিম্তু তাদেরই মতো এই 'িথ্যাটা' জীবনকে নানাভাবে কল:ীষত ও গঙ্গ্‌ 
করেছে। এই কেন্দ্রীয় মিথ্যাটাকে দূর করতে না পারলে মানুষের আত্মশান্ততে? 
নিজব্দ্ধিতে বিশ্বাস আসবে না, এবং মানুষের সতিযকারের মুন্ডি আসবে না। 
এইজনাই আম নাঁন্তকতাবাদের প্রয়োজন বোধ করি” 
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বাপৃজী আমার কথা চুপ করে শুনলেন এবং উঠে বসে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 
“তোমার বন্তব্যের মধ্যে একটা আদর্শ আছে দেখতে পাচ্ছ। আমি একথাও বলতে 
পারি না যে তোমার নাস্তিকতা ভুল+ অথবা আমার আস্তিকতা শম্খথ। আমরা সত্যের 
সন্ধানী মাত । যখন আমাদের ভুল ধরা পড়ে, তখন আমরা আমাদের মত বদলাই । 
আমার জীবনে এমন অনেক পারবর্তন ঘটেছে । আমি বৃঝেছি, তুমি একজন কম । 
গোঁড়ামী নেই। তুমি নিশ্চয়ই মত বদলাতে পারবে, যাঁদ তোমার ভূল হয়েছে জানতে 
পারো। তুমি যখন গোঁড়া নও তখন এতে ক্ষাত নেই। তুমি 'ঠিক, কি আম ঠিক, 
তা কেবল ফল 'দিয়েই জানা যাবে। তখন হয়তো আমি তোমার পথ 'িতে পার, 
অথবা তুঁম আমার পথ নিতে পারো, অথবা উভয়েই তৃতীয় কোন পথে অগ্রসর হতে 
পারি। অতএব তুম তোমার ীকবাস মতোই. তোমার পথে এগোও। আমি তোমাকে 
সাহায্য করবো, যদও তোমার পথ আমার বিরুদ্ধেই যাচ্ছে ।” 

ঠিক ইংরেজীটাই তুলে 'দিচ্ছি-০5 ] 9০০ ৪1) 10681 17 90101 18110] ০217 
11611119159 105 1116151) 151151701101 ১০ 211191511 ৮0179, ৬0 216 
50610615 2061 10101. 1০ 011176০ /1)0116০1 ৮৮০ ঠা) 001561%95 11) (116 
৮/1016,  ] 01917560111 [1100 10197% 2. [1170 11) 10)% 1106, ঢু 59৪ ০ 
916 8. ৮011001, ০ 219 1001 2 12109110, ০০ ৬71]| ০112178%6 ড/176176%০] 
9০1 ঠা এ $01115016 10 (100 ৬0116, 11701015170 1)0া]া) 23 10176 25 5০ 
0161101 (27911091. ড/11০61)51 5০০ 216 10 000171617০1] 21) 10 009 
1181) 169010 111 010৬6. 11101) 1 179১9 ৪০ 0101 ৬৪ 01 5০00 1111 ০০09 
(0109 ৮/8% ১ 01 0061) 1799 6০ ৪ (17110 ৮2. 9০৪০ 21620 ৬101) ০01 
011, [1 111 1161) 5০00১ 00081) 9০011060170 15 26821050 10110, 

গাম্ধীজীর উদারতায় আমি আভভূত হয়ে পড়লাম । আমি বললম--বাপুজা, 
আপনি আমাকে উৎসাহত করছেন। আপনার কাছ থেকে আমি কিছু উপদেশ চাই, 
যাতে আম আমার যাত্রা পথে ভুল না করে বাঁস--আপনার জ্ঞান ও আভিজ্ঞতা আমাকে 
অনেক চোরা গর্ত থেকে বাঁচাবে। 

বাপুজী উত্তরে বললেন, “ভুল করাটা ভুল নয়, কেন না ভুল জেনে কেউ ভূল 
করে না। কম্ছু তখনই ভূল হয় যখন ভুল বৃঝতে পেরেও লোকে সংশোধন করতে 
চায় না। যাঁদ ভূল করতে তোমার ভয় হয়, তাহলে জীবনে কোনো কাজেই হাত 'দিতে 
পারবে না) 

ত্ ক গা রী 


রামচন্দ্র রাওয়ের সঙ্গে গাম্ধীজীর সম্পর্ক আরও 'নিকটতর হতে থাকে । যেহেতু 
দুজনেই নিষ্ঠাবান, সত্যসম্ধানী-_সেহেতু একজনের ভগবান ও অপরের নাস্তিকতা 
তাঁদের দূরে ঠেলে 'দিত না । এক জায়গায় তাঁদের অত্যন্ত মিল 'ছিল--প্রতাঁদনের 
জনসেবার প্রেরণায় । 

রামচন্দ্র রাও তাঁর কন্যার বয়ে একজন হরিজনের সাথে দেবার পণ করেন। 
গাম্ধীজীকে একথা জানানো হলে গাম্ধীজী খুব খুশী হন এবং তাঁর আশ্রমেই এই 
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গিয়ে তিনি দেবেন বলে. প্রস্তাব করেন । কিন্তু রামচন্দ্র বললেন, সবই ভালো কিম্তু 
ভগবানকে সাক্ষী রেখে আমার কন্যা ও জামাতার বিয়ে আমি দেবো না। গাম্ধীজী 
বললেন, “সে আম জান, আমি সত্যের নামে (10 076 19106 ০1 080) শপথ 
করাবো।' অবশ্য এাঁবয়ে গাম্ধীজী 'দিয়ে ষেতে পারেন নি--তার পূবে তাঁর জীবনাস্ত 
হয়। পরে আশ্রমবাসীরা গাম্ধীজণীর ইচ্ছানুষায়ী সত্যের নামে শপথ কারয়েই এই 
[বয়ে দিয়েছিলেন । 
কী কী ্ ১, 

পরমসত্য ও আপোঁক্ষক সত্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে গাম্ধীজী একাঁদন. 
বললেন £ সত্য সম্বদ্ধে ধারণার 'বাভন্বতা আছে । কিন্তু সবাই সত্য আছে একথা 
মনে করে ও তাকে সম্মান করে। সেই সত্যকেই আমি বাল ভগ্বান। এককালে 
আম বলতুম, “ভগবানই সত্য, গকম্তু তাতে আমার সন্তোষ হয় নি। কাজেই আজকাল 
ত্যকেই ভগবান বলে জানি ।, 

আমি প্রশ্ন করলুম £ যদি সত্যই ভগবান, তবে রঘ্পাঁত রাঘব ইত্যাঁদ না বলে 
মতাম"''এসব বলেন না কেন? রঘুপাঁতি বলতে আপাঁন যে অর্থ বোঝেন, সাধারণ 
অজ্ঞ লোকেরা সে অর্থ করে না। 

গাম্ধীজী £ তুমি দক মনে করো, আম কুসংস্কারাচ্ছল্ন 2 আমি একজন মহান 
নাস্তিক । (] ৪10 ৪, 5119৩1-361)6151) 

যাই হোক, এই নাস্তিক বলতে তান দি বোঝাতে চান, তার ীবশদ আলোচনার 
ইচ্ছা আমার জাগলো-_কিম্তু সে সুযোগ আর মেলে নি। যাঁদও [তান আমাকে 
পরে দশ 'দিন সময় দেবেন বলে আম্বাস 'দিয়োছলেন । আমি ভেবেছিলাম একখানা 
বই 'লখে গাম্ধীর্জীকে 'দয়ে তা পড়াবো এবং তান রাজও হয়োছিলেন। “কিন্তু মত্যু 
তা ঘটতে দল না |” 


রঃ রী গু গা ১, গা 

যাক, রামচন্দ্র রাওয়ের বই থেকে যে খন্ড 'চিন্রগুলি দিলুম? তা থেকে গাম্ধীজীর 
বৈজ্ঞাঁনক মনের সাহাসকতা দেখতে পাওয়া যায়। ৰ 

তবে রামচন্দ্র রাওয়ের [7010911গ-র ৪6508০ 1৫99 যে কার্যত অবাস্তব 
বা 110019০0০21 একথা সহজেই বোঝা উচিত। সব মানুষ মানুষ হয়ে যাক 
তাদের সম্প্রদায় ধর্ম ত্যাগ করুক এবং এই পথেই ধর্মকে দূর করা যায়-_এজাতীয় 
চিন্তার লৌননও প্রাতবাদ করে গেছেন। ধর্মের জোরে অথবা ধর্মীবরোধিতার জোরে 
সমাজে সাম্য ও 'এক-_মানুষ-একজাতিত্' সৃষ্টি করা যায়ঃ এ ধারণা ভুল। 
গাম্ধীজী ধর্মের সাহায্যে সমাজের পাঁরবর্তন করতে চান নি-্ীতান অর্থনীতি ও 
রাজনীতর উপর 1নর্তর করেই স্বাজ ও মান-ষের পাঁরবর্তন ঘটাতে লেগোছিলেন-- 
1কন্তু ধর্মের সাহাব্যও স্থানে স্থানে নিয়েছেন। আবার যারা মনে করে ধর্মের বিরুদ্ধে 
লড়াই করলেই সমাজ পালটায় তাদের চেষ্টাও ফলবতী হয় না--একটা নাড়াচাড়া 
দেয় মান্র_অর্থনোতিক ভিতকে না ধরে শুধ; ধর্মকে "দিয়ে অথবা ধর্মীবরোধিতা করে 
কোন আমূল পাঁরবর্তন কেউ করে যেতে পারে 'নি। যখন আমরা গাম্ধীজীর বাস্তব 


২৬ 


কর্মপদ্ছা সম্বন্ধে আলোচনা করবো তখন দেখাবো 'তাঁন কোন কোন শান্তির উপ্র 
কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন । 

€01011010110195-এর দরকার নেই। অথবা 00101000109] 11911070053 অবান্তর 
সোজা [07791015-র উপর মানুষকে দাঁড় করাও এক কর, রামচন্দ্র রাওয়ের 
এই দাঁব অবান্তর ও অনৈতিহাঁসক। অতো তাড়াতাঁড় ও রাতারাতি ধর্মীবশ্বাস, 
উঠিয়ে দেওয়া যায় নাঃ এবং আগামী হুকালেও তা সম্ভব হবেনা হয়তো । আগের 
আগের যুগে আমরা দেখোছি এক একটা ধর্ম অপর ধর্মকে অস্বীকার করে সমস্ত 
পৃথিবীতে নিজেদের ধর্ম চ্ছাপন করেই ভগ্গবানের ও মান্‌ষের এঁক্য চ্ছাপনের চেষ্টা 
করতো । এক ধর্মের মোহ বহু লড়াই, দাঙ্গা, অত্যাচার ও অধর্মের কারণ হয়েছে । 
এইজন্যই বিবেকানন্দ চিকাগ্গো ধর্ম সম্মেলনে এক নতুন কথা এনে সকলকে আশ্চর্যান্বিত 
করলেন। 'তিনি বললেন, একটা কোন ধর্মের দ্বারা সমস্ত পৃথিবী জয় করা সম্ভব হয়নি, 
হবেও না, সবধির্মকে 'মালয়ে একাঁটি ধম তৈরী করাও সম্ভব হয় নি এবং হবেও না। 
বরং সকল ধর্মেই সত্য আছে এবং সকল ধমেই মস্তি আছে, এই কথা যাঁদ আমরা 
দ্বীকার করতে পাঁর তবেই ধমের লড়াই শেষ হবে এবং সর্বধর্ম সমস্বয় হবে। একথা, 
কেবল ধর্ম বিষয়েই য্ুক্তযুন্ত তা নয়--জীবনের, সমাজের, অর্থনীতির, রাজনীতির 
নানা দিকেই এই সহাবন্থান তৈরী করার একটা প্রয়োজন আছে-_নাহলে সাঁত্যকার গণ- 
তাশ্নিকতা ও সহআন্তিত্বেরে আদশ“ কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। সকল জাতিকে এক 
জাতিতে পরিণত করতে গেলে সেই চেস্টাটা শেষ পর্ষস্ত একটা সম্প্রদায়ে পারণত 
হতে পারে। যেমন চৈতন্য শিষ্যরা জাতি মানতো না, সব জাতকে এক করে বৈষব 
ধর্ম চ্ছাপন করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত যা হলো তা এই, বৈষবরাই আরেকটা জাত 
হিসাবে সৃষ্টি হলো। [0101 1 ৫1%015109--এই পরস্পর বিরুদ্ধতার মধ্যেও 
এঁক্যকে বোঝাবার মধ্যে সভ্যতার চরম বিকাশ অপেক্ষা করছে । অতএব রামচন্দ্র রাও 
গাম্ধীজীকে 00100)01)1 11811010179-র জন্য চেষ্টা না করে সোজা ও সরল 
101008115 গঠনের জন্য যে দাবি করেছিলেন--সমস্ত ধর্মকে ও জাতিকে অস্বীকার 
ফরে-_সেটা অবান্তর প্রস্তাব মান্র। 'হম্দুর মাঁম্দর মুসলমানের হাতে 'নরাপদ ও 
মললমানের মসাঁজদ 'হম্দ;র হাতে নরাপদ করার মধ্যে যে সহ আস্তিত্ব ও সহযোগিতার 
বাণশ আছেঃ তাই বরং বেশী সম্ভব ও বেশী আকর্ষণীয় । 


এখানে মশরুওয়ালার ভূমিকা থেকে তাঁর বন্তব্যের সামান্য আলোচনা দরকার । 
মূশরুওয়ালাজী রামচন্দ্র রাওকে আসলে একজন 'িধ্বাসপ্রবণ লোক হিসাবেই 
ধরেছেন যিনি সং সত্যসম্ধানী মূলতঃ ধর্ম প্রবণ-_যাঁদও তাঁর ভগবান হলো [০-০০৫. 
শাস্তে এই নোৌতবাচক ভগবানের কঙ্পনাও যে অতাঁতে মেলে, তার অনেক প্রমাণ 
গিনি 'দিয়েছেন। তাঁর মতে রামচন্দ্র রাওয়ের কথাগুলি লোকে বিচার করবে না” 
করবে তাঁর হূদয় ও কাজকে । এই হ্বরয় ও কাজের আকর্ষণেই রামচন্দ্র রাও 
গাম্ধীজীর কাছে প্রিয় হয়ে ছিলেন। মশর.ওয়ালার মতে নাস্তক হলেই খারাপ 


৮৬, 


লোক হতে হবে, আর আস্তিক হলেই ভালো লোক হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। 
কোন লোকের জনাপ্রয়তা তার নাস্তিকতা বা আম্তকতা 'দয়ে সৃষ্টি হয় নাহয় তার 
মানুষের প্রাত বি“বাস ভালোবাসা ও সেবার গুণে । 

মশরুওয়ালাজী বলেছেন, “4170 566 01616 816 8100108 (17010) ( (1161505 ) 
11096 116 15 ৬০15 11071001106) 591319 900 1016101, 11)616 19 110 ০৬11 ৫০6৫ 
/1)101) 01169 10715100101 ০01010011. 

017 1116 00161119210) 11516 916 801161515 ( 1911)5 9100 016 73000111565 
17161 8150 ০1917) (০ ৮০ 1001000 21770118 (1161) )১ ৮4170 ৫910 0০0৫, 
9০০ ৬179 1920. 2100 00079081019 51068৬০]] (0 1680 ৪ ৬০] 11610050115 
8110 1001811166১ 27 & 11665 0 5017৬100 8100 ০1-99011906, 4100 ৬1101) 
11165 10110 9171016 (106 160016) [16 [06001610150 %%11601)61 (1199 919 
[1161505 01 211761319) ৮1 10901 10 [11617 51170611659 1100191 ০1721970661, 
50116 ০01? 501%199 2100 58011208817 ৪2০০6] 01761 16506151010 2100 
£010917০6, 39591191191 15 1006 9 016150) 2110. 1091005 10 1000171101) ০6 0০0৫ 
০1 (1) 5০] 11 215 06 1119 909601165. 730 115 00100151165 15 10650 (0 
0006 98191 ৪৪ 9 0119191520৫. 109109 £ 01075 ৫6৮০০11/ 9001 0? 
1117) 2100 16 (0০0 949 00091 100100191: 

“ভগবদ: বি*বাসীদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের জীবন নোংরা, স্বার্থপর 
এবং হিংসাপর্ণঃ তারা এমন কদর্য কাজ নেই যা করতে পারে না। 

“অপরদিকে এমন সব নাস্তিক আছেন (যেমন জৈন ও বোদ্ধরাও তা দাঁব করতে 
পারেন ), যাঁরা ভগবান অস্বীকার করেন বটে কিন্তু সর্বদা সং ও সাধ জীবন 
যাপন করার চেষ্টা করেন এবং মানব কল্যাণের কাজে 'নজেকে উৎসর্গ করে "দিয়েছেন । 
জনতার মধ্যে যখন তাঁরা কাজ করেন, জনতা তাঁদের আস্তারকতা, নৈতিক চরিত, 
সেবাপরায়ণতা ও আত্মোৎসর্গের ছবিটাই দেখে এবং তাঁদের নেতৃত্ব ও উপদেশ মেনে 
চলে-_তাঁরা আতিক না নাস্তিক এসব কথা ভূলে যায়। জওহরলাল কোন ভগবৎ- 
1ব*বাসী নন, কথাবাতিয় বন্তুতায় কখনও ভগবানের নামও করেন না--কিন্তু তাঁর 
জনপ্রিয়তার তুলনা নেই। আবার সদররি প্যাটেল ভগবধাব*বাসী, অনেক সময় 
ভগবানে ভন্তির কথা বন্তুতায় বলে থাকেন এবং 'তাঁনও কম জনীপ্রয় নন।” 

অবশ্য এগুলি ব্যবহারিক জীবন দিয়েই বিশ্বাস ও আঁব*বাসের বিচার হয়েছে, 
দার্শনক ও বৈজ্ঞানক তত্ব হিসাবে বষ্তৃতশ্্বাদ ও ভাববাদের যে 'চিরকালের লড়াই, 
এই বিচারভঙ্গীতে তার কোন মীমাংসা হয় না। 


৮ 


অভিসা 


গাম্ধীজী বলেছেন ছোটবেলা থেকেই সত্যের প্রত তাঁর সহজাত আকর্ষণ 'ছিল-- 
কম্তু আঁহংসা তাঁর সহজাত ধর্ম নয়। লত্যের সন্ধান করতে “করতেই তানি আহংসা 
আবিদ্কার করেন। আত্মজীবনীতে দেখা যায় তিনি ছোটবেলা লাঁকয়ে মাংস খেতেন। 
কেন না তাঁর সহপাঠ্িরা তাঁকে বুঝিয়েছিল মাংস না খেলে গায়ের শান্ত হয় না এবং 
ইংরেজের সঙ্গে পারাও যায় না। কিন্তু মাংস খাওয়া একদিন ছেড়ে দিলেন, মাংস 
খাওয়াতে দোষ, এ বুঝে নয়--লুকিয়ে খেতে হয় বলে, 'মিথ্যেকথা বলতে হয় বলে-- 
সেই লজ্জায়। আঁহংসার প্রতি দুষ্ট তাঁর জীবনের গভীরতম সংকট ও সংগ্রামের 
মধ্যেই সূষ্টি হয়েছিল। 

দি এই আহিংসা £ গাম্ধীজী বলেছেন, “তত্ব হিসেবে আঁহংসা কি তা কেউ 
জানে না। ভগ্নবানকে যেমন ব্যাখ্যা করা যায় নাঃ আঁহংসাকেও তেমান বোঝানো 
শন্ত। “কিন্তু এর বাস্তব ব্যবহারের সময় আমরা তার চাঁকতদর্শন পাই-যেমন চাঁকত 
দর্শন পাই ভগ্ঘবানের--তাঁর কাজের মধ্যে, আমাদেরই মারফৎ।”৮ 4১111005910 
(10019) 10 0206 1000%5, [115 25 11706091016 85 00৫, 730 11 105 
%/011015 ৬০ 6০1 £117010565 01 (116 4৯117151065 11 1015 ড10110116) 917017051 
05 2170 617100161) 05.---(1719190106 09150001101 ৬০1 ৬-. 307) 

মহাত্মা নিজেই আঁহংসার সংজ্ঞা পাঁরৎ্কার করে 'দিতে পারছেন না, আমরাই বা কোন 
লাহসে তার ৫০ঠ01001 তৈরী করতে যাবো । তবে আমরা তাঁর কার্য ও লেখা থেকে 
যথাসভ্ভব একটা চেহারা তৈরী করবার চেষ্টা করবো । সোজাসুঁজ আঁহংসার ব্যাখ্যা 
নাকরে আঁহংসার বাস্তব বিকাশ ও ব্যবহারের নমুনা থেকে তার ছাঁবটা ঘুরয়ে 
ধরবার চেষ্টা করবো । হিংসার উল্টো আঁহংসা একথা বললেও অর্থ সম্পূর্ণ 
হবে না। গায়ের জোর নয়, মনের জোর বললেও কোন অথ" হবে নাশ্কেন না 
এই দুই জোরের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। যারা সশস্ত্র সংগ্রাম করে, তারা 
সবাই 'হংসুক এমন কথা বলা অন্যায়-_কারণ হাতহাসে সশস্ব সংগ্রামে মানুষের 
মহান চারন্ত্রের ও আত্মোধসর্গের অনেক দণ্টান্ত পাওয়া যায়। আবার সত্যাগ্রহামাত্রেই 
[হংসাশুন্য--একথা দাবি করা যায় না। তাদের মধ্যেও গোপন হিংসা ও ঈাঁ ও 
নানা দুর্বলতা? এমন ক ভয়ও লক্ষ্য করা গেছে--অন্ততঃ গাম্ধীজী 'নিজেই তা স্বীকার 
করেছেন। কাজেই আঁহংসা কথাটার চট করে সংজ্ঞা দেওয়া সাত্যিই সহজ নয়। অথচ 
কঠিন বলেই ধরে নিতে হবে না ষে, আঁহংসা বলে বুঝি তবে কিছু নেই--সেটা একটা 
কাল্পনিক শান্ত মান্র, একথা আর বলার জো নেই। | 

ভালোবাসাও বা প্রেমই আঁহংস নয়--এ যেন বীর্ধবান ভালোবাসা বা ভালোবাসার 


২৯ 


শান্ত--অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজের সর্বস্ব জীবন-ধন সব কিছু উৎসর্গ করে এক 
লড়াই-_অথচ এতে শ্ুতা নেই। অনেক গূণ ও বাণীর কথা আমরা অতাঁতের 
মহামানবদের কাছ থেকে বা তাঁদের জীবনে পেয়ে থাঁক--নীতির কথা, আদর্শের 
উদারতা, প্রেমের মাহমা, আত্মোৎসর্গের পরাকাচ্ঠা তাঁদের জীবনে 'ছিল বলে ধরা হয়- 
বুদ্ধের করুণা, খষ্টের প্রেম ও ক্ষমা ইত্যাঁদ আমরা শুন। কিন্তু এগুলো কোন 
বাস্তব সত্য বলে বিশ্বাস করি না। গাম্ধীজী সেগুলো বিশ্বাস করতেন এবং এইসব 
মহান গৃণসম্‌হকে বর্তমানের পৃথিবীতেও ঘোরতর সংকট থেকে মানুষের মৃত্তির কাজে 
লাগাতে পারেন কিনা, তার বাস্তব গবেষণা বা ৪96111751% প্রথমে নিজের উপরে, 
তারপর নিজের আশু পরিবেশের উপরে, পরিশেষে সমগ্র দেশের উপর প্রয়োগ করেন 
এবং দেখতে পান, তার কার্যকারিতা আছে । কাজেই তান বলেন, আঁহংসাকে আমি 
পুনরৃষ্ধার করেছি, নতুন কিছু আঁবজ্কার করি নি। 4/১1711059 15 25 01 93 
11115 এই তাঁর মত। 'তিনি কেবল তার প্রয়োগ যতদূর সম্ভব 17855 5০৪15 বা 
1978০ 5০৪1০-এ করেছেন--তাঁর সত্যাগ্রহের মধ্য 'দিয়ে। রাজনৈতিক অস্্র হিসাবে 
সত্যাগ্রহের হাতিয়ারটি আঁহংসা-ধর্মের দ্বারা সঞ্জীবত। হানি এই অন্ধটকে বৈজ্ঞানিক 
ধভীত্তর উপর সুঠাম ও অমোঘ করার জন্য লেগে যান। তান বলেছেন, 
£]1)001591705) 10060 09175 01 0110581009১ 069100 01001) (17611 651506106 


0 9 ৮০19 ৪8০৮০ ৮70110176০৫ 015 10:০9, [0015 00911515 01 1701111010৩ 
€01 1917011165 015900991 ০6০91:6 01)9 ০7০10159 0? 01115 10099. [7017016২ 
01109110179 116 11 0০80০, 17151019 ৫0999 101 ৪110 02101701 19105 10016 0৫ 
11015 19০6, 1319101% 19 16911 & 16০০010 06 6৬৪: 1116511001101) ০01 0136 
৬৪1) ড/01101718 ০ 618 0০1০৪ ০01 10০ 0 0115 5001...5090| 10:০১ ০6110& 
109101219 15 1001 10000 10 1115101%” (99158219119, [00 10 & 11) অর্থাৎ 
“হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নরনারী এই শন্তির উপরই প্রাতাদন 'নর্ভরশীল। লক্ষ- 
কোটি লোকের প্রতাদনকার সাংসারিক ছোট ছোট কলহ-বিবাদ-বিসম্বাদ তারা এই 
শান্তর সাহায্যে মিটিয়ে নেয়। শত শত জাত শান্তিতে বাস করে, কিন্তু ইতিহাস 
তাদের শাস্তির খবর লেখে না বা লিখতে পারে না। বাস্তবে দোখ যে এই ভালোবাসার 
শান্ত বা আত্মার শান্তর সহজ শা্ততে যখন বিব্ল ঘটে তখনই ইতিহাস রচনার প্রয়োজন 
হয়।.''আত্মার শন্তি অতি স্বাভাবক 'জানষ বলেই হীতিহাসে তার ঠাঁই হয় নি।» 
খাম্ধীজী বলতে চান, অদ্বাভাঁবক খবর, যুদ্ধের খবর, অশাস্তর খবর, গৃহযৃষ্ধ ও 
শ্রেণীষুদ্ধের খবরেই ইতিহাসের সৃষ্টি--কিম্তু মানূষ যেখানে শা্ততে আছে সেখানে 
ইতিহাসের আদর নেই--অথাঁৎ হীতহাস শান্তর বর্ণনা করে না বলেই পৃথিবীতে, 
সমাজে, সংসারে শাস্তর ও ভালোবাসার ক্ষেত্র নেই, এমন কথা বলাযায় না। বরং 
মানুষেরা, নিজেরা নিজেদের কলহ 'বনা যুম্ধেই অহরহ মিটিয়ে থাকে--এবং ভা 
আঁহংসার শান্ত ও প্রয়োগ 'দিয়ে--যেখানে অস্ঘের সাহাষ্য নেই, আছে ভালোবাসা, 
আত্মদান, আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি আত্মার শাস্তগলি। এই শীস্তকেই পাঁরমার্জত করে 
গান্ধীজী আহংসা ও সম্যাগ্রহের একটা পূর্ণর্‌ূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। 
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আহংসা ও হিংসা কথাটা ইংরাজশী 1101:-51015095 ও ৬?০1511০6-এর অর্থে 
ব্যবহার করছি। 'ছিংস্ুটেপনা ও ঈর্ষা ও নোং্রামীর কথা এখানে আনা হচ্ছে না। 
দৈছিক শান্ত বা গায়ের জোর প্রয়োগ করে শন্নুতা করা বা না করার কথাটাই এখানে 
প্রধান 'বিবেচ্য। 

প্রথমেই বলতে হবে আঁহংসা 'হংসাকে এাঁড়য়ে চলে না। আহংসার সাথে 
আঁহংসার লড়াই হতে পারে না। ওগ্ধত্যের বিরুদ্ধে এবং হিংসার সঙ্গেই আঁহংসার 
লড়াই। অতএব যে আহংসসে িংসাকে এড়ায় না--হিংসাকে চ্যালেঞ্জ করাতেই 
আঁহংসার বাহাদুরী ও কার্যকারিতা । তার অর্থ এই যে, যারা ঝঞ্চাট এড়াতে চায়, 
যারা যুদ্ধবিগ্রহকে এড়াতে চায়, যারা অত্যাচারীকে এড়াতে চায়, যারা “শান্তিবাদ?" 
তারা যাঁদ মনে করে যে তারা আঁহংস, তবে গাম্ধীজীর কাছে তারা আঁত হাস্যকর 
জীব। আর যারা ভয়ে শান্তর পথ, স্বোয়াস্তির পথ অস্বেষণে করে ও আঁহংসার 
আশ্রয় 'নিতে চায়, তারা গ্াম্ধীজীর কাছে করুণার পান্ন। গাম্ধীজী বলেছেন, 
দুর্বলের আহিংসার কোন অথই হয়না । একটি মূধষিক বেড়ালের কাছে কখনও 
আঁহংস হতে পারে না- আসলে মূষক কোনো কালেও আঁহংস হতে পারবে না-- 
কারণ সাহসের অভাবই তার মস্ত কথা । যারা সাহংস গিরোধতা করতে পারে 
তারা বরং আঁহংস হতে পারে-কিম্তু দুর্বল ও ভীরুরা আহংস হতে পারে না। 
দুর্বলের আহংসা বলে কোন জীনষ নেই । আর আহংসা হিংসার 'বরুণ্ধে প্রয়োগের 
জন্যই ব্যবহার হতে পারে ও জন্ম হতে পারে। বনে জঙ্গলে তপোবনে মানুষের 
সঙ্গে মানুষের যেখানে কোন সংগ্রাম নেই-সেখানে আঁহংস হবার কোন অর্থ নেই। 
সংলোকের সঙ্গে সংব্যবহারেও কোন আঁহংসা নেই, ভালো লোকের সঙ্গে ভালো- 
ব্যবহার সম্পৃণ“ স্বাভাবক--িল্তু মন্দলোকের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করার মধ্যেই 
সাঁত্যকার ভালোর পরিচয় হতে পারে । যেখানেই হিংসা মাথাচাড়া 'দিয়ে উঠেছে, 
যেখানে অত্যাচার উদ্ধত মূতিতে এসে ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে; যেখানে কপটতা, 
হীন ষড়যন্ত্র করে চলেছে--সেখানেই আঁহংস সত্যাগ্রহীর স্থান--আঁহংস সৌনক কখনো 
কোন পাঁরাস্ছাততেই হিংসার মত দেখে পলায়ন করবে না--বরং হংসাই আঁহংসার 
আকর্ষণ। গাম্ধীজীর ভাষায়, “08101170111 1000 0116 19৬3 ০0 1111099 
17991)5 (112/-8116 ) 29011085156) 170017176 9156, (76100111918 
1191181008১ ৬০1-৬, ৮-115) হিংসার করাল মুখব্যাদনের মধ্যে নিভ'য়ে অগ্রসর 
হয়ে যাবার নামই আঁহংসা-অন্য কিছ; নয়। দনুর্বলের 'নাক্কিয়তা বা 12951%11) ০1 
1110 ৬০৪০ আঁহংসা নয়। আহিংসা একটা প্রচন্ড সায় শন্তি। এখন আমরা 
তাঁরই কথা "দিয়ে এই উপরোন্ত কথাগুলোকে প্রমাণ করবো । 

যারা মনে করে মৃত্যুকে এড়াবার জন্যই বুঝি আঁহংসার প্রয়োজন-_যারা মনে 
করে দেশের স্বাধীনতা আনতে চাই কিন্তু মরতে চাই না-_তাদের স্ুুবধাবাদ ও ভয়কে 
আশ্রয় দেবার জন্য গাম্ধীজী আঁহংসা আঁবত্কার করেছেন--তারা আঁত মূর্খ । আর 
যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী, তাঁরা যাঁদ মনে করেন, গাম্ধী মৃত্যুকে ভয় করতেন 
'বা দেশে রস্তারান্ত এড়াবার জন্যই একটা নরম পথ আবিষ্কার করোছিলেন, তাঁরাও 


৩১ 


অতিশয় ভ্রান্ত। গাম্ধীজী ১৯৩১ সালে বোম্বের আজাদ ময়দানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা 
করেন, “[ ০৪1৫ 1)01 21001) 0100 3801100176 6০1 ৪ 10111100 11৬95 [01 
[1001975 110919, 1 1010 5০ (01116 121091151) 0০0016 10. 120819110+ (257- 
001191-1+191120179১ ৬০1-]]], 7৯. 186) অথাঁং “স্বাধীনতার জন্য আম ১০ লক্ষ 
ভারতীয় প্রাণ বালদান দিতে প্রস্তুত। আমি একথা ইংল্যন্ডে ইংরেজদেরও বলে 
এসোৌছ।” আমরা জানি গাম্ধী-আন্দোলনে কত হাজার হাজার লোক শহীদ হয়ে 
গেছেন--কত লক্ষ লক্ষ লোক কত নিষতিন সহ্য করেছেন। 

গাম্ধীজী তাঁর 'হন্দস্ববাজ নামক বইতে লিখেছেন--%1190 08010202192 
17101) 15965 165 11680 10018 ৫6961) 25 11110%, 11)0950 ড/110 0519 09811) 
৪16 [69 [010 91] 16921. 

অর্থাৎ «সেই জাতিই মহান যে জাত মৃত্যুর বাঁলস মাথায় 'দিয়ে 'িশ্রাম করে। 


যারা মৃত্যুর ভয় ত্যাগ করতে পেরেছে তারা সব কিছুর ভয় থেকেই মনুস্ত।” 'তাঁন 
বলেছেন--475০015 ০0172101165 076 170150915 01 01011010105 0080 911 0701 010 


106 11001$6  10111176 ৮185 1100-510101706, 90108961065 1011105 15 01৩ 
০1981799179 ০ ৬10161)09. (701710001151-1191190109১ ৬০1৬] 0. 30), 
মেদিনীপুরে এক বন্তৃতায় 'তাঁন বলেছেন, “লোকের ভুল হয় এই যে বুঝ হত্যা না 
করাটাই আহংসা । কখনো কখনো হিংসা-আন্দোলনের মধ্যে হত্যাটাই শব্ধতম কাজ, 
এমন দেখা যায় ।৮ ১১২৪ সালে গাম্ধীজী বলেছেন) “[ 1105 00 ৫1০ 1০01 [101475 
155001) 200 ৬৮০1৫ 01১ 10110 ০০০৪০১০ 16158 1911 01 0001১ 01019 & 
[৩০ [11019 ০910 5/019111) 0116 (6 09০৫. অথাৎ “আমি ভারতের মুক্তির জন্য 
প্রাণ দিতে চাই এবং তারজন্য প্রাণ দেবোওঃ কেন না ভারতের মস্ত সত্যেরই অংশ । 


একগান্র মস্ত ভারতই সাত্যকার ভগবানের আরাধনা করতে পারে।” আবার 
শুনুন--“191) ৫০9০9 00116 0০ (0 690916৫9911), 16110 ৫০১9 5০১ 176 


15 901560 17091 (0 09 5০. 1৮121) 15 9৫1০৩ (০ 1691] [09 10৬০ 3911১ 25 
৮511 25 1166১ 11001 109016 90. [170০00১ &,10814 89516) 1181৫৩1098০ 1) (০0, 
906 1778% 99৮, 2৬০: ৬01৮5 89 15 010007111, 49960 15 ৪1৬/8১5 
01001. 17069009171 15 9855 8100. 01061 91100191%, [16 0০০010705 11৬9016, 
0015 (০ (126 650510৫6201) 15 (69660 25 9, 010100১ 17661 29 ৪) 91061109. 
০ ০900861 11665 (6100006901919 90010170910 ৫9861) (০ ১০: 810. 1) 
91091 (০0 0950001)0 ৫69101)১ ৪ ০০810 50116170575 115 170100101) 1015 116, 
1015 ৫9101510091 2100 911. 4৯ ০01995025 1001 10161519 ৫9901) 10 176 
50179170911 01 9816-1530906 101) 016 (1100 ০০91195১ 2916 ০011০51৬901 
০917১ [ 90010 17091 192৬০ 109 ৪৬1০9 (০ ০৩ 190911৩৫১ 09৫10 4111 09 81৬০7 
11) 0150156 1921721195৩, 11186 (0৫399 10 901০6 10167) ০০ 009119/৩৫ 
001) 9) 0976 01 17006১ 0099 1001 0১080 [0101 10$ 91016. 4৯ 06011011110 
15 915/855 [780৩ 09 16১ 6৬৩], 006৮, (14131730118--7%01, ৬ 11) 088৩ 249 ) 
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অথাৎ মতত্যুকে এঁড়য়ে চলার জন্যই মানুষ বেচে নেই। যাঁদ কেউ তাকরে তবে 
আমার উপদেশ এই যে, সে ষেনতানা করে। জীবনকে যত ভালোবাস, সেরকম, 
এমন 'কি তারও চেয়ে বেশন, মৃত্যুকে ভালোবাসতে শেখো? এই হলো আমার কথা 3 
কেউ হয়তো বলবে এ বড় কণঠ্িন উপদেশ, পালন করা আরও কঠিন। প্রত্যেক মহৎ 
কাজই শন্ত। উপরে ওঠা সর্বদা কম্টকর। নীচে নামা সহজ ও প্রায়ই পাচ্ছিল $ 
জীবন উপভোগ্য তখনই হয় যখন মত্যুকে বন্ধুর মতো দেখা সম্ভব হয়ঃ শত্রুর মতে 
নয়। জীবনের নানা প্রলোভনকে জয় করতে হলে মতত্যুর সাহায্য 'নতে হবে। 
মৃত্যুকে স্থগিত রাখার জন্য ভর তার নিজের সম্মান, স্ব্রী, কন্যা, সমস্ত কিছু বসন 
দেয়। কিন্তু সাহসী লোক জীবন দেয় তো ইজ্জত দেয় না। যখন সময় আসবে, এবং 
সে সময় হয়তো আসছে, তখন আমার এই উপদেশ কিভাবে পালন করতে হবে অ 
অনুমান করতে হবে না। আম স্পন্ট ভাষায়ই তাজানিয়ে দেব । আজ আমার 
কথা শোনবার জন্য কত জনা আছে, কি একজনই আছে, এতে আমার বন্তবোর 
মূল্যামূল্য বিচার হবে না। আরন্ত চিরকালই ম.্টিমেয় লোকের, এমন কি একজনের 
হাত 'দিয়েও শুর হয় ।৮ এই উদাত্ত বাণীর মধ্যে যে বর্জনর্ঘোষ ইঙ্গিত রয়েছে, তা ছিল 
মহাত্সার 100-%19161০৩ ০ 619 12৬৩ বা বীরের আহংসা 'ি, তার অনুসম্ধান ও 
বাস্তব ব্যবহারে । তাঁর জীবনের শেষ কটা দিন এই তত্বেরেই ভেজাল রূপ 
আবম্কারের উদ্বেগময় সাধনায় কেটেছে । এর 'িছ-কালের মধ্যেই তাঁর জীবন 
নাথুরাম গঠসের হাতে অন্ত হয়। কাজেই উপরোন্ত কথার মধাদা 'তাঁন নিজের জীবন 
দিয়েই দেখিয়ে গেলেন। এই মত্বার সাধনা গাম্ধীজীর জীবনে একটা পরম 
আকর্ষণণীয় দিক । তিনি বারে বারে 'নজের জীবন বিপন্ন করে যে সমস্ত অনশন করেছেন, 
অথবা যেসব বিপদসঙ্কল পথে 'বচরণ করেছেন, তার দস্টান্ত দেখাবার কোন দরকার 
করে না। সেগ্ীল ভারতের ইতিহাস রচনা করে গেছে । কাজেই আহংসার সঙ্গে 
মৃত্যুবরণ কথাটা অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে, মৃত্যু বা বিপ্লব এড়াবার কোনও 
হীঙ্গত তাতে নেই । আবার শুনুন 'তানি কেমন করে তাঁর এই 'নিভকতাকে শীল্তমান 
করার জন্য ভগবানের তত্ব দিয়েও জোর দিয়েছেন । “01009 119০ 0010816956৫ 
9০1 95 ০%০1011017 904 15৬০910101, 2110 0106 15 25 106059591৪5 (176 
91112, [29901১ ৬/1)1911 15 8) 91611791 61199 15 15৬০1016101) 2 01101) 210৫ 
20051718105 10 15 3109%/ 27 3(53৫/ ০৬০110100. 10201) 15 85 11609355819 
101 17917510৮01) 85 1106 105917 000 15 1116 29%1651 16৮০01011017191 
116 ৮/0110 119৬5 6৬০1 1010%/17 01 111 10005, 776 59709 06105. 16 
56103 9101175 %11)516 2 17017010190 1116109 985 ০0211). 779 16৬915 ৫০%/ 
17001)121 51111010116 001105 ৬101) 65000151165 ০370 9170 11000100 [081191706, 
“প্রতোক জাত ক্মাবকাশ ও বিপ্লব--এই উভয় শান্তর দ্বারাই উন্নত হয়ে থাকে । 
উভয়েরই সমান প্রয়োজন হয় । মৃত্যুও একটা চিরন্তন সত্য এবং জন্মের মতো মৃত্যুও 
একটা বিপ্লব, যেমন জন্মের পর আবার ধারে ধারে চলে তার ক্লমাবকাশ। মানুষের 
[বিকাশের জন্য মৃত্যু জীবনের মতো সমান প্রয়োজনীয় ঘটনা । ভগবান হলেন শ্রেষ্ঠ 


গাদ্ধী--৩ তত 


বপ্পবী। তাঁর চেয়ে বড় 'বপ্লকীকে কেউ জানে না ও কোন কালেই জানবে না। 'তান 
দরকার মতো তাঁর সূষ্টিতে প্রলয় ঘাঁটয়ে দেন। এক মূহূর্ত পূর্বে যেখানে সমস্ত 
[কিছু শান্ত ছিল; সেখানে পর মৃহতেই প্রবল ঝা পাঠিয়ে দেন। কত দীর্ঘকাল 
ধরে যে পর্বত তিনি কত তত্ব ও ধৈর্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন, তা তান 
গণড়য়ে সমতল করে ছেড়েছেন।” এইভাবে 'তান তাঁর ভগবানকে বিপ্লবী ভগবান 
বানাতে ছাড়েন নি। 

এই সঙ্গে আরও একদল লোক সম্বন্ধে একটা কথা বলে যাওয়া দরকার । যাঁরা 
901791100110179115/ তাঁরা গান্ধী আন্দোলনকে একটা ০01790100100191 আন্দোলন 
বলে এখন চালাতে চাইছেন। গণআন্দোলন বা গণাবিপ্লবের যে সব মতত্যু্জয়ী দিক 
গাম্ধীজীর উপরোন্ত কথা ও কাজের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলি তাঁরা এখন 
লুকোতে চাইছেন। কিন্তু গাম্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের কোন মিল ছিল না। তিনি 


১১৩২ সালে এক অনশন কালে বলেছেন, “11056 ৬1:০0 178৬০ (০ 01118 ৪০০৮ 
1901091 01:2160 11) 1017121) ০0170101015 ৪110 511101:011165 ০91)1006 ৫0 1 


€5০6101 09 1915170 9 16110617611 5001015.101)619 216 01015 (০ 11661:005 
০ 00176 01115--৬10161 810 17017-৮1016171, অরাঁং যাঁরা সমাজের অবস্থার 
আমূল পাঁরবর্তন করতে চান, তাঁদের পক্ষে সমাজের জনমনে বিরাট বিক্ষোভ সৃষ্টি না 
করে তা কখনোই করা সভ্ভব নয়। তা করতে হলে দুটি মান্ত পথ আছে-_এক সাঁহংস, 
অপরটি আহংস। অর্থাৎ 'তিনি বিপ্লবই আনতে চেয়োছলেন। কন্তু আহংস 
বিপ্লবে তিনি 'বি*বাস করতেন। অতএব 'বিপ্লব যে করতে হবে এ বিষয়ে 'তাঁন সশস্ত্র 
বিপ্লবীদের মতই সমান উৎসাহী 'ছিলেন “কিন্তু তাঁর পথ ও উপায় 'ছিল 'িন্ন। 'তিনি 


প্রকবার বলেছেন, “0015010001791150)১ 10591152100 5001) 01116] 01111085216 
£০০৫ 61:00091) ড/101)11 0617 169190০61৬০ 80119169১ ০9 (1) 0০০01006 £, 
৫196 0001) 0176 1)010091) [01051355 117017)00196019 (176 17017810110, 1193 
01015517) (7650 211%0191 601:05 0110 0105 1151161.% (14191791709 ৬০]. 
সঃ 09৪৩--31-) | 

“নয়মতান্মিকতা, আইনানগত্য এবং এই জাতীয় কার্যকলাপ তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রের 
মধ্যে কার্যকরী সন্দেহ নেই--কিম্তু মানুষের মন যখন তার সকল বন্ধন থেকে মূত্ত 
হয়ে উচ্চতম স্তরে অগ্রসর হতে চায়, তখন সেগ্ীল 'বিরা্তকর 'পিছ টান বা বাধা হয়ে 
দাঁড়ায় ।” প্রত্যেক গণআন্দোলনের সামনে তিনি খন এগিয়ে যাবার জন্য নিভর্ঁক 
ডাক 'দিতেন-_বলতেন, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গ'" যখন বলতেন কোন 'কছুর ভয় করো না 
--সৈই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া 'দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক যে আইনভঙ্গ করতে এগিয়ে আসতো 
তাকে 'কি আমরা নিয়মতান্ত্িকতা বলে চালাতে পারি? অথচ আশ্চর্য এই, আজকাল 
অনেক গাম্ধীভন্ত গাম্ধীজীকে একজন 'নয়মতাণ্ন্রক রাজনোতিক নেতা বলেই চালাতে 
চান। মার্কিন যত্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাজদ্‌ত শ্রীজ. এল. মেহতা সোঁদন ওয়াশিংটনে 
গ্রাম্ধীজীকে আমেরিকান ধনীদের কাছে কি সাজে সাজিয়ে দিতে চাইছেন দেখুন--. 


৮0011780019] 11061709171 1183 0601) ৫0501106 99 1011-10910101, /১7৫ 


9010901000101091151 15 016 0010-510151009 11211319660 11 00110091 50025, 

“আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে বলা হয় আঁহংস আন্দোলন। আর 
আঁহংসা হচ্ছে তাই, যার রাজনোতিক রূপ হলো (আপনাদের ভাষায়) নিয়মতাশ্ল্রিকতা ।” 
ভারতের রাজদ্‌ত বিদেশ সাম্রাজ্যবাদীদের খুশী করার জন্যই হোক অথবা নিজের 
অতাঁত 'নাঁক্কয়তার রাজনীতির সাফাই গ্রাইবার জন্যেই হোক, গাম্ধীবাদকে নিয়ম- 
তাঁম্ত্রকতা ছাড়া আর কিছু বলে ভাবতে পারেন না। আর এই সংবাদ ভারতে 
পাঁরবেশন হচ্ছে কার মারফত ? ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুখপত্র 4. [. 0. ০-র 
পান্তরকা 42০07010010 [২৪৬1০৬/---1501 4১৪. 1954 মারফং। তার মানে শুধু 
জি. এল. মেহতারই এই মত নয়--এ. আই, সি. 'সি.-র মুখপত্রও সেই মত পোষণ 
করেন নিশ্চয়, তা নাহলে তাঁরা তা ছাপাতেন না। গাম্ধীবাদের এই জাতীয় 
ব্যাখ্যাকারীরা গাম্ধীজনীর কম ক্ষতি করছেন না। এই জাতীয় লোকেরাই গাম্ধীজীকে 
বিপ্লবীদের কাছ থেকে দুর সাঁরয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। 

এখন দেখা যাক্‌ গাম্ধীজী সাঁহংস সংগ্রামীদের কি চোখে দেখতেন ? পূর্বে বলোছ 
দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে চলতেন, তাঁদের তান শ্রম্খার 
চোখেই দেখতেন- _যাঁদও তাঁরা ভুল করছেন; একথা বলতে ও বোঝাতে তাঁর কোন 
সংকোচ ছিল না। 'তানি তাঁদের 'বষ চোখে দেখতেন বা ঘ্‌ণা করতেন বা জষ্দ করতে 
চাইতেন, একথা এতটুকু ঠিক নয়। কত ফেরারী 'বিপ্লবী তাঁর কাছে গিয়ে 'নভয়ে 
কথাবার্তা, তকতীর্ক করতেন। বিপ্লবীদের ফাঁসী থেকে বাঁচাবার জন্য তিনি 
কম চেস্টা করেন 'নি। ভগৎং সিংদের ফাঁসী থেকে বাঁচাতে পারেনাঁন বলে তাঁর মনে 
বিশেষ দ্‌ঃখ ছিল। গ্াম্ধী-আরউইন প্যাক্‌টের সময় ভগং 'সিংদের ফাঁসী রদ করার 
দাঁবকে কেন তান একটি সর্ত হিসেবে রাখেন 'নিঃ এ নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ গাম্ধীজ'র 
1বরুদ্ধে হয়েছে এবং একাদন লাহোর স্টেশনে বিক্ষোভকারীদের কালো পতাকা ও 
জুতোর মালা নিজ হাতে 'নয়ে তিনি গলায় পরেছিলেন এবং সেখানেই বলেছিলেন 
যে, ভগ 'সিং-এর ফাঁসী রদ করার দাঁব তিনি সর্ত হিসেবে রাখতে পারেন 'নি কারণ 
সে সর্ত রাখতে গেলে প্যাক্ট হতো না “কন্তু আম প্যাক্রাট প্রয়োজনীয় বলে 
মনে করাতে দুঃখের সঙ্গে সেই সর্ত তুলে 'িনতে বাধ্য হয়েছিলাম । ভারতের 
বৃহত্বর রাজনৈতিক স্বার্থের খাঁতরে ভগ 'সিং-এর জীবনকে আমি রক্ষা করতে পারি 
নি। কিন্তু অন্য দিক 'দিয়ে দেখতে গেলে, তাঁর জীবন রক্ষা না করতে পারার জন্য যে 
অপরাধ, তাতে জূতোর মালা আমার প্রাপ্য হতে পারে । আমি তোমাদের জুতোর 
মালা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করছি।” 'কন্তু হয়তো এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, গাম্ধী- 
আরউইন প্যাকের প্রয়োজন 'কি ছিল? গ্াম্ধী-আরউইন প্যাক্টের কোন মরা 
তো ইংরেজ শেষ পর্যন্ত দেয় 'ন। এইজাতীয় সমালোচনা নিশ্চয়ই চলতে পারে 
এবং তৎকালীন 'বিপ্লবীরা ও চরমপন্ছীরা সৌঁদন এ য্যান্ত 'দিয়েছেলেন। আপোষের 
পথে পা না 'দয়ে যদি সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যেতো তবেই 'ছিল ভালো । প্যাকট করে 
নিজেদের আন্দোলনকে খর্ব ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছিল মাত- এই জাতীয় সমালোচনা 
চলতে পারে। কিন্তু গাম্ধীজী বলতে পারেন যে, ঘটনা ঘটে গেলে পরে সবাই বিজ্ঞ 
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হতে পারে কিন্তু আগে থেকে সবাকছুর পারণাম বোঝা সম্ভব না-ও হতে পারে । 
তাছাড়া গাম্ধী-আরউইন প্যাক্টের ফলে কংগ্রেসের মযদা ও জনসাধারণের আত্মশান্ততে 
বদ্বাস অসাধারণ রকম বেড়ে গিয়েছিল এবং জনসাধারণের এই আত্মপ্রতায় হয়োছল 
যে ভারতবর্ষ তাহলে সাঁত্য সাত্যই স্বাধীন হতে পারে। জগত সভায় ভারতের 
দাবিও এই প্যাকের ফলে স্বীকৃতি পেয়েছিল। আরও একটা কথা ভুললে চলবে না। 
যাঁরা সাঁহংস ও সশস্ত্র 'বিপ্লব করতে চান--তাঁরা আঁহংস সত্যাগ্রহ নেতা গাম্ধীজীর 
ভরসায় আন্দোলন করবেন কেন? কেন তারা আশা করবেন যে গাম্ধীজী শেষপযন্ত 
তাঁদের--বপ্লবীদের”-ফাঁসীর মণ থেকে বাঁচিয়ে দেবেন? তাহলেও একথা সাঁত্য যে 
গাম্ধীজী আঁহংস হয়েও বিপ্লবীদের কারামনন্ত করার জন্য এবং ফাঁসীর আসামীদের 
প্রাণ বাঁচাবার জন্য ও মামলায় উকিল ব্যারিষ্টার লাগাবার জন্য অনেক কিছু 
করতেন--যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। কেননা গাম্ধীজী বলতেন, “কংগ্রেসকে সমস্ত 
দেশের প্রতিনিধি হতে হবে । যারা কংগ্নেসে বিশবাস করে না এবং এমন কি যারা সম্ভব 
হলে কংগ্রেসকে চ্ণ করে দিতে চায় তাদের স্বার্থও কংগ্রেস অবহেলা করতে পারে 
'না।” বরোধী-আঁবরোধী সকলেরই মঙ্গল 'তান চাইতেন বলে তাঁকে সাঁত্য সাঁত্য 
'জাতির তা বলা যায়। "পিতা যেমন সকল সন্তানকেই ভালোবাসেন, যে ছেলেটা 
অবাধ্য হয়ে গেছে, তার প্রাত কর্তব্য পালনেও অবহেলা করেন না--তিনি তেমন 
জাতির সকলের মঙ্গলের জন্য চেস্টা করতেন । 15211201010 17800-এর এই 
সাঁত্যকার পরিচয় ।* 

গান্ধীজী হিংসার মধ্যেও পার্থক্য বিচার করতেন। সব সাহংস-আন্দোলনকেই 
[তান এক চোখে দেখতেন না। আত্মরক্ষার জন্য সাঁহংস প্রতিরোধকে তিনি ন্যায্য 
আঁধকার বলেই মনে করতেন । আক্রমণকারার 1হংসা বা প্রবলপক্ষের 'হিংসাকে তান 
কখনো ক্ষমা করতেন না। তান বলেছেন) “1 ৪ 109 20105 ৬111) 1015 5৬01 
5107916-11811060 25911156 ৪ 1109149 ০ 0900165 811790 (০ 0116 (০901১ [ 
51191110 59 (19116 15 11)0116 2117095 1017-101910115, 174৬9 [1 1701 
5410 (০ 081 01001) 11811 1) 0909706 0 011017 11010709011 (1169 1199 
(17611179115 8100 (6901) 8100 9৬০1) £ 0988617) [ 911০010 166910 (11611 
90170809 1101-৬1091016 2******, [1 0116 991796 2১ 101 0170 ১0195 10 90210 
৬1091911019 28811)9 (110 006117181) 11010655 89119 90019691101 110) 10011010617 
1011116919 50001010610 2114 9016110011১ 925 9117030 11011-৬10161)09. (7491191119, 
ড০1-৬. 7». 388-9 ) 


অথাঁং একদল সশস্ত্র ডাকাতের আৰ্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যাঁদ কোন ব্যাস্ত 
একা একখানা তলোয়ার নিয়েও লড়াই করে তবে তাকে আমি প্রায় অহিংস সংগ্রাম 
বলবো । নারীরা তাদের আত্মরক্ষার জন্য যদি তাদের নখ, দাঁত, এমন কি একখানা 
ছোরাও ব্যবহার করে তবে তাদের সেই প্রাতরোধকেও আম প্রায় আহংস সংগ্রাম 


* ইতিহাসের এই অধ্যায়াট খুবই বিতকের। বিশদ আলোচনা “গাম্ধীজণশ ও সুভাষচন্দ্র” অধ্যায়ে 
করা আছে। 
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বলবো ।***এইভাবে বহুগহণে শীল্তশালী আক্রমণকারী হিটলারের দোদর্ড দলের 
বিরুদ্ধে পোল্যান্ডের স্বাধীনতা কামীরা যে সশস্ত্র প্রাতরোধ করছেন তাকেও আম 
প্রায় আঁহংসার মধ্যেই ধার ।” এই থেকে বোঝা যায় গাম্ধীজীর চিন্তাধারা কত 
সংস্কারমূস্ত ছিল। ন্যাষ্য সংগ্রামকে, স্বাধীনতার সংগ্রামকে, আত্মরক্ষার সংগ্রামকে 
তিনি এতটা মাদা "দিতেন যে, তাদেরকে 'তিনি আঁহংসার গৌরবই দিতে প্রস্তুত 
িলেন। জাপানের বিরুদ্ধে চীনের সশস্ত্র প্রাতিরোধকেও তাঁর নোৌতক সমর্থন গদতে 
1তাঁন কুষ্ঠিত হন 'ন। 'তাঁন কখনো কট্টর, গোঁড়া বা 720০ ছিলেন না, কোন একটা 
মন্ত্র বা 10110019-কে আঁকড়ে থাকতেন না, মানুষের উন্নাত ও ম্ণাশুর মানদম্ড "দিয়েই 
তাঁর আদর্শের বচার চলতো । কাজেই তিনি সত্যের জন্য সংগ্রামী 'হিংসাবাদীদেরও 
ভালোবাসতেন । তান একাঁদন 'বপ্লবীদের বলেছিলেন, “]? 5০ ০০] 16901) 
%০ 69531 0 810% ০11101 %/2%১ ৫০ 5০ 0৮ 21] 17792105, ০] ৮/111 ৫95016 
11 ০0110186011201015,. 7701) 1 02711001 10; 21/ 0956 58110 ০০0৮/210100. 
1.6 00100 52 11101 ] 2) 60116 11791 1 19118100179 10601019109 02 ০০/2105. 
1 508৮ 00101 10% 9110152, 2100]115 (0 01791 01 15805 9০৬ ০ 112 5০8 
9170910 15190 10 %/1011006 115510901017, 1 ০010 2011)01 (10101 009 ০]. 
0190 11) 2016০ (01101, (1191751109 ৬০01, ৬. 7855 141.) 

. দ্যাঁদ তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে অন্য কোন উপায়ে পেশছাতে পারো, নিয়ে সেই 
পথে চলো। তোমরা আমার আঁভনন্দন পাবে । কেননা, আমি কোন অবস্থায়ই 
কাপুরুষতা সহ্য করতে পাঁর না। আমার মত্যুর পরে কেউ যেন এই আঁভিযোগ না 
করে যে আমি কাপুরুষতার 'শিক্ষা বা প্রশ্রয় 'দিয়ে গেছ । যাঁদ তোমরা মনে করো 
যে আমার শিক্ষা সোঁদকেই নিয়ে যায়, তবে তোমরা বিন্দুমান্ন ছিধা করো না আমাকে 
বর্জন করতে । আম বরং চাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমরা ঘুষর বদলে ঘুষ খেয়ে 
মরো--কিদ্তু কখনো ভয়ে ভাত হয়ে মরো না ।” আত পরিষ্কার কথা । কোন ব্যাখ্যার 
দরকার করে না। 


নোয়াখালিতে থাকা কালে পুরোনো বিপ্লবীদের সাথে তাঁর এক বৈঠক হয়, কি করে 
আত্মরক্ষা করা যায়, নারীদের ইজ্জত রক্ষা করা যায়, "হম্দুদের মনে বল 'ফাঁরয়ে 
আনা যায়, বৈঠকের আলোচ্য 'বষয় ছিল এই । £%০ম 7111 1০6৩১ 2৫৫60 
00217010111) 0118 001 [071100959 ০01০0] 10165017% 01907155101] ] 112৬5 1701 
85160 ৮০00 (0 ৫159010 (16 059 016 8175, [6 151791 (01 17769 (০ [0109৬1৫6 
21005 0০1 15 01110580108 /00০9010 [২910 1001, 11116 10099 08819 
(1175 9০০৪৫ 016 4৬1100915 [২914 0901919) 15 80 0০ ০০010 110 ০৬৩) 
10101161019 (1161056159১ (11611 019619 %25 1010-51060. 1 010 1701 11501 
০061615.৮ পবি৩ ৬০709) 16 ০০০৫ 105 95019171190 2 /01191, ৮1106 
4৯117001গ [২910 70501016 4910 00100010160. 

13 1011) 219 851050, ০ 109% 119৬০011915 2. ৫1091650% 01116. 

119 [0601016 ৫1৫ 50, ] 01711709616 21) 4১110700119 7২910. 17791, 
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€€1)6% ৫10 1101 ১০] 216 100 87100191910. 11911 01900 511০10 
1101 172৬2 0661) 1616 (০ 1611 (11655 (10170657118 50 108179 01 00610 
5110010 118৬6 16100911060 111115 ৮/100599 ০0 1176 (111055 08৮ 109৩ 
18101061060 15 11) 109 5569 ৪. 119860% ০ 915 01061, [0165 1790 51101) 
0016 5816 1961195911955 8170 ০0011826 10 1809 09961) 1) 1116 701656106 011519, 
৪9 0169 010 1761) 01165 10806 0190 1910) 0169 90101 178৬6 50069 ৫০৬1 
1) 111501% 83 1161065, /১9 1119১ (16 118৬০ 01019 11005011090 ৪ 5181] 
(09০01000916 11 0116 70886 01 11156015, ০ ড1]] 569 [ 01077 1701) 25 [ 119৬6 
8116209 58109 25101175 ০) 1056 110 10 01019211 1116 1059 01 2171705১ 01 0০ 
(0110৬ 109 19109 01 106101517, 7706 704 77006 £% 0০0৫১ ৫০% 65 79% 
08048 0096. 1 178৬6 0017)0 11016 109 1691 16117 15951 7391591. 1 017 9০0৮. 
€0 1215 00 006 9010৬617610179] 9109 01 1191015717১ ০] 9101110 09 9016 
10 11110 0111615 0০911) 1061) 8110. ৮/011161---5101) ০০190 2110. 1921195517699 
০ 08০6 65811) ৮/1)01) (125 81691102615 15 ৫1510010001 200 1111011191101), 
101) 016 1717005 ০91) 519 11) 7:85. 61891) 1001 01116171150, 4৯51 9]1 
1410511105 216 01900 01 ০01 01000 210 0106 01 ০] 70106, (17211920719, 
৬০1, ৬1] 888০. 3091.) গান্ধী বললেন, “তোমরা দেখছো আমাদের বর্তমান 
আলোচনার 'বিষয়বস্তুতে আমি অস্দের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা করাছ না। 
অস্ন তোমাদের সংগ্রহ করে দেওয়া আমার কাজ হতে পারে না। চট্টগ্রাম অস্ব্রাগার 
লুস্ঠনকারী বিপ্লবীদের অস্ত আমাকে যোগাড় করে দিতে কেউ নিশ্চয়ই বলবে না। 
অস্তাগার লুণ্ঠনকারী বিপ্লবীদের সম্বন্ধে সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, তারা তাদের 
দল' বাড়াতে পারলো না। তাদের বীরত্ব বন্ড একপেশে 'ছিল। তাদের বারত্ব 
সংক্রামক হতে পারে নি। 

একজন কমর্ণ বলে উঠলেন, “তাতে আর আশ্চর্য কি। অস্ত্রাগার ল্‌ণ্ঠনকারীদের 
নিশ্দা করা হয়োছল।” 

গাম্ধীজী জিজ্ঞাসা করলেন, “কে 'ীনম্দা করোঁছল ? হয়তো আমি করেছিলাম 
কিন্তু সে কথার অর্থ 'ভিল্ন রকমের ।” 

“জনসাধারণও নিন্দা করেছিল। আম নিজেই অস্ত্াগার লমষ্ঠনকারাদের 
একজন + 

“নাঃ দেশ কখনো তাঁদের নিন্দা করে নি। তাছাড়া তুমি সেই বিপ্লবীদের মধ্যে 
একজন নও । তা যাঁদ হতে তাহলে তোমার পক্ষে আজ আমার কাছে এইসব মম্তুদ 
ঘটনার সংবাদ নিয়ে আসার অবসর হতো না। তোমাদের মধ্যে আজও সেই দলের 
এত লোক জাঁবিত আছে নোয়াখালির এই কলংকের চাক্ষুষ সাক্ষ্য দেবার জন্য--এ 
আমার কাছে অতি শোচনীয় ঘটনা বলে মনে হয়। তাঁরা অস্তাগার ল.ণ্ঠন করার 
সময় যে সাহস দেখিয়েছিলেন, আজ যদি তাঁরা নোয়াখা'লির 'হম্দুদের এই সংকটে 
তেমনি নিভর্শকতা দেখাতে পারতেন, তবে তাঁরা ইতিহাসের পাতায় বর হিসেবে স্থান 
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পেয়ে যেতেন। কিন্তু তাঁরা ঘা করেছেন তাতে তাঁদের নাম হীতিহাসেরর কোন 
পাদটীকার মত একটু সামান্য স্থান আঁধকার করে আছে মান্র। তোমরা লক্ষ্য 
করেছ» আমি আগেও বলোছি যে অস্বের শিক্ষা তোমরা ত্যাগ করে আমার 
ধরনের বাঁরত্বের পথ অনুসরণ কর--এ আমি তোমাদের বলাছ না। আমার ধরনের 
বীরত্ব বা পথকে আমি এখনও স্পন্ট করে তুলতে পারি নি; আমার নিজের জন্যও 
তা নিল করে উঠতে পার নি। পূর্ববঙ্গ আম আমার পথের পরীক্ষা করতে 
এসেছি। আম তোমাদের প্রচালিত ও চিরাচারত বীরত্বের পথ গ্রহণ করতেই 
বলোছি। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার আশা এই যে, তোমরা অন্যদের-_নারী ও 
পুরুষ-্-সবারই প্রাণে তোমাদের সাহসের সংক্রমণ করাতে পারবে, ধাতে তারা 
নিজেন্দর সম্মান ও ইজ্জত রক্ষা করার জন্য মতযুর মুখোমনাঁখ দাঁড়াতে সাহস 
পায়। তাহলেই হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে থাকতে পারবে, নইলে নয়। কেন না শেষ পযন্ত 
মুসলমানেরা আমাদেরই রন্তের রন্ত । আমাদের হাড়ের হাড় ।” 

একটা ভুল ধারণা যাতে না হয় তার জন্য এখানেই গোটা কয়েক কথা বলে রাখা 
ভালো--যদিও বারান্তরে তার 'বিশদ আলোচনার দরকার হবে। অন্যান্য দেশে 
যেরকম রত্তান্ত 'বিপ্লব হয়েছে এবং যেভাবে সেসব দেশের জনতা নিজেদের রাজ কায়েম 
করেছে--ভারতবর্ষে সেরকম 'বপ্পব হতে পারতো 'িনা, এর শবচার একটি সম্পূর্ণ 
আলাদা বিষয়। কেননা এখানে আমরা সে জাতীয় আলোচনা উত্থাপন করতে 
চাইনি--আামরা কেবল আমাদের নজর গাম্ধীজীর ভামকায় ইতিহাসের সার্থকতা 
কত দুর এবং কেন হয়েছেঃ তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো । তাছাড়া এদেশে সশস্ত 
বিপ্লব হতে পারতো কিনা--এ একটা ৪998৫510010 ও 191১0011191 তর্ক। যদি 
সাত্য সত্যি একদল বিপ্লবী সর্বভারতে সশস্ত বিপ্লব করতে বহ্‌ আগে থেকেই লেগে 
যেতেন যদ তাঁরা গণআন্দোলনের দায়িত্ব গাম্ধীজীর হাতে স'পে 'দিয়ে নিজেরা 
কেবল অস্ব্ের কথাটাই না ভাবতেন, যাঁদ তাঁরা সমগ্রভাবে ভারতীয় জাতীয়জর 
দায়ত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করতেন, যদ তাঁরা প্রথম থেকেই জনতাকে হাত করার 
জন্য লেগে যেতেন এবং মুণ্টিমেয় বিপ্লবীদের মধ্যেই বিপ্লব সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস 
না করতেন, যাঁদ তাঁরা গান্ধীজীর সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত সশস্ব বিপ্লবের পটভামকা 
তৈরী করার মিছে স্বপ্ন না দেখে শুরু থেকেই কংগ্রেসের বাইরেই 'নজেদের গণসংগ্রান্ 
গড়তে চেষ্টা করতেন--তবে ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারতো বৌকি। কিন্তু 
আজ এসব কথা সম্পূর্ণ কেতাবী বা %০9৫9101০ তকর্মান্র--যার সঙ্গে বাস্তবের 
কোন সম্পক্ণ নেই। গাম্ধীজীর আহংস অসহযোগ আন্দোলনের পথ ও লড়াইয়ের 
কায়দা নিশ্চয়ই সশস্ত্র সংগ্রামের চেয়ে ভিল্ন-অতএব সশস্ত্র সংগ্রামকারীরা; কেন 
গান্ধীজী তাঁদের মতো সংগ্রাম চালাচ্ছেন না- এই অনুযোগ করতে পারেন না। অথবা 
তাঁরাযে মনে করতেন গাম্ধীজী শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েই সশস্ব সংগ্রামের আদেশ 
দেবেন--এই ভুল ধারণা করতে গাম্ধীজী কখনো আুযোগ্ন দেন 'ন। অতএব ঝা 
তাঁর কাছ থেকে পাবার নয়--তার আশা করে থাকা নিশ্চয়ই ভুল। অথবা জনসাধারণ 
একদিন গাম্ধীজীর নেতৃত্বকে দূর করে দেবে-যে জনসাধারণ গাম্ধীজীর প্রভাবেই 
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বর্ধত ও চেতনাপ্রাপ্ত হচ্ছে--এমন সহজ স্বপ্ন দেখাও ভুল হয়েছে । গাম্ধীজীর প্রকৃত 
শান্তর গুরুত্ব উপলধ্ধি না করার জন্যই তাঁর কাজটাকে লঘহ করে দেখার জন্যই এই 
জাতীয় ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে । অতএব গাম্ধীজী কেন বেপরোয়া রত্তান্তবিপ্লবের 
ডাক দিলেন নাঃ এজাতীয় আঁভযোগ ও অনুযোগ হাস্যকর । কাজেই গাম্ধীজীর 
সংগ্রাম পদ্ধাত)। আপোষ করার নীতি, সংগ্রাম কৌশল ও সংগ্রামের 'বিরাতি, গঠন- 
মূলক ভঙ্গী, শত্রুর সঙ্গে ঠিক শত্রুর মতো ব্যবহার না করা ইত্যাদি যে সমম্ত কৌশল 
আমরা পছন্দ করি নিবা বুঝতে পারি নি- সেগুলি তাঁর আহংসা সম্বন্ধে ধারণা 
থেকেই একমান্র বোঝা সম্ভব 'হংসার নীতি থেকে বোঝা শন্ত বৌক। যেমন 
হরিজন পত্রিকার উপর সরকার ১৯৪০ সালে যখন ০5501 বসাতে চাইলেন, গাম্ধীজী 
তখন হরিজন পান্নকা সোজা বম্ধ করে দিলেন, সরকারী নিয়ন্ত্রণ মানলেন না 
এবং সরকার এই কাগজকে নিয়ম্মিত করতে যতটা আশা করেছিলেন তার চেয়েও 
বেশন সরকারের ইচ্ছা পূরণ করে দিলেন, অর্থাৎ কাগজটা বম্ধ করেই 'দলেন। সরকার 
হয়তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, অথবা অন্যাদক দিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি তখন 
গিলখলেন, “1? [09 1100 ৮7670 16850119600 179 ৬109161709 11) (116 195 15011) 1 
০00 [61099 1০0 51৮6 210 1701) 169 21) 611 10181) 96 29166৫ 0, ৮1 
16179 11915 165019650 ৮5 1101-৬101500৩১ [ 91:01 ০০ 701619104 (০9 
810 2061911 51 21. 911 41) ৪, 11101) 15 2516 001. 13 £০ ৫০9106 1 
ঢ1007:09 ০011 101:6 10371110612 51181159800 [01599018019 50159(101), 1716 
০1110 91509 706 00106011206 2170 ০1110 17016 10:09 9/119 1০ ৫০ ৮/10% 
106, (]7811181 10. 11. 40) 

অর্থাৎ “আমার জীবন যদি শেষ পর্স্ত 'হংসার ছারা নিয়াম্ত্রত হয় তবে আমার 
(বিপক্ষ যাঁদ আমার কাছে এক ইঞ্চি পাঁরমাণ িছ-ও চায় আমি তা-ও 'দতে রাজী 
হবো না, পাছে সে শেষ পর্যন্ত পুরো গজ পারিমাণটাই চেয়ে বসে। আবার যাঁদ 
আমার জীবন আঁহংসা-নিয়াম্দ্রত হয়, তবে বিপক্ষ যাঁদ এক ই চায়, আম তাকে 
নার্ববাদে এক গজ 'দয়ে দেবো । কেননা এক ইণ্ির বদলে পুরো গজ পেয়ে 
দখলকারীর মনে এক অক্ভূত ও সুখকর অনুভ্ভীত আসতে বাধ্য । তাছাড়া সে 
তখন 'িমঢ হয়ে পড়তেও পারে এবং আমাকে 'নয়ে ি করা যায় সেই ভাবনায় 
গড়ে যাবে।” অতএব আমরা দেখাছি আহিংস-সংগ্রামের কৌশল, দৃষ্টিভঙ্গী ও 
দার্শনিক 'ভীত্ত সম্পূণ" অন্যরকম বলে গাম্ধীজী বরাবরই বলে আসছেন ও দেঁখয়ে 
আসছেন। সত্যাগ্রহ সম্বম্ধে যখন আলোচনা করা যাবে তখন এর আরো বিশদ 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে। 


এখন আমরা আমাদের আলোচনার ধারায় ফিরে যাই । সময়ে সময়ে বেশ স্পষ্ট 
দেখা যায় যে গাম্ধীজী ৫02107860 10017-5101200০০ পছন্দ করেন দন। জীবহত্যা 
অন্যায়, ধিম্তু মানূষ জীবহত্যা না করে পারে না। নিভেজাল আঁহংস হওয়া 
মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর মতে একমান্র ভগবান ছাড়া আর কেউ সাত্য সাঁত্য 
আঁহংস হতে পারে না। যুদ্ধের সময় আন্বকষ্ট দুর করার উপায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 
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তানি সমুদ্র থেকে মাছ ধরে আনবার ব্যবস্থা করতে সরকারকে বলেছিলেন। একজন 
ভন্ত তাঁকে বলেন, বাঙালীরা মাছ খায় এবং বাস্তবতার দিক 'দিয়ে সম্পূর্ণ আঁহংস 
হবার কারোরই সাধ্য নেই। তান আর এক জায়গায় বলেছেন, 7০ ৪110% 
00905 10 06 6851. 0 ০৬ 6:6 21111091511. 0106 108106 ০01 01)1059১ ৮/1)119 
11616 15 [810110  10. 0176 191:0১ 15 ০91191015 2, 510. 6৬11 8070 €০০৫ ৪1০ 
1612116 19105. ড/1)91 15 5০9০৫ 1011091 0910811. ০01101610175 0217. 09001076 
21) 5৬11০০০০০০০ 91) 10061 ৫1616175010 01 ০0201110105, (17191791109 
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অথাঁং “দেশে যখন দুভিক্ষ চলেছে তখন আঁহংসার নামে টু জানোয়ারদের শস্য 
নম্ট করতে দেওয়া, খাইয়ে দেওয়া, নিশ্চয়ই পাপ । ভালো ও মন্দ উভয়ই আপোক্ষিক 
সত্য। কোনও একটি অবস্থায় যা ভালো; ভিন্ন অবস্থায় তা মন্দ হয়ে দাঁড়াতে পারে ।” 
বিপ্লবীদের ও সকল প্রগ্গাতবাদীদেরও ওই একই য্বন্ত--এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অত 
স্পস্ট । 4£১05০1965 7196 মানূষের পক্ষে ধরা অসন্তব-যরদিও তান 405০1815 
1501) বা ভগবানকে পাবার জন্য সাধনা করে চলেছেন । তবে তাঁকে 7২01911%6 


91) নিয়ে চলতে হচ্ছে, সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। তাঁর আত্মজীবনীতে তান 
িখছেন--+5০ 1078 95 [179৬9 1106 16811500 (116 90501065 (1001১ 50 


10178 11051 [ 1:01 09 1709 1০19119 (0101) 85 1 178৬০ ০0100916411. অর্থাঁং 
“যতাঁদন প্স্ত না আমি পরম সত্যকে দেখতে পাচ্ছ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে 
আপোক্ষক সত্যকেই ধরে চলতে হবে।” এখন প্রশ্ন হচ্ছে যাঁদ 1619116 101 বা 
খন্ড সত্য বা আপোক্ষিক সত্যকেই নিয়ে তাঁর চলতে হয় তবে পরম সত্য বলে একটা 
কিছু আছে, এই ধারণা রাখার সার্থকতা কি? কেন এই £%51190% 00 বা 
/১09115০চ 14৩91-এর পিছনে ছোটা £ তিনি উত্তরে বলেছেন, ধ্রুবতারা নাঁবিকের 
কাছে যেমন পরমসতাঃ আমার কাছে তেমনি । ধ্রবতারা সুদূর আকাশে মানূষের 
হাতের নাগালের বহুদযর চিরকালই থাকবে, কিন্তু নাঁবকেরা ধ্রুবতারা 'দয়েই 
তাদের 'দগনির্ণয় করে থাকে-সে দূর বলে কম প্রয়োজনীয় নয়: তেমাঁন, পরম 
সত্য, পরম আদর্শ যতই মানুষের অসাধ্য হোক-_তব্্‌য মানুষের জীবনসমদ্রে তারা 
ধুবতারার মতোই কাজ করে যাবে। এই আদর্শ ও পরমসত্যের পিছনে না ছলে 
মানুষের কোন ভাঁবষ্যতই নেই। এবং কোনকালেও থাকবে না। তান 
বলেছেন, আম হলেম, ৪০০21 [0০9115 বা বাস্তব আদর্শবাদী। তাই একদিকে 
তাঁকে আমরা দেখি নিষ্ঠাবান আঁহংসার প.জারা রুপে, অপরাদিকে অবস্থার পীমাটাও 
তার লক্ষ্যে স্পন্টঃ তাই মান্রা ছাঁড়য়ে যাওয়াকে 'তাঁন অন্যায় বলতেন। এই মাত্রা 
হলো মানুষের নিজের দুর্বলতাঃ অবস্থার গম্ডী। যারা কেবল আদর্শের পূজার, 
তারা স্বপ্লাবলাসী ও [01০18 হয়ে যেতে বাধ্য । আর যারা কেবল বাস্তববাদী 
01501159115) ও 01880980190-কেই সম্বল করে চলে যারা, তারা কখনো দ.র- 
দৃ্টিসম্পন্ন হয় না। তারা স্াবধাবাদণী হতে বাধ্য হয় নীতিহীনতা এসে যায়। 
কাজেই এই দুই ভিন্ন প্রেরণাকে যাঁরা সংযুস্ত করতে পারেন, তাঁরাই বাস্তবেও সার্থক 
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হন--আবার ক্রমশঃ আদর্শের দিকেই তাঁরা এগিয়ে যেতে পারেন। 'বজ্ঞান এবং 
নীতধর্ম সম্পকেও তাঁর ধারণা এইপ্রকারের । বিজ্ঞানের কোন নীতিবোধ বা 10011 
নেই। বিজ্ঞান বলতে পারে, মানুষের কচি শিশুদের মাংস, মরগীর মাংসের 
মতোই উপাদেয় ও উপকারী হওয়া সম্ভব--কিম্তু মানুষের নীতি ও ধর্মবোধ এই 
কথা শুনে আঁতকে উঠবে । অতএব বিজ্ঞানকে আদর্শ ও নীতির উপদেশ ও পাহারা 
মেনে চলতে হবে, আবার আদর্শ ও নাীতকে বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হবে, তা 
1বজ্ঞানাবরোধী হলে চলবে না। 

যাই হোক, আমরা আহিংসার কথায় 'ফিরে যাই। তিনি পরম আঁহংস হবার 
জন্যই সর্বদা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাস্তব পাঁরাক্ছাীতকেও অস্বীকার করতে পারেন 
নি। 'তাঁন বুঝতেন, যাঁদ একটি দুর্বলচিত্ত লোক একখানা লাঠি হাতে পেলে 
সবলতা 'ফিরে পায় এবং অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পায়, তবে 
তিনি লাঠি বা অস্ত্রকে অস্বীকার করবেন কি করে? যাঁদ আহংস উপায়েই 'বিনা 
লাঠি, বিনা বন্দুকেই সে রুখে দাঁড়াতে পারে, বাহবা, বেশ--এর মতো চমৎকার আর 
হয় না। 'তাঁন লোকেদের জন্য এই কথাই, এই শিক্ষাই, এই আদর্শই প্রচার ও 
প্রয়োগ করে গেছেন। 'কন্তু তিনি মেনে নিয়েছেন, বারে বারে যাঁদ কেউ তার পথে 
সাহস না পায়, যদ অস্ত ছেড়ে দিলে তার মনের বল ভেঙে যায়, যাঁদ সে আঁহংসার 
মতো আদর্শকে গ্রহণ করতে না পারে--তবে তার অস্ত্র তার হাতে থাকুক, অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে দাঁড়াক, তাতে তাঁর আপানত্ত নেই। তিনি মনে করতেন ধারে ধারে তার 
আদর্শের বাস্তবশন্তি মানুষ বুঝতে পারবে । একাঁদনেই সমগ্র জগত তাঁর কথার 
মর্ম ও সব্রয়তা বুঝতে পারবে না-কেন না ইতিহাসের হাজার হাজার বছর ধরে 
লড়াইয়ের যে সংস্কার তার এসেছে তা সহসা ত্যাগ করা সম্ভব নয়। এই ছিল তাঁর 
79800০91 109911517. এই সূত্র থেকেই বুঝতে হবে কেন গাম্ধীজী বিপ্লবীদের 
নোয়াখালিতে অস্ত্যাগ করতে আদেশ দেন 'নঃ কেন চীনের সংগ্রামকে, পোল্যান্ডের 
স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি প্রায় আহংস বলে আশীব্দ করেছিলেন এবং কেন 
শেষপর্যস্ত পাঁন্ডত নেহরুকে আক্রমণকারীদের হাত থেকে কা*্মীরকে রক্ষা করার 
জন্য ভারতীয় সশস্ন্বাহিনীকে পাঠাবার অনুমাতি 'দিয়োছলেন। এই সমস্ত অনুমাত 
দিলেও তিনি কখনও অহিংসার জন্য আঁভষানকে ব্যর্থ মনে করেন নি। তিনি 
বলেন গেছেন, আঁহংসার পথে যেতেই হবে। মানুষের অন্য গাঁত নেই--অবস্থার 
চাপে পড়েও নেই। পারমাণাঁবক বোমা আবিচ্কারের পর লাহংস বমদ্ধাবগ্রহ 
একপ্রকার অচল হয়ে গিয়েছে । যাঁদ সাধারণ মানুষ, অত্যাচারিত মানুষ 
পারমাণাবক বোমার জন্য আজ আর লড়াই, 'চিরাচারত সশস্ম্ লড়াই করা অসপ্তব 
মনে করে--তবে তাকে কি করতে হবে? সাধারণ মানুষের লড়াইয়ের প্রয়োজন তো 
আজও রয়েছে । তাদের অন্য পথ আবিষ্কার করতেই হবে। সে পথ সত্যাগ্রহের পথ-- 
আহিংসার পথ। এই পথ শন্ত হতে পারেঃ কঠিন হতে পারে--কিন্তু অন্য পথ, 
পারমাণাবক বোমার পথ, শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভব এবং রুদ্ধই বলা চলে। 

আজকাল অনেকেই দাবি করে থাকেন যে ভারত একমাত্র আঁহংসার সাহাষ্যেই 
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স্বাধীনতা পেয়েছে । কিন্তু গাম্ধীজী সে দাব কখনও করেন নি। তিনি বলেছেন, 
আঁহংসার দান রয়েছে, তার প্রভাব হয়তো খুব বেশী ছিল, কিন্তু সত্যিকার 
ভআাঁহংসা বা বীরের আহংসা খুব বেশী দেখানো হয় 'নি। ফলে ভারতে এতো 
অনাচার । এতো দাঙ্গা, এতো বীভৎস কাম্ড ঘটেছে স্বাধীনতা পাবার সময় | দুর্বলের 
আহংসা বলে কোনো 'জানিষ নেই-সবলের আঁহংসা ক, ভারত তা আজও ব্যাপক- 
ভাবে বুঝতে পারে নি। তাই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাঁকে নানা সন্দেহ ও 
উদ্বেগে ভুগতে হয়েছে । জীবনের শেষ বছরটি তাঁর গ্রভীর বেদনা ও বিক্ষোভের 
মধ্যে কেটেছে। তিনি আকুল হয়ে 'দিনরাধি প্রশ্ন করে চলেছেন--তবে ক তান 
কংগ্রেসের ছারা প্রতারিত হয়েছেন, তবে ক দেশবাসী কখনোই আঁহংসা বুঝতে 
পারে নি, তাদের আঁহংসা, হিংসার সম্মহখে দাঁড়াতে পারছে না কেন? কেন তাঁর 
নিকটতম 'শিষ্যমম্ডলীও অহিংসা ত্যাগ করে অস্ত্র ধরবার জন্য এতো ব্যাকুল হয়ে 
উঠেছে । কেন তাদের 'বি"বাস আঁগ্মপরীক্ষার সামনে এসে গলে যাচ্ছে। দাঙ্গার মধ্য 
দিয়ে মানুষের যে কুৎসিত কাপূরুষতা, নশংসতা, ভয়াবহ নিষ্চুরতার আগদন দেখা 
দিয়েছিল-এই আগুন কি করে নেভানো যায়? গভীর রাতে পাগলের মতো 
ভগ্গবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, আলো চাই--আর বলেছেন -ম্যায় ক্যাঁ করণ ম্যায় 
ক্যাকরত। (৬1৫৩১ 19 00859 410) 0200171--05 ই. ৮. 8০১০) 

00 5/0110 01006110180 [10019 1190 ৫০৫ 1191 1009000091106 
11710061) 0010-৬10161103) 8170১ 16 115 5০ 16 993 2. 01010016 (1১106 11110150015" 
1710৬ 116 ড%151160 1 99 168119 5০. 86119 1090 911680 ৫6০19160 61181 
1 ৮89 101. 1]1)6 ০০৬2115 01116 ৮/6210 ০01 016 18075 ০1 0176 17621 
০0810 11661 01806106 1)011-$10191০৩, 176 72155108119 01580150. ০০91৫ 
81295 [180006 17011-51016006১ 16 0190 1180 119 £8০৪ ০01 00৫. 4176 
18৫ 01101901008 0780 [001925 96110 ৪9 1010-10190% 80৫ 006 
০৬০15 0191 1180. (81061. 00180 18919) 1780. 02090501115 9565 10 616 
090 0180 0116175 5185 1079 7098915. 195156870০6 01 0115 ৬1১৪. [1 05 
[71875 1190 168119 0601) 019৬619 1)010-19151019 01)6% ০০৪1০ 10501 1096 
10001800117. 016 8019 ০1 ৬1010) 1165 816 81109. (71917981079 ৬০1, 
কা? 090০--368 ) 

“জগতের লোকের ধারণা ভারতবর্য আঁহংসার সাহায্যে স্বাধীন হয়েছে এবং যা 
তাই হয়ে থাকে তাহলে ইতিহাসের পাতায় একটা নতুন ?িছ: ঘটলো বটে। গাম্ধীজী 
লেন, আহা, যদি তাই হতো । কিন্তু তিনি ঘোষণা করে 'দিয়েছেন ঘে তা আঁহংসার 
বলেই ঘটে 'ন। যারা ভীতু, দূর্কল ও ক্ষা্ণচতের লোক, তারা কখনোই আঁহংসার 
প্রয়োগ করতে পারে না। শরীরে যারা অক্ষম তারাও ভগবানের কৃপা থাকলে 
আঁহংসা দেখাতে পারে। তান অন্ধের মতো ভেবোঁছলেন যে ভারতের সংগ্রাম বুঝি 
আঁহংসার পথেই চলেছে । কিন্তু ইদানীং যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তাতে তাঁর চোখ 
খুলে গিয়েছে এবং তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তাদের সংগ্রামটা দূর্বলের পরোক্ষ 
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প্রাতরোধ মান্ত। যাঁদ ভারতীয়েরা সক্রিয় বারের আঁহংসা পালন করতো; তবে 
কখনোই তারা এসব হান কাজ করতে পারতো না যাতে আজ তারা দোষাঁ।” 

আবার শুনুন, €1,66 11091779105 0206 (11108 ০1991. [1180 [801019 200 
6619 901016060 (1191 ৮1186 ৬০ 18৬5 018061560 ৫1108 0176 10956 01110 
99815 25 1706 17077101610 16515021795) ০] 1095510 16315191109) ৮1110) 
0019 (175 ৬6৪. 010 ০০০৪059০ 009 ৩:৩০ 0119015১170 ৬/11111)6) 6০ ০0 
80 211760. 1951912700, [1 ৮০ 10101 1116 056 0 10017-৮101910% 1951912700১ 
11101) 01815 0106 17691150০81 ০210. 01519 ৬19 6910 101995910 0 1115 ৮/0110 
৪. 01069161 [106110 ০ 06০ [11019১ 1751680 ০01 81) [17019 ০০ 1100 
(29119 0176 10810 1)121)019 50501010905 01 0175 0961751 2110. (110 (ড/০ (0০ 17001 
০082950 1) 10(651121 50166 (0 ০6 9016 £09 01111 9059101019 ০01 01১9 ০০৫ 
8100 ০10911176 ০01 116 1)00191% 21101091000 17011110179) ৬110 1000%/ 11016111010, 
(102 1000৮ ০01 006 20 0219 09০9১ ৮110 81009915 (0 (17910 111 (116 21159 
06 175995981195 01 1166. £(1491191709 ৬০1, ৬]]]) [১9£০--57) 

“একটা 'জানস আমি স্পন্ট করে 'দিতে চাই। গত ন্রিশবছর ধরে আমরা যে 
প্রতিরোধ আন্দোলন করে এসোছি তা সাঁত্যকারের আহংস আন্দোলন ছিল না-_তা 
ছিল পরোক্ষ প্রাতিরোধ মান্র--যা দূর্বলেরাই করে থাকে । কেননা সশস্ত্র সংগ্রাম গ্রহণ 
করবার সাহস, ইচ্ছা ও ঝ*ক নিতে তারা পারে না। যাঁদ আমরা আঁহংস প্রাতিরোধ 
করতে পারতাম--অন্তর যাদের ওক গাছের মতো শন্ত, একমান্ত তারাই সেই অহিংসা 
দেখাতে পারে-_তবে পাঁথবী আজ স্বাধীন ভারতের একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি দেখতে 
পেতো এবং আজকের 'ছিখাঁন্ডত "ভারতের ক্লমবর্ধমান সন্দেহ ও আত্মকলহ-বিড়ম্বিত 
ছবির বদলে দেখতে পেতো যে আমরা ক্ষযাধত ওর লক্ষকোটি জনতার অন্নবস্ত সংগ্রহে 
সাত্য সাঁত্য ব্স্ত--যে জনতার কাছে অন্নবস্নাঁদ আঁত প্রয়োজনীয় চাঁহদা--যে ভগবান 
সেটা মেটাতে পারে, সেই ভগবান ছাড়া আজ তাদের অন্য কোন ভগবান নেই; 
থাকতে পারে না।” | 

শুধু কি জনসাধারণের অধঃপতনেই গাম্ধীজন ক্ষুত্ধ হয়ে উঠোছলেন ? তান 
কংগ্রেসের ভিতরকার গলদ, কংগ্রেস মন্ত্মন্ডল ও নভাসদদেরও শ্র:টি, অধঃপতন ও 
ন্লাবধাবাদ দেখাতেও কম কঠিন কথা ব্যবহার করেন নি। হরিজন কাগজে দাঁক্ষিণ-_ 


ভারতের এক কংগ্রেস নেতার পন তান গনজের মন্তব্য ও বেদনাসহ প্রকাশ করে দলেন। 
£]ু 11106505019 1126 10 10017 ০ 0116 91/01600171085 01 1116 


10011000915) ০৫ (0 51206 01765 ০৮93 10 0116 16171916 ০01156010610998 ০1 6176 
101 961 11 117 1116 1170110101919 21 01915201017, 11100 6176 00175555০01 119019 
17 15 01101 010. 90101189016 11) 169 201716911101)05) 01110 06 1)61110015, 
06 101 11 1116 00110195513 [1181 01 [0116 060019+3 1610105910191101) 11) 01০ 
168191911৬5 00৫193 ০01 016 1010৬115009) %/110 216 0119 10109109/0০ 01 1176 18101 
8100 ঠি15. [1059 915 ৮৬০০1510115 ৪9০06 36000106016 ৮1069501680 
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০011100001১ ০৪৮ 11169 11751099169 16৪01 (0 ৬9756 ০01101101, 10175 
82০99 17)0106% 0101) 0116 [090019 10 56০16 11051)995 ০01 ০৬০: ৫65০0117- 
(1010১ 1000156 11) 019010-11911090179 ০01 616 915 (90০১ 0906 00. 076 
19001211098 01 016 17195553১ 200 ০0110101115 5001965 0 1051106১ 210৫ 
(01০6 1116 20110110150196156 17901010619 60 891 €12109615 101 1116 ৪010101- 
5090৬9 7091901710161, 2115 70901015815 ০1031)5 ০০৮০০ (11996 595 ০01 
70০01016. 7%/০ 10001650 800 09 ০ (11556 16515190015 16 1090956 01) 1179 
[090019 1 ৪ [0:01009 10000 0000916101১ 216১ 11) 11% 010101017) 010 
৬০196 1012209. 15 1 8051 211 101 016 15101901706 18108910 01 019 ৬/1)105 
০9 0176 31801 11896 ৪০ 17217 17001650019) ৬1110 816 170 17016 ৬1101) 05 
51191909170. 39.0110960 6৬615017108 ৬/011011 11106 001 10 11191 1165? 
[10616 হ)051 96 21) 9598109 0010 0115 17701933.৮ (10170111019 19119 0109 
৬০1. ৬], 1926--:292) 

“লোকের দোষন্ুটি দেখাতে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা কার কম্তু কংগ্রেসের মত 
গোরবময় প্রতিষ্ঠান, যার জন্ম ও জীবন নানা কীর্ততে ভরা--সেই কংগ্রেসের মধ্য 
ব্যান্ত চারন্লে যে ভয়াবহ পচন দেখা 'দিয়েছে, তা দেখতে না চাওয়া আজ ঘোরতর 
অপরাধ হবে আমার পক্ষে । প্রাদোশক আইন সভাগুলতে যে সমস্ত সভ্য আজ 
নিবচিত হয়েছেন, তাঁরা সাধারণ কংগ্রেসকর্মীদের প্রাতাবিদ্ব মান্র। দূুনাতর 
বিরুদ্ধে তাঁরা খুব মুখর কিন্তু নিজেরা আঁধকতর দুনীশততে দস্ট। নানারকম 
লাইসেন্স সংগ্রহ করিয়ে 'দিতে এ"রা ঘুষ খান, নানারকমের কালোবাজারের অংশশদার 
হয়ে পড়েছেন এরা, জনসাধারণের অজ্ঞতার সম্পূর্ণ সুযোগ নেন নিজেদের স্বার্থ 
প্‌রণের জন্য, 'বিচারালয়গুলিকেও এখরা দুনীীতদুষ্টু করে তুলছেন, কর্মচারীদের 
বদলির উপর এরা অসন্তব প্রভাব খাটিয়ে থাকেন-সনিজেদের স্বার্থে । জনসাধারণ এই 
দুই দলের লোকের চাপে আজ পিম্ট। দুইশত পণ্চাশ জন এই জাতীয় আইন 
সভাসদেরা? যাদের বাধা দেবার মত কোন বিরোধীদল নেই-আজ তাঁরা জনতাকে 
লুষ্ঠন করতে ব্যস্ত--এই 'জানিষটা আমার কাছে প্লেগের চেয়েও ভয়াবহ বলে মনে হয়। 
সাদাদের শোষণ ও লুম্ঠনের পাঁরবর্তে কালোদের লুম্ঠন ও শোষণ কায়েম করার জন্যই 
[ক এতো প্রাণ বাঁলদান করা হয়েছে ? যাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই তাঁরা ধন প্রাণ 
যা কিছুর জন্য মানুষ জীবন উপভোগ করে থাকে, সেসব উৎসর্গ করেছেন কি এরই 
জন্য? এর থেকে বোরয়ে আসার পথ চাইই চাই ।” 

গাম্ধীজী মনে করতেন এই পাঁঙ্কলতার জন্ম কখনো অহিংসা থেকে হতে পারে না। 
এ যখন দেখা 'দিয়েছে তখন বুঝতে হবে আমাদের আঁহংসার আড়ালে গোপন হিংসা, 
গুপ্ত লোভ, নিলঁজ্জ সুবিধাবাদ বাসা বেধে ছিল । গাম্ধীজী তাঁর শেষ জীবনে এসেই 
এই দুর্বলতার পূণ রূপটা দেখতে পেলেন। কেন আগে দেখতে পান নি বা 
০017719061 ছিলেনঃ এই আভযোগ নিশ্চয়ই করা ষায়। তিনি নিজেও এইজন্য 
ক্ুমশঃ ক্ষৃষ্ধ হয়ে উঠাছলেন এবং এমন 'কি তানি আর ১২৫ বছর বেচে থাকতে চান 
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না, তিনি হয় এই হিংসা ও পচনের পঙ্ক দূর করবেন নইলে প্রাণ বসন করবেন, 
এমন ধরণের ইঙ্গিত তানি 'দিয়োছিলেন মৃত্যুর কয়েকাঁদন আগ্নেও। তবে দূর্বলের 
ভীরু আঁহংসা বলেষে কিছু নেই একথা অবশ্য 'তাঁন বহপূর্ব থেকেই বলে 
আসছেন। কিম্তু এসব বলা সত্বেও তিনি কঠিন পরীক্ষা দ্বারা দেখেন নি, যারা 
কংগ্রেসে ঢুকছে তাদের সাঁত্যকার নিষ্ঠা কতটুকু । ১৬.১০.২৫ তারিখের ০৪৪ 
[0019-তে তিনি লিখেছেন, “2২50586 ০06 ০0? 6681 129 0০0%810196 2170. 
০০9৬/810190 9/08110 110 11851917) 2 58106170617 01 075 20৬০176 ০06 17017- 
20161006, (০09৬9101096 ৮183 2 5060155 ০01 ৬10161196 %/11101) 1 %85 (116 
11996 ৫10016 (0 0%6100116, 016 %/০10 1101০ 19 796158806 ৪. ৮1015001১ 
11011060 091501% 1০0 51160 1015 ড101510706 00 81005 ০90৮/210192 15 1176 
1768211010 01 811 60106) 1 585 10010095101 [0 (9901) & 1701136 1)01)-10161)06 
10 7169060 ০06৪ ০91, 17০ ০০] 51100919101 00061569770 ৮1180 1101)- 
৬10191196 ০০1৫ ০০) ০60810056 116 1120 1701 016 081990109 001 10191)06 
29105 0116 056. ০010 11701 06 ৪, 10001061% 10 851 ৪ 01170 10191) 1001 
০1901 21 0519 1171065 ? 1017198109, 91)901096 4১11 2100 7 ৬০1০ 96 3910019 ঠা) 
1921. 1176 060015 ০0159 ৮1112601069 735019, 1010. 1006 0112 66 190 
হাথ) 285 11115 016 [01102 1616 1090117 (11511 11010565 2170 11019501175 
0511 01170110018, 1101) 0199 5810 11159 190 101) 2৬9৬ [002০98056 1 
180 0010 6] (9 06 1101:-10919100) [170176 1109 17980 10 911911)6, ] 
85801760. (167) 91101. 829 1101 076 176811076০0 10 1)017-৬1016106, 
6স%95০$50. 0610, (0 11065106101 0175 10016170590 0০৬6] 01780 1015116 ০০10 0116 
8০ 01 1181177116 (1056 ৮110 51619 10061 111611 10106506101) 2100 ৫18৬ 
%/1010100 1565118110105 811 10917) 01001) (17911 ০1 11925 ৪৬০1) 10 615 70০0101 
০৫৫6281011১) 001 75৬61 (0 থা) 101) (119 910110-0917106. [95 1091015 
6170051) (09 09610 01675 [01010617155 11011011101 161101011 21 10116 10011 
0 5৮01৫. [6 ৮123 17911167 2110 2001 0০ ৫6160 11101) ৮111)001 
$68100)5 00 10]0165 06 ৮/:০0109-0০9519, 73061 125 10100910195 01011901191 
800 ৫151101)001:9016 €0 101591065 (176 0956 01 ৫9১ 800 11 01৫61 0 92০ 
0106+5 ০0%%1 5101) (09 1686 [01709001699 1)010001 21: 19115101010 0116 17)910% 
০1 ড/1017৮-00951, 1 ০০10 966 179 ৮2 0 900999350119 06116111)6 017০ 
11595265 01 /৯1)11758 6০ (11999 ৮4110 10705 110৬1 (0 ৫1০১ 170 €0 01992 110 
819 91910 01 06901). ( 001010001791 [010109-092০--1 17 ) 

“ভয়ে পাঁলয়ে আসার নাম কাপুরুষর্তা। কাপুরুষতার সাহায্যে কোন 
মীমাংসা বা আহংসা আনা সম্ভব নয়। কাপুরুষতাও একরকমের 'হংসা, যা দুর 
করা খুব শম্ত। একজন হিংসাপ্রবণ লোককে বরং আহিংস করে তোলা সম্ভব--কিম্তু 
ভীরুতা যেহেতু সকল শন্তির নোতি, সেইহেতু মূষিককে বিড়াল সম্পর্কে আহংসা 
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কোন কালেই শেখানো সম্ভব নয়। মূষিক আহংসা কি তা কখনো বুঝতেই পারবে 
না, যেহেতু 'বিড়ালের বিরঃদ্ধে সাঁহংস হবার মতো ক্ষমতাও তার কোন, কালেই ছিল 
না। একজন অম্ধকে যদ বলা যায় যে কুংসং 'জানষ দেখো না, তবে কি তা 
ঠাট্টার মতো শোনায় না? মৌলানা সৌকত আল ও আমি ১৯২১ সালে বেটিয়াতে 
যাই। বেটিয়ার 'নিকট এক গ্রামের লোকেরা আমাকে জানায় যে যখন পাীলশেরা 
তাদের ঘরদোর লুট করতে লাগলো ও মেয়েদের উপর অত্যাচার করতে লাগলে 
তখন পুরুষেরা গ্রাম থেকে পালিয়ে গেলো । যখন তারা বললো যেঃ তারা আমার 
শিক্ষানূসারে অর্থাৎ অহিংস থাকার জন্যই পালিয়ে গিয়েছিল, তখন আমার মাথা 
লজ্জায় নুয়ে পড়লো । আমি তাদের বোঝাই যে আঁহংসার অর্থ তা নয়। আম 
তাদের কাছ থেকে এই আশা কার যেষেন তারা জগতের সবচেয়ে শান্তমান শান্তর 
1বরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পায়--যখন তারা দেখবে সে শান্ত অন্যায় করতে উদ্যত, এবং 
কোন প্রাতশোধ না নিয়ে নিজেদের মাথার উপর সেই উদ্ধত শন্তির সমস্ত আঘাত 
স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবার শন্তি অর্জন করবে--কিম্তু কোন অবস্থায়ই রণক্ষেন্ন থেকে 
পালাবে না। নিজেদের সম্পাত্ত, মান সম্মান ও ধর্মকে তরবারর সাহায্যে রক্ষা 
করাতে কোন লজ্জা বা অধর্ম নেই । তা সম্পূর্ণ মানবোচিত ও কীরোচিত ব্যাপার । 
িম্তু তারও চেয়ে উন্নততর ও গৌরবয় হবে সেই প্রাতরোধ, যাতে প্রাত-হংসা 
নেই, অথবা শন্ুর প্রাতকোন অশুভ কামনা নেই। কিন্তু কর্তব্যের স্থান থেকে 
পালিয়ে আসা, নিজের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে সম্পান্ত, মান-ইজ্জত ও ধর্ম আঁনষ্টকারীর 
হাতে সপে দেওয়া অমানাবক, অস্বাভাবক ও কলঙ্কময়। যারা মরতে পারে 
তাদেরকেই আমার আঁহংসা বোঝানো সহজ--যারা মরতে ভয় পায়, তাদের আঁহংসা 
শেখানো কঠিন। 

সাম্প্রদাঁয়ক দাঙ্গা মেটাবার উপায়ও যে সাহস সৃষ্টি করা, সে সম্বন্ধে বলতে 
গিয়ে বলেছেন, «7176 00691101) 17616) 1119166016১ 19 1706 110 109 16801 
0100 01 016 (%/0 0010101701710163 2 163501) 01 110৬/ (০ 11010210126 10 0910৬ 
(0 168০1 2 ০০৬1৪: ০ 6০ 09৬6,” (17811]811 11. 10. 1928) 


«ন্গতরাং প্রশ্নটা এই নয় যে দুয়ের মধ্যে কোন একটি সম্প্রদায়কে কেমন করে 
একটা শিক্ষা দেওয়া যায় বা কেমন করে তাদের মধ্যে মন.ষ্যত্ব জাগানো যায় এখানে 
প্রশ্নটা হলো কেমন করে ভীরুকে সাহসী হতে শিক্ষা দেওয়া যায়।” 

তান আবার বলেছেন, «19৬০১ 0106190016১) 101 15951696660 595 01581 
1613 0০616: (0 06 ড1016101১ 11 0616 15 ৬10191109 17. 01 0158909) (1790 (0 
০0 700 010 0186 ০1981 01 11017-৬101610 0 ০০৬০1 10100161196, [11616 15 
1,07০ 101 2 ৬10161)% 10091) (0 796901076 1)017-৬10191)6) 11616 15 170 5101 
1009 ০91 086 110106916.৮ ( 7911)917 21. 109. 39 ) 

“তাই আমি 'ছ্িধাহীনভাবে বলোছ, বারবার বলেছি যে,যাঁদ আমাদের বুকের 
ভিতর হিংসাই থেকে থাকে তবে বরং সাঁহংস লড়াই-ই ভাল--কিম্তু কাপুরুষতাকে 
ঢেকে রাখবার জন্য আহংসার মুখোশ পরা অন্যায়। হিংসা নপুধসক ভীরুতার 
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চেয়ে চিরকালই গ্রেয়। হিংসাপরায়ণ লোককে বরং আঁহংস করা সম্ভব, কিন্তু ভরূর 
কোনই গাঁতি নেই ।” 

এখন আমরা দেখবো কংগ্রেস শাসন হাতে নিয়ে কিভাবে আহংসাকে ত্যাগ করেছে 
এবং গাম্ধীজী তাতে কতটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। কংগ্রেস, আগেই বলোছ, আঁহংসাকে 
কখনো একটা শাশ্বত নাতি বা 711091016 হিসেবে গ্রহণ করে নি-- কৌশল বা 
(9০195 হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। ফলে যখন গত যুদ্ধের সময় ইংরেজের লাথে 
স্বাধীনতার দাবি দাওয়া "নিয়ে কংগ্রেস একটা আপোষ করতে যাচ্ছিল” তখন স্বাধীনতা 
যাঁদ ইংরেজ স্বীকার করে নেয় এবং প্রত্যক্ষভাবে দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্ত দায়িত 
কংগ্রেসের হাতে তক্ষীণ দেয়, তবে তারা জাপান ও জামনির বিরদ্ধে সশস্ত সংগ্রামে 
[নিষুন্ত হবে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অথাৎ অস্দ্ গ্রহণ করতে কংগ্রেস রাজি 
হলো ও আঁহংসা পাঁরত্যাগ করতে রাজ হলো । এই সময় গাম্ধীজী বলছেন, “19 
098609 ০1 £1)9 51008101017 15 11180 16 0020£1595 15 10 0710৬ 17105 101 10 
1110956 ৮110 01166 11) 16 176099516 ০£ 8117060 ৫961708 ০ [1019১ 
016 0856 (6065 99815 1111 112৬০ 0০61) 56215 &£ £:095 11651609 01 
[06 10110)91% ৫9% ০1 076 00178159517061) (0 1691) (116 50161)06 ০৫ 9111760 
৮/810910, 4৯00 [0681 60861151019 /1]1 17010 210 16501758016 10: 
0105 0886৫501005 016 115001191) ৮11] 58৮ 11196 ] 51107010 112৬০ 
[5:০961৬6৫ 0178 (116 11861010 525 16917176100 1116 101.-10161706 01 1116 
50016) ০০ 1091619 0179 0995110% 01 10116 ৮/981 2170 01781 [ 5110010 119৬০ 
1116160019১ 101০9৬1060 001 116 0010819951061)+5 101110917  (19110106.5 
(1৬121190009 ৬০1. ৬১ 00886 218 ) 

“অবস্থার শোচনীয় পারণাম এই যে, যদি কংগ্রেস আজ অন্যান্য সবার সাথে 
দেশরক্ষার ব্যাপারে অস্ব্রধারণ করারই দরকার মনে করে, তাহলে গত বিশ বছর ধরে 
কেন কংগ্রেস-কমাঁদের সশস্ব-লড়াইতে শিক্ষিত করা হলো না এবং কেন এই দায়িত্ব 
অবহেলা করা হলো £ আমার মনে হয়ঃ ইতিহাস এই শ্রুটির জন্য আমাকেই দায়ী 
করবে। ভাবষ্যত এীতহাসিক বলবে যে, আমার বোঝা উচত ছিল যে দেশ বাঁলচ্ঠের 
আঁহংসায় 'দিনকে "দন শিাক্ষত হয়ে উঠছে না বরং দ-র্বলের পরোক্ষ প্রাতরোধই গড়ে 
উঠছে এবং আমার কংগ্রেস কমাঁদের জন্য সামরিক শিক্ষারই ব্যবস্থা করা উচিত 
গল ৮ এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, জাপানের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে 
ভারতকে রক্ষা করার দায়িত্ব গাম্ধীজী স্বীকার করতেন। দেশ ইংরেজদের কাছে 
পরাধীন বলে জাপানের আক্ুমণ থেকে রক্ষার কোন চেষ্টার প্রয়োজন নেই--এমন 
ধরনের উদাসীনতা বা 'নীক্ষয়তা তাঁর নীতি বাহর্ভত। জাপান যাঁদ ডীঁড়ষ্যার 
উপকূলে নামে--যার সম্ভাবনা খুব দেখা 'দিয়োছিল এক সময়ে--সেই আশংকা করে 
করে গাম্ধীজী ডীঁড়ষ্যাতে বেসরকারী প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য বাছা বাছা 
কয়েকজন নহকমা্কে টীড়ষ্যার উপকূল প্রদেশে কাজে লাগিয়ে দেন। িছ্তু 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই আহংস প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আঁত সামান্য মনে করেন 
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এবং সশস্ত্র প্রতিরোধই একমান্ত্র কার্যকরী প্রাতরোধ বলে মনে করেন, কেন না 
দেশে সেই জাতীয় আঁহংসার শান্ত বিদ্যমান 'ছিল না এবং ইংরেজের প্রাতি বিদ্বেষটা 
এতো বেশী দেশে ছিল; দেশ পরাধীন বলে, যে জাপানের আক্মণের বিরদ্ধে 
দেশবাসা অন্তর 'দিয়ে প্রাতরোধ করতে লাগতো না। গাম্ধীজীও একথা বুঝতেন এবং 
বুঝতেন বলেই শেষ পর্যন্ত ১৯৪২ সালের আন্দোলন বা আগস্ট বিপ্লবের আয়োজন 
করেন। কেন না 'িতনি বুঝেছিলেন, দেশ স্বাধীন না হলে স্বাধীনতার জন্য 
জাপানের বিরুদ্ধে দেশবাসী লড়বে না । 

এখানো আরো একটা প্রসঙ্গ একটু ছয়ে যাওয়া দুরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্য 
লাগার সাথে সাথে বা তার প্‌বেইি দেশে সংগ্রাম চেতনা খুব প্রবল হয়ে ওঠে। 
সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বামপন্থী দলগঠীল এবং কংগ্রেসের চরমপন্থী লোকেরা গাম্ধীজীর 
উপরে ক্রমবর্ধমান চাপ দিতে থাকেন যে যথাসন্তব শীঘ্র সংগ্রাম ঘোষণা করুন । 
গাম্ধীজী এড়াতে থাকেন। প্রথমতঃ আন্তজিতিক জটিল পারক্ছিতি থেকে তাঁর 
সংগ্রামের আদর্শকে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল করে ধরে দেওয়া তাঁর আহংসা নীতির পক্ষে 
একটি অতান্ত জটিল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কেননা তান জগত সভায় একথা বুঝাতে 
চান যে, ইংরেজদের দর্দনকে তান নিজের বুঁদিন মনে করলে তাঁর আঁহংসা কলাঙ্কত 
হবে, আর 'ছিতীয়তঃ 'িন্রশান্তর বরুদ্ধে লেগে যাওয়াতে একথা যেন প্রচারিত নব 
না হয়যে কংগ্রেস ফ্যাসিস্ট হিটলারের সহায়ক । 'কিতু তৃতীয়তঃ, আর একাট বিশেষ 
কারণে "তান আরও বেশী 'ছধধা করে চলাঁছলেন। "তান বুঝোছিলেন যে, দেশে 
এমন আগ্রময় ও বিশঞ্খলার শন্তি ঘনিয়ে উঠেছে যে যাঁদ তান আহিংস সংগ্রামের 
হুকুম দেন তবে আঁচরে তা সাঁহংস সংগ্রাম ও 'বিশত্খলায় পারণত হবে। তাই 'তান 
বলতেন দেশ তাঁর মতে প্রস্তুত নয়।* অপ্রস্তুত এই অর্থে নয় যে দেশে আগুন 
জবলবে না, অপ্রস্তুত এই অর্থে যে তা আঁহংস সত্যাগ্রহের মধ্যে আবদ্ধ থাকরে 
না। এইজন্যে দেশে যতই সংগ্রামের চাহিদা বেড়ে যেতে লাগলো; তিনি ততই 
আহিংসার উপর জোর দিতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, গঠনমলক কাজের মধ্য 
গদয়ে সমগ্র জনতাকে আঁহংসার শিক্ষা 'দিয়ে তৈরী করো, নচেৎ আমি সংগ্রামের ডাক 
দেবো না। বামপন্থীরা 'বরন্ত হয়ে উঠলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আঁস্মির হয়ে 
উঠলেন এবং দেশে কছু হবে না জেনে হতাশ হয়ে বিদেশে ইংরেজবিরোধধ শন্তি- 
সমূহের সাঁহত সহযোগিতায় দেশ স্বাধীন করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। 'কিম্তু 
গাম্ধীজী নড়ছেন না। কেননা তাঁর ১৯২২ সালে চোঁরচোৌরার হত্যাকান্ডের পর 
আন্দোলন বন্ধ করে দেবার কথা মনে আছে। হিংসা ফেটে পড়োছিল বলে তিনি 
সোঁদন সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং তার জন্য কম কৈফিয়ং ও ক্ষতিপূরণ 
দিতে হয় নি। এবং আজ যখন "তান প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারছেন যে ভারতবর্ম 
আগ্মিগর্ভ হয়ে উঠেছে, তখন তো তা 'হিংসায় ফেটে পড়বেই। অথচ লড়াই করা ষে 


_.* এই জাটল পারাস্থীতি আধকতর পারকার করার.চেষ্টা 'গান্ধীজী ও সংভাষম্্র' নামক অধ্যায়ে 
করা হয়েছে, যেখানে গান্ধীজশর পথ এবং সুভাষচন্দ্রের পথের তুলনামুলক বিচায়ের প্রচেষ্টা 
আছে। 


গাম্ধী--৪ ৪৯ 


প্রয়োজন, লড়াই না করলে যে সোঁদনের অসহায় অবস্থা থেকে ভারতকে রক্ষা করার 
'আর উপায় নেই, একথা 'তিনি যত অনুভব করতে লাগলেন ততই আস্থর হয়ে 
উঠতে লাগলেন। তান 'বিনোবা ভাবেকে ও কংগ্লেস নেতাদের শেষ পর্যস্ত ব্যন্তিগত 
সত্যাগ্রহে নামিয়ে 'দলেন। জাতির যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের সাথে সাথে দেশে 
সুশৃঙ্খল সংগ্রাম গড়ে যাতে তোলা যায়, তারই পটভূমিকা সান্ট করা সেই 
ব্যন্তগত সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল। 'কিম্তু সেই সত্যাগ্রহ বিশেষ কার্যকরী 'জাঁনষ 
হলো না--ইংরেজের পক্ষে আপোষের জন্য একটা চাপ সূষ্টি হলো মান্। 'কিম্তু 
ইংরেজের সঙ্গে আপোষ আলোচনা ও ক্রিপ্স-মিশন ব্যর্থ হলো । ওঁদকে যুদ্ধের 
জন্য নানারকমের অরাজকতা ও দূনরীততে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে-_জাপানী আক্লমণ 
ক্রমশই ঘাঁনয়ে আসছে । তখন গাম্ধীজীর একরকম চরম পরীক্ষার দিন। তখন 
তান ক্রমশই বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। তান অন্তর থেকে চীৎকার করে উঠলেন 
আর নয়, যদি হিংসা আসে আন্জক তার ঝাঁক আমাকে নিতে হবে, আমি আঁহংসার 
সংগ্রামই শুর করবো--হিংসা আসবে বলে ভয় পেলে চলবে না। 7987810 
£৯101059 তাঁকে ছাড়তে হলো । বলতে হলোঃ «[,5৪৬০ 85 ০ 0090 01 8172101) 
0৪ ৭010. বলতে হলো, অবচ্থা অসহনীয় হয়ে উঠছে, এর চেয়ে ষে কেন অবস্থা 
ঢের ভালো? “/109191)5 15 ০৪৮61 00) 09 1 তারপরেই আগস্ট আন্দোলনের 
ডাক, “করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' আহ্বান, [০ ০: ৫16-এর 0:01 সংগ্রামের কৌশল ও 
দিনক্ষণ ঘোষণা করার আগেই সরকার গাম্ধীজী ও কংগ্রেসর উপর আক্মণ চালিয়ে 
দিলেন রান্রর অন্ধকারে । দেশ 'বক্ষোভে, বিদ্রোহে, 'হিংসায়, আঁহংসায় মেতে উঠলো 
»যার নাম 'আগস্ট বিদ্রোহ । গাম্ধীজী জেল থেকে বেরিয়ে বললেন, আমাকে সংগ্রাম 
করতে দেওয়া হয় গন । আমাকে আমার মতো করে সংগ্রাম বা আহংস উপায়ে সংগ্রাম 
চালাবার সুযোগ সরকারই দেয় নি। কাজেই দেশে যে 'হংসা দেখা 'দয়োছল 
কংগ্রেসের দায়িত্ব তাতে কিছু নেই-_দায়িত্ব সরকারের, ইত্যাদি । পাঁষ্ডত নেহর: 
সোঁদন প্রতিবাদ করলেন, বললেন, জনতা যা কিছ; করেছে ভালো হোক, মন্দ হোক 
তার দাঁয়ত্ব কংগ্রেসের নিতে কোন কুম্ঠা বা লজ্জা বোধ করার কারণ নেই। কারণ 
শম্ডিত নেহরূর আঁহংসা বোধটা অতো নৌতকতা দূরস্ত নয়। এবং কোন কংগ্রেস 
কমর্ণরই নয়। কেন না তাঁরা আঁহংসাকে কৌশল হিসেবেই প্রধানতঃ গ্রহণ করেছিলেন 
_ নীতি বা ০759৫ হসেবে নয়। যা হোক; এীতহাসিক জওহরলাল নীতিবাগিশ 
গান্ধীর সংকোচ অনুভব করলেন-_কংগ্রেস আগস্ট আন্দোলনের সমস্ত গৌরব বূক 
ফুলিয়ে গ্রহণ করে 'িল। গাম্ধীজী চুপ করে গেলেন-_জওহরলালের দাবি বোধহয় 
শেষ পর্ন্ত মেনে 'নলেন। এখানেও আমরা দেখি গাম্ধীজী নিজের নাঁতিকে বাষ্ব 
অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারতেন। এবং ১৯৪২ সালের আগস্ট বিদ্রোহেও শুষ্ধ 
আঁহংসার কোন স্থান হয় নি। 

তারপর কংগ্রেস, সরকার দখল করে আঁহংসনাতির কোন প্রয়োগ করেন নি । তাঁরা 
প্রচলিত প্রথা মতো রাণ্ট্রষশ্ত্নর চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা এখনো ফাঁসী দেবার প্রথাটা 
পর্যন্ত উঠিয়ে দিতে পারলেন না। জনতার উপর গুল, গ্যাস চালানোর প্রথায় 


১৫০ 


তাঁরা আহংস আদর্শের প্রাত ঠবশেষ কোন শ্রদ্ধা দেখান ন। এবং এমনও হয়তো 
মনে করেন যে সরকারী আসনে বসে কারো আঁহংস থাকবার উপায় নেই অথবা 
প্রয়োজন নেই। দেশের অশান্ত, দাঙ্গা, ধর্মঘট, বিক্ষোভ ইত্যাঁদর প্রতি তাঁদের 
আচরণ ইংরেজ আমলের মতোই আমলাতান্ত্রিকতা, যাঁন্দকতা ও 19%/ 81) 01৫61- 
এর 'চিরাচারিত প্রথাসম্মত। রাস্ট্রযন্ত্র চালনায় আঁহংসার কোন স্থান আছে বলে তাঁরা 
স্বীকারই করতে চান না। অথচ গাম্ধীজীর মত তা ছিল না। গ্াম্ধীজী অনেকবার 
স্মরণ কাঁরয়ে 'দিয়েছেন যে, আহংসার ক্ষেত্র রাষ্ট্রকেও দেখাতে হবে। সামাঁজক 
অনেক প্রকার বিশৃঙ্খলা, এমন 'কি জেলের কয়েদী গৃস্ডা-বদমায়েসদের সংশোধন 
করাতেও অছিংসার একটা 'নজস্ব নাতি থাকা চাই। দেশ স্বাধীন করার জন্যই 
আহংসা দরকার--উপায় 'হসেবে মান্র--কিন্তু স্বাধীন হলে আহংসার কোন প্রয়োজন 
নেই--তাহলে আঁহংসার কোন সময়ই দরকার নেই। মনে রাখতে হবে, গাম্ধীজীর 
কাছে আঁহংসা মানত একটা উপায়ই নয়, লক্ষ্যও বটে--৮০6) 17)69175 2170 910. 
পথ ও লক্ষ্য তাঁর কাছে আলাদা 'জানিষ নয়। তান শুধু সংগ্রামেই আঁহংসা চান 
তা নয়--তাঁন এমন সমাজ চান যা আঁহংস। ভবিষ্যত সমাজ সমাজবান্তরক হবে, 
ণক সবেদিয় হবে, এ নিয়ে 'তান মাঝে মাঝে দক 'লখেছেন বা বলেছেন বটে-_কিন্তু 
আঁহংস সমাজ হবে, একথা তাঁর প্রত্যেক কথা ও কাজের মধ্যে 'ছিল। তাঁর ধারণা ছিল 
যে, যাঁদ সমাজ আঁহংস হয় তবেই সাঁত্যকার সমাজতাঁন্ত্রক সমাজ ও সবেদিয় সম্ভব৷ 
আদর্শ-সাম্যবাদী সমাজও আসলে আঁহংস সমাজ । অতএব যে মুহূর্তে দেশ স্বাধীন 
হয়ে গেল তখন আর আঁহংসার প্রয়োজন নেই, এই যাঁরা ভাবেন, তাঁরা গাম্ধীজীর 
কিছুই বুঝতে পারেন নি। কাজেই গাম্ধীজী যখন দেখতেন কংগ্নেস মন্ব্ীরাও 
পুরানো আমলাতান্ত্রিক ও জবরদাস্ত ঢঙে আইন ও পুলিশের সাহায্যেই রাজ্য 
চালাতে চাইছেন, তখন 'তাঁন ভীষণ দুঃখ পেতেন। 'তাঁন বলছেন, ্ঘ 81 
29112171760 (191 001 11111190615 1090 (0 9311 (০ (17611 210 1116 70011096 811৫ 
(7০ 101116915. 20) 291181160 0190 0165 190 19 056 (115 121080886 
(18 669 010 10 16019 ০ 075 00095161017 9066০1163 1 1661 63 £ 
6176 00780169976 1056 2180 676 13166571700 1007. ৬119 0095 ০1 1107- 
ড1015107096 [911 01 87101. 09099510175 2 [5 1 075 10017-1016706 ০01 0116 
91621071791) (115 80900095 91109010 1106 11059 05 9৮2 010. 001 
910. 900 177216 013 525১ ৬০ ৬111 59৫ 01510 (০ 68110৬৩ ০1: 91100% 
01167) 0010, 11115% (0০0 216 ০1 ০0110111006. [6 116) 51111 1011 05 
৮০ ৮111 21105 1116] 10 ৫0 50. ০৮ 0201701 01 9£51075 01:88101260 
৬1016006616 17017-৬1016709 ০0? 016 ০210 00৮ 009 101-51011009 
1101) 076 01855 81010 ০৪1) 6%010136. ভাত 119৬৩,» 9০08 111 589, 0591 
50080161619 10017-৬1016100. ড/০ ৬66 11017-5101600 ৫011106 1116 ০111- 
৫1500601670 ০৪11102101১ ৬৩ £6০61$৩৫ 12001 019৬9 200 10196, 19 
19015 15 0015: %/5 ৫1১ ০০6 106 50050191619. ডা5 ০০1 100 89 
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«আমাদের কংগ্রেস মন্ত্রীরাও যখন শাসনকার্য চালাতে পুলিশ ও সৈন্যের সাহায্য 
নেন তখন আমি লজ্জা পাই। আমি শুনে লজ্জা পাই যে মন্ত্রীরা ঠিক সেই জাতীয় 
ভাষাই ব্যবহার করেন বিরোধীদের 'বিরৃদ্ধে, যা তাঁরা চিরকাল ইংরেজ আমলা- 
তাশ্ল্রকদের কাছে শুনে এনেছেন । আমি অনুভব কার ঘেন কংগ্রেস হেরে গিয়েছে__ 
ইংরেজরাই আসলে জিতে গেছে। কেন এসব অবস্থায় আমাদের আহিংসা ব্যর্থ হচ্ছে ? 
গুন্ডারাও যেন আমাদের 'ব*বাস ও ধম“ থেকে আমাদের হটাতে না পারে এবং আমাদের 
মুখ থেকে বলাতে না পারে যে আমরা গূম্ডাদের ফাঁপীতে লটকাবো বা গুলি করে 
মারবো । ওরা আমাদের স্বদেশবাসী ॥। ওরা যাঁদ আমাদের হত্যাও করে করুক, 
তবুও আমরা আমাদের নাতি বদলাবো না। আমাদের আহংসা কি দূর্বলের 
আঁহংসা 2? সথ্ঘবদ্ধ হিংসার বিরুদ্ধে দূর্বলের আঁহংসা কার্যকরী হতে পারে না-- 
একমান্্ বাঁলষ্ঠের আঁহংসাই দাঁড়াতে পারে। তোমরা বলতে আমরা অতীতে অনেক 
আঁহংসা দৌথয়োছ, আমরা আইন অমান্য আন্দোলনের সময় আহংস ছিলাম । 
আমরা লাঠির আঘাত নীরবে সহ্য করোছি* আরো কতো কি নির্যাতন ভোগ করেছি। 
আমার উত্তর এই, আমরা করেছি বটে 'কিম্তু যথেন্ট কাঁর 'নি। ডাঁন্ড আভষানের পর 
আমরা স্বাধীনতা পাই 'ন; তার কারণ আমাদের আঁহংসা বরশ্রেম্ঠদের 'নভে'জাল 
আঁহংসা ছিল না।» 

তবু যাই হোক, আন্দোলনের সময় অনেকটা আঁহংসার প্রভাব ছিল কংগ্রেসের 
উপর। ক্ষমতা পাবার পর সেই প্রভাব চলে যাচ্ছে কেন? ক্ষমতায় আসীন হলে 
?ি বিরোধাঁদের প্রাতি আহংস থাকবার কোন উপায় থাকে না? তান কংগ্রসের শাসন 
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“কংগ্রেস সরকার কখনো ব্যন্তি বিশেষের হিংস্র কাজের বিরুদ্ধে সাজা নামক 
সংগঠিত দলবদ্ধ রাষ্ট্রীয় 'হংসার প্রয়োগ করবে না। বন্ধৃত্বপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা 
ও আঁহংস ব্যবহারের দ্বারা সুস্থ জনমত স্ঁষ্ট করে অন্যায়কারীদের এবং ভ্রান্তবৃদ্ধির 
লোকেদের সংশোধন করবে । অথ সৈন্য ও পুলিশের জোরে কংগ্রেস রাজ্য চালাবে 
না, চালাবে তার নৈতিক সমর্থন 'দিয়ে--যে সমর্থন আসবে আঁধকাংশ লোকের 
শুভকামনা থেকে । কোন সশস্ন শান্তর বলে বলীয়ান হয়ে কংগ্রেস ক্ষমতা পায়ও 
পন এবং তার ক্ষমতা সশস্ত্র শক্তির মাধ্যমে প্রকাশও করবে না--জনগণকে সেবার 
জন্য প্রাতাটি কাজের মধ্য 'দয়ে কংগ্রেসের প্রতি গ্রণসমর্থন ফুটে বেরোবে 1৮ 
মন্ত্রীরা যখন দেখবেন যে তাঁদের প্রদেশে মারামার, 'িংসা, দ.নাঁতি বেড়ে চলেছে 
তখন তাঁরা কংগ্রেস সংগঠন ও কর্মদের সাহায্য চাইবেন-শেষ পর্যন্ত ওয়ার্কং 
কাঁমটির সক্রিয় সাহায্য চাইবেন । তাঁদের সাহায্য পাওয়ার পরেও যঁদি দরকার হয়, তখন 
তাঁরা ফোজদারী আইন ও তৎসংক্ান্ত ব্যবস্থাদির সহায়তা নিতে পারেন-_তার পূর্বে নয় । 
( অর্থাৎ কংগ্রেস একমান্র তার সরকারী শান্ত দিয়ে চলবে নাঃ তার বেসরকারী জনসেবার 
ও গণআন্দোলনের এাত্হাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং তারই সাহায্যে অনেক 
কাজ করতে হবে কেবল মন্ত্রীত্বের ক্ষমতা 'দিয়ে নয়। (লেখক ) পীলশ ও সৈন্যের 
প্রয়োজন যত কমিয়ে 'দিতে পারবে, ততই কংগ্রেস সার্থক হলো বলতে হবে।” কিন্তু 
আমরা আজকাল ?ি দোখ ৯ পাুঁলশ ও সৈন্যখাতে ব্যয়টা দিনকে দিন বেড়েই 
চলেছে। স্বাধীন ভারতে পুণীলশের সংখ্যা বোধহয় দশগুণ বেড়ে গেছে । এ থেকে 
বোঝা যায়, গাম্ধীজীর আঁহংসা রাণ্ট্রকার্ধে আজ থোড়াই ব্যবহৃত হয় । 

আর কংগ্রেসের 'ভিতরকার হিংসা সম্বন্ধেও গাম্ধীজী কম সচেতন ছিলেন না। 
এখানে দলাদাঁলঃ হিংসা, প্রতিহিংসা ও প্রতিযোগিতার যে চিন্র তান দেখতেন, 
তাও তাঁকে শংাকত করে তুলতো । তান বলেছেনঃ “14০0150৬৩17 079 2005 (008 
৬1916100 16301160 10 09 1191 (00105:655170610, 21 0501051595 10006111155, 
119 7095 17015010110 270 [9100 [019০0990 2 (20701699 91601010105 216 
11105012010109 ০1 0028555 ৬1019190৩,৮ (17911081521, 10. 39) “তাছাড়া 
কংগ্রেসকমাঁদের সভাগাীলতে প্রতিদ্বন্ঘী কংগ্নেস কাদের মধ্যে আজকাল হিংসা ও 
মারামারি করতেও দেখা যায়। কংগ্রেস নিবচিনের সময় অনেক রকমের দুরাচার ও 
'বিশঙ্খলা দেখি, যেগুীল কংগ্রেসের 'ভিতরকার 'হিংসার পাঁরচায়ক |” 

যাক, এতক্ষণে আমরা গাম্ধীজীর নিজের ভাষ্য থেকেই দেখতে পেলাম যে সত্যিকার 
শুদ্ধ আঁহংসা কোনাঁদনই তেমনভাবে দেখা দেয় 'নঃ দেশ একমান্র আহিংসার 
সাহায্যেই স্বাধীন হয় 'ন এবং আঁহংসাই দেশ স্বাধীনতার প্রধান কারণও হয়তো 'ছিল 
না। অন্যান্য শিষ্যরা যে দাবই করে থাকুন; গাম্ধীজী নিজে আহংসার এতটা দাঁব 
কমক্ষেত্রে সমর্থন করতে 'দিতে নারাজ । দেশ স্বাধীন হয়েছে সত্য এবং সে 
স্বাধীনতার জন্য একমান্র আঁহংসাই সমস্ত বাহাদুরী নিতে পারে না। যাঁরা সোজা- 
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সুজি এবং প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদেরও একটা অংশ এর মধ্যে 
আছে। ন্ুভাষবাবূর মতো যোদ্ধাদের দানও কছু সামান্য নয়। বামপন্থীদের 
দান নেই একথাও বলা যায় না। তাছাড়া 'বশ্বপারাশ্ছীতর অনুকূলতাও ভারতের 
স্বাধীনতা পাওয়াতে সাহায্য করেছে। রুশ বিপ্লব, চীনাবপ্লব এাশয়ার জাগরণ, 
ফ্যাসীবাদের ধবংস, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, তাদের রাজনোতিক 
দুর্বলতা- এগুীলও ভারতকে স্বাধীন হবার পথে যথেম্ট সাহায্য করেছে । আর 
সবার উপর রয়েছে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, যে সংগ্রামের প্রতীক ছিলেন 
মহাত্মা গাম্ধী। অন্যান্য অনেক শন্তি এই স্বাধীনতার ব্যাপারে 'নযুস্ত থাকলেও» 
একা গান্ধীজীর দান সবার যোগফলের চেয়েও বোধহয় বেশন-_নেতৃত্ের দিক থেকে । 
গকম্তু এটা কি অন্যায় দাবি নয় ? একেবারেই নয়। যঁদও আমরা দেখোছি গাম্ধীজীর 
শুদ্খ আহংসাই সবটা ছিল না, তথাপি একথা বললে মস্ত ভুল হবে যে আঁহংসাই হলো 
গাম্ধীজীর একমাত্র দান। গাম্ধীজী সমগ্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের কেন্দুষ্থলে 
অবস্ছিত 'ছিলেন-_হিংসা-আঁহংসা, গণতান্মিক, নিয়মতাঁন্ক, গঠনতান্তক যতরকমের 
জাগরণ আমরা' দেখেছি তার প্রত্যেকটি শান্ত আলাদা আলাদাভাবে এবং সমগ্রভাবে 
গাম্ধীজীর নেতৃত্বের মধ্যেই কমবেশী সীমাবদ্ধ ছিল । এমন 'কি সুভাষবাবুর আনুগত্যও 
গাম্ধীজীর প্রতি কম ছিল না। আজাদাহন্দবাহিনীও ভারতের পিতা গাম্ধীজীর নাম 
করেই সংগ্রামী আঁভনন্দন করতে "দ্বিধা করতো না-_এবং গাম্ধীজনও বিপ্লবীদের 
কখনো ত্যাগ করতে পারেন 'নি।* মভারেটরাও তাঁর কথা না শুনে পারতেন না। 
ভারতের প্রত্যেকটি প্রাতঘ্ঠান, সে জনসেবাই হোক, রাজনীতি হোক, নারীআন্দোলনই 
হোক, হরিজন আন্দোলনই হোক, কুঁটিরশিজ্পের রক্ষাই হোক--যা কিছু হোক, 
সবটার মধ্যে গাম্ধীজীর হাত গছল । জাতীয় জাগরণের প্রত্যেকাঁট ব্যাপারে তাঁর হাত 
ছিল। সমগ্রভাবে জনতার বৃহং ছবিটা, এক প্রাণ এক জাতির বাস্তব মৃর্তটার 
কাঠামোটা তিনিই তৈরী করে যান। গাম্ধীজীই যে ভারতবর্ষ--একথা বদেশীরাও 
জানতেন । এ দেশের শ্রেন্ঠ কাব, সাহিত্যিকঃ বৈজ্ঞানিক ধর্মপ্রচারক-_কেউ তাঁর 
সাহায্য থেকে বণ্চিত ছনান। "তান জ্‌তো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ--সব কাজই শুরু 
করে 'দিয়ে গেছেন । কেবল রাজনোতিক দিকেই নয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর দান 
স্পম্ট। যারা তাঁকে দেখতে পারতো না? তাদেরও স্বার্থ [তান অবহেলা করতেন না, 
যারা তাঁকে বিদ্রুপ করতো; তান তাদেরও অবহেলা করেন 'ন। সাঁত্যকার অথেই 
বলা যায় হা 25 016 61161 ০01 0116 11861010 । কেবলমান্র আহংসাই তাঁর 
দান এই জাতীয় য্যান্ত এবং যেহেতু ভারতীয় জীবনে আজ আঁহংসা কোথাও 
কায়েম নেই কাজেই গাম্ধীজীর কোন দানই নেই--এই জাতীয় যুন্ত হাস্যকর। 
গাম্ধীজীকে একটা' 96০ বা সম্প্রদায়ের স্রষ্টা মনে করলে মস্ত ভুল হবে। 'তাঁন 
গছলেন ভারত ইতিহাসের এক অপূর্ব সাঁম্ধক্ষণে ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতীক-_ 
যাঁর 'ভিতর দিয়ে গুরত্বপূর্ণ এঁতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে। গাম্ধীজী নজেও 
জানতেন আহংসা তাঁর জীবনের একটা মূল মন্ত্র হলেও ওটাই তাঁর একমাত্র দায়িত্ব 
% গান্ধীজী ও সুভাকন্দ্র' অধ্যায় ঘুষ্টবা | 
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নয়। যাঁদ আহংসাকে সবচেয়ে বড় কথা ও শেষ কথা বলে তিনি ধরে রাখতেন তবে 
গাম্ধীজী তাঁর পরবতাঁ নেতার পদে জওহরলালকে নিযুস্ত না করে হয়তো কোন 'বাঁশস্ট 
ও গোঁড়া গাম্ধীবাদীকেই নিযুত্ত করে যেতেন ।* 39৮19112112] 15 1075 57190995501 
বলার মধ্যে গাম্ধীজীর এঁতিহাসক বাধ্যবাধকতা গাাঁলই প্রকাশ পেয়েছে। অথচ 
জওহরলাল কোনকালেই আহংসবাদী নন--ভগবানভন্ত তো একেবারেই নন ॥ 
গাম্ধীজী রাজাগোপালাচারী বা 'বনোবা' বা রাজেন্দ্রপ্রসাদকে পরবর্তা নেতা 1নযক্ত 
করে যান নি, যাঁদও অন্যান্য দক 'দিয়ে তাঁরা গাম্ধীজীর আরও নিকটে 'ছলেন। 
গাম্ধীজীর এীতিহাসিক দায়িত্ব তাঁকে বোঝার মত অর্তদ-ষ্টি ও দূরদ-ষ্ট দিয়েছিল যে 
এটা ভারতের ইতিহাসকে অগ্রগামী করার বাহন আজ জওহরলালের মধ্যে যতটা আছে» 
অন্যদের মধ্যে ততটা নেই। অবশ্য জওহরলালকে নেতৃত্বে আসীন করে 'দিয়ে 
গাম্ধীজীর আহিংসা ক্ষতিগ্রস্ত হলো, এমন মনে করার কারণ নেই । আঁছংসা পৃথিবীতে 
ব্যর্থ হয়েছে, এধরনের উত্তিও হাস্যকর । ৮৪০০৪ 1008115 হিসেবে গাম্ধীজীকে 
হয়তো কোন কোন 'বিষয়ে ০০০11910156 বা আপোষ করে নিতে হয়েছে । 'কি্তু 
আমরা যাঁদ খেরাল করে দেখি তবে বুঝতে পারবো গাম্ধীজীর অহিংসা মুছে যায় নি 
বা মৃছে যাবার কোন লক্ষণ নেই । 'হংসার ও প্রাতীহংসার ও কদর্যতার ঘত ছাঁবই 
দেখ না কেন--ভারতের সম্মুখে আজ আদর্শের এমন উজ্জ্বলতা এলো কোথা থেকে ? 
ভারতীয় বৈদোৌশক নাতিতে পণণীলের ও শান্তর আবেদন এলো কোথা থেকে ? এর 
বীজ গাম্ধীজীর আঁহংস আন্দোলন থেকেই এসেছে-_জওহরলাল তার ধারক মান” 
সৃষ্টকতাঁ নন। আজকাল ভারতীয় রাজনীতিতে জনসাধারণের দাঁব সবগ্রিগণ্য--এই 
কথা এলো কোথা থেকে, কার জোরে এটা এতো সহজে স্বীকৃত হলো? নীতি হসেবে 
সমাজতন্ত্র এত সহজে ভারতে ? করে স্বীকৃতি পেয়েছে 2 এ সমস্তের গোড়ায় 
গান্ধীজীর ষেদান আছে তাকে ভুললে চলবে না। গাম্ধীজী আমাদের চরিত্রের 
ছাপ ও আদর্শ তৈরী করে দিয়ে গেছেন। আমাদের জীবনের মোড় গণমখা করে 'দিয়ে 
গেছেন। আঁহংসার মধ/কার 5011 বা ০৪9৪টার গুরুত্বটা উপলধ্ধি করতে হবে । 
ক 90171 আজ চলছে? এই 50116 9? 101000100 [0019 কোথা থেকে এতো 
ওজ্জবল্য এবং মহিমা অর্জন করেছে 2 এই ৪9101৮-এর বাস্তব 19811581101. অবশ্য 


জওহরলালকে পরবতর্ণ নেতা বলে বলে দেওয়াতে গান্ধীজাীঁর আহিংসা বর্জন হলে।, এমন বলা 
যায় না। হয়তো গান্ধীর জীবনদর্শন ও সভ্যতা সম্বন্ধে ভাবনা ক্ষাতগ্রস্ত হলো, কিন্তু 
হিংসাবাদের সমর্থন করা হলো না। নেহর্‌ নেতৃত্বে পণ্চশখল, সহাবস্থান ও শাতুনীীতির 
প্রচেষ্টা দেখা যায়, যাঁদও আজ সেই পণ্চশশল ও সহাবস্থাননগাত বিপন্ন তথাঁপ আহিংসা ও 
শান্ত ছাড়া ষে মানুষের ম্ীন্ত নেই সেই প্রত্যয়ও অনেক বেশী। কিন্তু ষে ধরনের সভ্যতা 
অর্থাং বিকোন্দিত স্বাবলম্বী অর্থনীতি ও সংষত জবনচরা 'ভন্ন ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে, রাজ্যে 
রাজ্যে, দেশে দেশে শান্তিপূর্ণ সহাবদ্ছান থাকতে পারে না, সেই বিশ্বব্যাপা প্রশ্ন আজ উপাস্থিত 
আমাদের জন্যও এবং সকলের জন্যও । “গাম্ধী__গবেষণা” যখন ৩০ বছর পূর্বে সমাপ্ত কার, 
জেলখানায়, তখন এসব বূহত্তৰ ও গভীরতর সমস্যাগুল পাঁরহ্কার হয়নি । ফলে জওহরলাল 
সম্বন্ধে আমার সৌদন %ার সমস্ত 'চন্তা চেতনা ও বিচার আঙ্গকের কার্ষক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভাবে সমার্থত 
হয়নি। এ সম্বন্ধে 'গাম্ধী ও ইতিহাস” অধায়াটি দুষ্টবা । 
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অনেক দ্‌র-কিল্তু ৩ 18৬০ 961) [90935369550 ৮9 1195 5111. 

'হংসার সাহায্যে যারা বিপ্লব করতে চায় তাদেরও একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে 
চাই। এঙ্গেলসের কথা থেকে বলাছি-_5718515 96:2081॥ [0৩0198) বইখানার 
ভ্‌মিকায় 'লিখেছেন-*.*.. 6.6 05199 170 1110151010 80০ 1 5 2 1081 ৬1০601:% 
9৬০: 1116 11111112915 11) 0116 516০6 081)0109) ৪ ৬19001% &5 ০০৬৪০ (৬10 
21170193১19 0176 01 19165 63006100101)5, 73111 11750159165 8150 00111)060 0) 11 
1091 1816]. 501 01161) 1 5125 50161 2, 005561010 01107910116 (079 1:00105 
31০]0 0 00191 10101617995, 1761700 (116 10899;৬6 06661709 15 06 1015৬911116 
(011) 01 961). 1176 861801 5111 1159 11616 2110 (11616) ০0 01019 ০9 ৬৪ 01 
%:0610100. অর্থাৎ আমাদের এ বিষয়ে কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকা উচিত নয় ঃ 
বিপ্লবী জনতার পক্ষে রাস্তার লড়াইতে সামরিক শান্তকে পরাজিত করে দেওয়া, যেমন 
একজন সৈন্য অপরদলকে পরাজিত করে- এমনি ধরনের জয়ে বিপ্লবীরাও খুব বেশী 
ভরসা করে না। তাদের কাছে সৈন্যদের 'বরুদ্ধে দাঁড়ানোর মধ্যে যে নৈতিক আবেদন 
ও জাগরণ আছেঃ যাতে সৈন্যরাও মাথা নোয়াতে বাধা হয়, সেইটাই তার বৈপ্লাবক 
তাৎপর্য। আত্মরক্ষামূলক প্রাতিরোধটাই বিপ্লবে সাধারণ ঘটনা-_কদাচিং কখনো 
তা আর্ুমণের স্তরে উঠতে পারে এখানে সেখানে--কিল্তু তা কেবল ব্যতিক্রম হিসেবেই 
ধর্তব্য। 

পতন আরও বলেছেন, “5৬51 11 070 91895810 1100০ ০1 511001 ঠ0171116, 
01161610169 02171109006 10100006৫ 17)010 ০1 2 11012] 1217) ০01 9. 17798691191 
606০, [ঢু 925 ৪ 17)09115 01 9178101110 0176 5(99009510955 01 (116 100111021%. 
210 1)010 ০001 81711] 0115 925 21511060) 11011 ৬106019 25 5401) 5; 11001 
7616 525 ৫১668, 1119 19 (170 11811 1901101১ ৬/10101) 10009 ০০ 1061) 11) 
15৬1১ 11165৬/159১ ৬/1)61) (186 010910095 01 90100110601 06010 50591 01705 916 
63010011100. 70৮০15---111109001001010 10 (০1455 91050109117 157181103,% 

এর সহজ ও সরল অর্থ এই, যখন কোন বিদ্রোহী জনতা সৈন্য ও পুলিশের সঙ্গে 
সংঘর্ষে এসে ঘায় বা রাস্তায় ব্যারিকেড সমষ্টি করে লড়াই করতে চায় তখন তারা যে 
শান্ত বলে' সৈন্য ও পুলিশকে হাঁরয়ে দিতে পারে তা নয়। কল্তু তাদের প্রাতরোধ 
একটা অপর মনোবল সমষ্টি করে এবং শন্তুর মাথা নত করিয়ে 'দিতে সাহায্য করে । এর 
নৌঁতক দানটাই বা 1055০1)01051091 £61176101-টাই বড় কথা, 701551081 5707750)-টা 
নয়। দেখা যায় জনতা যখন সংগ্রামে অস্ত হাতে নিয়েও এগিয়ে আসে তখনও দক্ষতা ও 
কৌশলের দিক থেকে তারা কত কাঁচা, কত সহজেই না শিক্ষিত সৈন্যদল তাদের 
কতলোককে ঘায়েল করে ফেলে । কিন্তু তথা'প এই জাতীয় সংগ্রাম বৈপ্লাবক চেতনা 
ও আদর্শের ওজ্জবল সৃষ্টি করে, যার ছোঁয়াচ সৈন্য ও পুলিশের উপরে পড়তে বাধ্য 
হয়। এর অর্থ) এই সশস্ত্র 'বিপ্লবেও অস্ন্রবলটা বড় কথা নয়- নৌতিক বল ও আদর্শ বা 
80110 ০? 9885০ কত শান্তশালী ছলো তারই উপর বিপ্লবের ভাগ্য 'নভ্র করে-_ 
হাতাহাতি বা গায়ের জোরের হিসেব 'নিকেশ 'দিয়ে নয়। এঙ্গেলস এইজন্যই গায়ের 
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জোরের শল্তি সম্বন্ধে কোন 111950 না রাখতে বলেছেন। 

গাম্ধীজীর আঁহংসাও সেই নৈতিক শান্ত জাগাতে সমর্থ হয়েছিল। দেশের 
আপামর জনসাধারণ ভীরু, দুর্বল, নারী ও 'শিশু-_রাজকর্মচারী, পালিশ, সৈন্য 
--সকলের বুকে তাঁর আঁহংসা অপূর্ব জাগরণের পরশকাঠি ছধইয়ে 'দিয়োছল। যারা 
সহিংস পঙ্থায় বাসী, তাদের বূকেও তান সাহস এনে দিয়োছলেন। এ ব্যাপক 
জাগরণ তাঁর আঁহংস আন্দোলনে সৃষ্টি হয়েছিল। তবে তার 'বকাশ সর্বন্র আহংস 
ছিল ন। তাছাড়া ভারতের ০৪৮১৪-টাকে তান অহিংসার সাহায্যে এমন জন্দরভাবে 
পৃথবীর দরবারে উপাস্ছিত করে 'দিয়োছলেন-_ভারতের প্রাতি অত্যাচারটাকে সকলের 
চক্ষে ধাঁরয়ে দিতে পেরেছিলেন যে ইংরেজরা পর্যন্ত দিনকে দিন বিচলিত ও লাঁজ্জত 
হয়ে উঠেছিল, যার ফলে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করার সময় 1বলেতে বিশেষ 
কোনই বাধা ঘটে 'নি। হিংসার পথে গেলে এত সহজ সমর্থন পাওয়াসব হতো 
না। অতএব আহংসার কোন দান 'ছিল না একথা বলা ভুল। তাছাড়া একথাটাও 
মনে রাখতে হবে দেশবাসী কার তঃ আঁহংসা দেখাতে না পারলেও গাম্ধীজী নিজেই তা 
দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার ব্যন্তগত দণ্টান্ত জাতীয় জীবনে অনেকদিন 
পযন্ত একটা প্রভাব রেখে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। গাম্ধীজীর জীবন ও চাঁরন্ন 
আঁহংসার দ্বারা তৈরী, একথা বলা যেতে পারে এবং তাঁর জীবন, জাতীয় জীবন ও 
জাতীয় চরিত্র সৃষ্ট করতে কতটা সাহাধ্য করেছে তার সাত্যকার 'হিসেবনিকেশ আজও 
চলেছে । 

এখানে একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটে যেতে পারে । সাঁহংস সংগ্রামের সাহস বড় 
না আহংসার সাহস? এ-জাতীয় তর্ক উঠতে পারে, কেন না সাহস দ:য়েরই 
উপাদান। কাদের সাহসটা বেশী ০০০৮০ সেটাই বড় প্রশ্র-_সাহসের বড়াইটা নয়। 
ফলাফল দিয়েই বিচার হবে এদের গুণাগুণ ॥ গ্রাম্ধীজী বলতে চান, আঁহংসার সাহস 
বেশী ফলবান ও দীর্ঘস্থায়ী । কেন না আহংসার সাহস যে আঁহংস, তাকেও যেমন 
মহান করে, যে বিপক্ষ, অথৎ যার বিরুদ্ধে অহিংসা প্রয়োগ করা হচ্ছে, তাকেও 
সংশোধিত হতে, 'বিবেকব্য্ধি ফিরিয়ে পেতে ও মহান হতে সাহায্য করে। সাঁহংস 
সাহস শন্রুর মনে ভ্রাস স-ষ্টি করতে চায় আঁহংসা শল্লুকে ধংস করতে চায় নাঃ ভয় 
পাইয়ে 'দতে চায় না--আঁহংসা সকল মানুষ যে মূলতঃ এক-_-এই সূত্রটাকে স্মরণ 
কাঁরয়ে দিতে চায়। আঁহংসা তাই শত্রুকে শত্র; বলে মনে করেনা । সত্য, প্রেম 
ইত্যাদি ০%০:110178 ৭08116165 ০£ 11521 বা চিত্তের মহান গণগুলি দিয়ে অছিংসার 
সাহস নৈতিক শান্ত অর্জন করে। 'কিম্তু যারা 'বপ্লবী, তাদের চাঁরন্রেও যে এসব নৌতিক 
সমর্থনের প্রয়োজন, একথাও কেউ অস্বীকার করবেনা । 'কিম্তু যেভাবে আঁহংসার 
সংগ্রামকে যোজনা করা হয় তাতে আহংস সংগ্রামীর উদ্দেশ্যকে শত্রু-মিন্র কারো 
পক্ষেই সহসা ভুল বুঝবার আশংকা কম। হিংসার সংগ্রামে মানুষের মত্ততা ও 
'তন্ততা এতো বেড়ে যায় যে বিপ্লবীর উজ্জ্বল আদর্শের মহিমা শন্ুপক্ষের লোক 
বুঝতে পারে না; বা বুঝতে চায়না । এজন্য 'বপ্লবীদের কম বেগ পেতে হয় না। 
অথচ 10500655 ০ 6১510 ০856 বা তাদের আদর্শের যুক্তি-যুক্ততা ও ন্যায্যতা যাঁদ 
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শত্রুপক্ষের উপর না পড়ে, তবে শন্তু পক্ষের বিরোধিতার জোর কমে না। এইজন্য 
ধবপ্লববাদীদেরও £86০001980100-এর উপর এত লক্ষ্য রাখতে হয়। সংগ্রামের ন্যাধ্যতা 
সংগ্রামকে জয়ী করে থাকে শেষপযন্তি--কিন্তু সংগ্রামের শান্ত দূর্বল হতে থাকে যাঁদ 
তার পিছনে ন্যাধ্যতার বা নৈতিক বলের সমর্থন কম পড়ে যায়। গাম্ধীজী 
সংগ্রামে সত্যকে প্রাতষ্ঠিত করতে চান; তার মানে তাঁর সংগ্রামের ন্যাধ্যতা দেখাতে 
চান, কাজেই 'তিনি এমন তিন্ততাশুন্য উপায়ে তাঁর দাঁব ও বন্তব্য উপস্থাপিত করেন 
এবং সংগ্রামটাকেও এমনভাবে এবং এমন কায়দায় চাল করতে চান, যাতে সংগ্রামের 
মধ্যেও তিস্ততা সুষ্টি না হয়, কাজেই তাঁকে আঁহংসার পথ নিতে হয়েছে । শনুর গায়ের 
জোরটা তাঁর লক্ষ্য নয়, শত্রুর অন্তরটাই তাঁর লক্ষ্যন্থছল। ফলে 'তাঁন মনে করেন, 
আহংস সংগ্রামের যে সাহস তা বেশী ফলপ্রস:--এবং তা শত্রুর গায়ের জোরকে 
পরাজিত করার উপর যেহেতু নির্ভর করে না? সৈহেতু তা দীর্ঘস্থায়ী । কেন না শত্রুর 
গায়ের জোরটা আজ হয়তো জব্দ করা গেলো, কিন্তু কাল সে প্রাতশোধ নেবার জন্য 
তেমনি বর্বরতার সাথে পুনরাক্রমণ করবে না, তার নিশ্য়তা কোথায়? যেমন 
জামনীকে বারবার পরাজিত করা হলো, কিন্তু জামী প্রাতশোধ নেবার জন্য বারে 
বারেই চেষ্টা করে চলেছে-_-এর শেষ কোথায় ? কাজেই গাম্ধীজীর যান্ত হলো, এই 
আঁহংস সংগ্রাম নিজেদের ও শন্রুদের--উভয়েরই মহান পারব তন ঘাঁটয়ে এক সাত্যকার 
সমানাধিকারের উপর মিলিত করবে এবং ছ্ৃন্ছের অবসান ঘটাবে। 

[িন্তু এখানে একটা মস্ত কথা যেন আমরা ভুলে না যাই । বিপ্লবীরা ও গাম্ধী- 
বাদণরা উভয়েই লাহসের কারবার করছেন--ভীরুতার কোন দরকার কারোরই নেই। 
ধিম্তু ভীরু লোকেরসংখ্যাই তো বেশী । অতএব ভীরু লোকেদের যাঁদ বাদ দেওয়া 
যায় তবে ?ক সাঁহংস 'ক আঁহংসঃ কারো দলই তেমন কছু করতে পারবে না। অতএব 
কার সাহস কত বড় এবং কার সাহস কত কার্যকরণ এ প্রশ্নের জবাবও নির্ভর করছে 
কার সাহস কত বেশী ভশরুলোকেদের মনোবল বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে তার উপর । 
আঁহংসা যাঁদ ভীরুদেরও একাদন সাহসী করতে না পারে তবে আহংসা ব্যর্থ হলো 
আবার অস্ত্রবলে বিদ্বাসী 'বিপ্লবীর সাহস ঘাঁদ ভীরহদের সাহসী. করতে না পারে তবে 
তাদের সাহসও ব্যর্থ হলো । কথাতো এই নয় যে সমাজে অনেক সাহসী লোক আছে+ 
তাদের বেছে 'নিতে হবে । সমস্যা এই যে, সমাজে সাহসী লোক অতি বিরল-_-অর্থাৎ 
একটা পরাধীন, পাঁতত সমাজে সাহসের বড়ই অভাব। কাজে সবাইকে, ভীরহদেরও, 
সাহসী করে তুলতে হবে--এই হলো সমাধান। 'ীবপ্লবীরা যাঁদ মনে করে যে নিরস্ত্র 
লোকেদের অস্ত্র যোগাড় করে দিতে পারলেই সাহস হয়, তবে সেটা ভুল । অস্ব ধরতে 
পারে এমন সাহস জনতার আসে তখনই, যখন তারা তাদের উদ্দেশ্য বা দাবির 
ন্যায্যতা বুঝতে পারে, যখন তারা সাঁত্য সাঁত্য সাহসী ও সচেতন ( ০০119০1045 ) হতে 
পারে। অবশ্য এই বুঝবার, এই নৌতিক সমর্থন পাবার সাহাষ্য হয়তো অস্ন হাতে 
পেলে ত্বরাম্বিত হয়, কিন্তু শুধু অস্ত্রবলই বিপ্লবের বল নয়-বরং সেটা গোণ, আসল 
হচ্ছে আদর্শ; সচেতনতা; মনোবল, চেতনা ও নৈতিক শন্তি। তবে তারামনে করে 
এই চেতনা ও নোতিকশান্ত শারীরিক শান্তর সাহায্যও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কাজেই 
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তারা অস্ত্রকে সাহস সম্টারের কাজে লাগাতেচায় এবং একথা অস্বীকার করা যায় না 
যে অস্ব হাতে পেলে অনেকেই সাহস অনুভব করে, এবং অস্ন্হখন হয়ে পড়লে 
অনেকেই দুর্বল হয়ে যায়। কাজেই পৃথিবীর বিপ্লবীরা অস্ব্ের প্রয়োজন স্বীকার 
করেছিলেন, সাধারণের সাহস সৃন্টি করার জন্য । কিন্তু গাম্ধীজী মানুষকে অস্ত 
ছাড়াও সাহসী করা যার এমন ধরনের 'ি*্বাস করতেন। আঁহংসারও একটা 
11910178 বা শিক্ষানাবশী আছে। গঠনমূলক কাজ ও সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে 
মানুষকে আঁহংসার সাহস দেওয়া যায়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস এবং সেভাবেই "তান 
আঁহংসার সূম্টি করতে পেরেছিলেন এবং একথাও ঠিক, গাম্ধীজ ভারতের আপামর 
জনসাধারণকে যতটা সাহসা হতে 'শাখয়ে গেছেন ততটা অন্যরা পারে ন। 'কিচ্তু 
গাম্ধীজীর এই দান শুধু আঁহংসার সাহায্যেই একথা আমরা পুবঝেই দেখোঁছ, ঠিক 
নয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় জাগরণের নেতা 'হিসেবেই তান সাহসের সৃষ্ট 
করেছিলেন--তবে তার মধো একথাটাও স্বীকার করতে হবে যে ভারতীয় সংগ্রাম 
আহংসার দ্বারা গঠিত না হলেও 'বশেষভাবে প্রভাবাশম্বিত। 

এতক্ষণ এতো ভাবে সাহস কথাটার উপর এতো জোর দেওয়াতে কেউ যেন মনে 
না করেন, শুধু সাহসই বুঝ আঁহংসা, এবং 'হংসা ও আঁহংসা যেহেতু উভয়েই 
সাহসের সাধনা করে তবে বুঝি তারা এক। তা িম্তু নয়। হিংসার সাহস ও আঁহংসার 
সাহসে পার্থক্য আছে-_পার্থক্য আছে অনেক ক্ষেন্তে, বিশেষ করে জীবন সম্বন্ধে 
ধারণা ও ব্যবহারের ভিল্নতা থেকে । আঁহংসার মধ্যে সত্য, প্রেম ইত্যাদি যেসব 
মানসক গুণ আছে, তাদের মোটেই তুচ্ছ করলে চলবে না। কিন্তু তাই বলে 
প্রেমই আহংসার একমাত্র শান্ত, একথা মনে করলেও ভূল হবে। যেমন কেউ কেউ 
মনে করেন গাম্ধীজীর বহু পূর্বে এই বাংলাদেশে আঁহংসার ব্যবহার করে গেছেন 
শ্রীচৈতন্য । তান 'বিরুদ্ধবাদীদের প্রেমের সাহায্যে জয় করোছলেন॥। 'কিম্তু চৈতন্য 
ও গাম্ধীর প্রেমে ঢের পার্থক্য । গাম্ধীজী পৃথিবীর সবচেয়ে শান্তমান ইংরেজ 
সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে লড়াই করেছিলেন-_সেটা 'ঠিক প্রেম বিতরণ নয়। রাজনোতিক 
সংঘাত ও প্রাতরোধ এনেছিলেন 'তাঁন দেশে- লক্ষ লক্ষ সাধারণ, 'ম্রয়মাণ জনতার 
বুকে সাহস ও আত্মসম্মানবোধ জাগয়োছলেন। গাম্ধীজী 'ছলেন একজন 
সেনাপাঁত-প্রেমপাগল বৈরাগী নন। যাঁদও গাম্ধীজীর মধ্যে বৈষণবনুলভ প্রেমের 
প্রভাব খুবই ছিল, যাঁদও গাম্ধীজী একজন ভন্ত ছিলেন, কিন্তু তান শুধু তাই 
ছিলেন না। 'তাঁন পৃথবীর একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলে ইতিহাসে ঠাঁই পাবেন বা 
পেয়ে গেছেন। গাম্ধীজীর প্রাতীদনকার জীবনের সাথে যাঁরাই সংপর্শে এসেছেন, 
তাঁরাই জানেন যে 'তাঁন কত মধুর ব্যবহার করতেন; কত আন্তীরকতা ও সহ্বদয়তা ছিল 
তাঁর প্রাত কাজে, শিশুর মতো সরলতা ছিল ও অফ:র্ত উৎসাহ দেবার ক্ষমতা ছিল, 
ণিল্তু এতদসত্বেও মানুষ কখনো ভূল করতে পারতো নাযে এই মুদুভাষা, সুন্দর 
হৃদয়ের লোকটির 'ভিতর 'ভিস্জীভয়াসের শন্তি পুুঞ্জভ্ত হয়ে আছে--10181715 
[53191 যাকে বলে, তা তাঁর বিণাল হ্যায়ে উত্তাল সমদ্রের মতো নিঃশব্দ ক্ষোভ 
সৃস্টি করে চলেছে। পাঁচ 'মানটের মধ্যে এই অনুভ্ীত নিয়ে সবাইকে 'ফরতে 
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হয়েছে। সকলেই বুঝতো যত হাসাহাসি, তামাসাই তানি করুন, এই লোকাঁটর মধ্যে 
অহরহ 'বিরাট এক শান্ত খেলা করে চলেছে । তাঁর কাছে বসলে মনে হতো যেন এক 
শান্ত সমদ্রের কূলে বসা গেছে । অন্য কোন রকম হওয়াই সম্ভব নয়--কেন না 
সমস্ত ভারতের অপমাণনত আত্মা তাঁর 'ভিতরে প্রকাশিত হয়েছে, অগাঁণত লোকের 
দ:ঃখ-বেদনা, আশা-আকাৎক্ষা এ বক্ষে আলোড়ন করে চলেছে। গাম্ধীজী একজন 
ব্যান্ত দিলেন না--তাঁন ছিলেন ভারতবর্ষ । বহ্‌ বছরের সাধনা ও সেবার দ্বারা 
গতাঁন 'িনজেকে ভারতের আত্মার সাথে একাত্ম করতে পেরেছিলেন । কাজেই ভারতের 
নিযিত মানুষের প্রত্যেকটি অপমান, প্রতিটি দুঃখ, প্রতিটি আঘাত তাঁকে 'বিক্ষুষ্ধ, 
বিচালিত করে তুলতো । এতো সাঁরয়াস্‌ লোক কমই দেখা যায়। কেন নাতাঁর 
দায়ত্টাও সবার চেয়ে ছিল বেশী । দেশশদ্ধ লোক তাঁকে মহাত্মা বলে জয় জয় 
করছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর দর্শন পাবার জন্য ব্যাকুল--এসব 1তাঁন মজার 'জীনষ 
বলে মনে করতেন না। তিনি বুঝতেন, এর দায়িত্ব কত কঠিন, কত সাংঘাঁতক। 
কাজেই কত রাত্র তাঁর 'িনিদ্র কেটে গেছে, তার হিসেব নেই । উত্তেজনা, উদ্বেগে 
তাঁকে খুব ভূগতে হয়েছে, যাঁদও 'তাঁন গীতার '্থিতপ্রজ্ঞত লোক হবার জন্য প্রাতাদন 
সাধনা করে এসৌছলেন। লোকের ধারণা হয়তো তাঁর রাগ ছিল না--কিন্তু “তিনি 
ভয়ংকর রাগী ছিলেন। অন্যায়ের ঠবরুদ্ধে তাঁর মনোঁবিক্ষোভ ফেটে পড়তে চাইতো; 
ধকম্তু সাধারণ লোকের মতো তা চীৎকার, মুখাঁবকীতি বা ০0116110 ?-এ শেষ 
হয়ে যেতো না। তিনি মহতাঁ ভাবাবেগগযাঁলকে (1018179 08551025 ) সংযমের 
বাঁধনে বেধে উচ্চতম পথে 'নয়ে যেতেন, যাকে শোধন বা 58011179107 বলা হয়। 
ক্ষীণকের 'বস্স্ফারণে বা দুব্যবহারের মধ্যে ক্ষোভ ফুটে বেরোতে 'দতেন না। যখন 
কোন ছু করার নেই, যখন তাঁর মনে হয়েছে কোনও পথ পাচ্ছেন না, সংগ্রামের 
জন্য--তখন তানি প্রায়ই অনশনের আশ্রয় দিতেন । তাঁর দুরন্ত গাবক্ষোভ অনশনের 
মধ্য.'দিয়ে প্রকাশ হয়ে শান্ত সমাহিত রুপ গ্রহণ করতো । অতএব এই জাতীয় লোককে 
চৈতন্য, যীশু বা টলস্টয়ের সাথে এক গোন্নের লোক বললে ভুল হবে যদিও তাঁদের 
কোনো কোনো গুণ তাঁর মধ্যে ছিল। তান একবার বলেছেন - 47306 10 11065 
০3616) (11619 15 5901) 2 17119 85 10006 90100155101) (0 1001) 2, 10175, 
[1615 911097909) 16 8০7512/93 90101750 %/11010 16 1116 90010155101] 15 
ড/০11-9017991৬0৫১ 179 1611 09০0176 11151561015. (1721120079১ ৬০1, ৬, 
[09৪৩ 375. ) অথাৎ “জীবন সংগ্রামে নানা রকমের সমস্যা মুখ বাজে অনেক ক্ষেত্রে 
সহ্য করে যেতে হয়। কিন্তু যাঁদসে সহ্য করাটা স্বেচ্ছাকৃত ও স্ুঁচীন্তত হয় তবে তা 
একদিন দুর্দমনীয় শীল্ততে পারণত হতে পারে ।” একথা বলা যায় ষে গাম্ধীজীর 
সংযম তাঁকে অর্পারসীম শান্ত যুগয়েছিল। তান আর এক জায়গায় বলেছেন, 
46৬10191709 15 20 ০8071010010 01 21760912100 2179 5001) 95171010010 19 
01951091101) ০01 %9179016 61)616%. 900001100 079+5 20601 ৬125 9(011106 
80 01178201022] 61/6150) %/1)101)১ 1161) 591 066 11) 21 01891071960 1079) 1161: 
৮০৪1 1019৫0০6 95000170106 155010. (০0176 10019--4, 8, 20-- 
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9. 126) ক্রোধের বাহিঃগ্রকাশ হলো 'হিংসা এবং এই জাতীয় বাঁহঃপ্রকাশ মূল্যবান 
শান্তর অপচয় মান্ত। ক্লোধকে সংযত করা মানে জাতীয় শান্ত স্ণয় করা-_-একদিন 
ন্শৃঙখল উপায়ে তার মস্ত দিলে বিস্ময়কর ফল পাওয়া যাবে ।৮ এইভাবেই "তান 
তাঁর সমস্ত শান্ত সণয় ও ব্যবহার করেছেন। তিনি ক্ষীণজীবা, স্বজ্পজীবী লোক 
ছিলেন না। যোঁদন দক্ষিণ আরফকায় এক ম্বেতাঙ্গ তাঁর ঘাড় ধরে রেলের কামরা 
থেকে বের করে 'দিয়োছিল, সোঁদন থেকেই তাঁর এই সংযমের শান্ত স্ণয় হতে থাকে» 
যার শেষ পাঁরণাম দেখি ভারত থেকে সাম্রাজ্যবাদের প্রস্থানে । সেই ইংরেজ সৌদন 
গাম্ধীজীকে প্রত্যক্ষভাবে অপমান করে সাম্রাজ্যবাদের পতনের বীজ প'তে 'দিয়েছিল, 
একথাও হয়তো এীতিহাসিকরা বলতে পারেন। গ্রাম্ধীজীর জীবনে আবেগের স্থান 
যে কতো ছিল, নির্মলবাবূর বইতে (7 13959 101) 9271) ) তার একটা 
পরিঙ্কার ছবি পাওয়া যায়। তাঁর নীরবতাও যে কত ভয়ংকর ছিল, তা তাঁর সহকমর্শরা 
ও সরকারি উভয়েই জানতেন। কিন্তু তাঁর এই সাহসিকতা ও বিদ্রোহী মনটাকে 
আরও একটা শান্ত 'নিয়ান্্রত করতো--সে হলো তাঁর ০%৪:710118 109৬9 101 
1191)10 | মানুষের প্রতি তাঁর 'ছল অপারসীম ভালবাসা--ফলে তাঁর নিজেকে 
বলয়ে দেবার জন্য অহরহ সাধনা ছিল, ফলে তাঁর ক্লোধ কুৎীসং ও বীভৎস রূপ 
নিত না, তার শান্তি শ্রন্দর হয়ে ফুটে উঠতো । 

1তাঁন বলেছেন, জীবনে তান অনেক বিষয়ে অনেকবার ভুল করেছেন, ভুল করে 
করেই তান শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর পথে আসতে পেরেছেন, এখনও 'তাঁন জানেন না 
শুদ্ধতম পথ কী? আঁহংসার মতো অদ্ভূত লড়াই--যা সম্পূর্ণ এক নতুন গবেষণা 
বা ০8[০017797/-_-তাতেও ভুল হয়েছে অনেকবার--যেমন রাজকোটের জায়গীরদার 
ঠাকুরসাহেবের বিরুদ্ধে অনশনের বেলায় । ঠাকুরসাহেবকে প্রজাদের দাঁব মানাবার 
জন্য 'তনি বড়লাটের সাহায্য নিয়েছিলেন অনশন করে- একথার দুর্বলতা 'তাঁন 
ছাড়া আর কেউ বৃঝতেই পারতেন না। তান বুঝলেন, অনশন-যা তাঁর শেষ, 
অস্বঃ তাকে এক্ষেত্রে তিনি কলুষিত করেছেন, কেন না ঠাকুরসাহেবকে জন্দ করতে তান 
বড়লাটের সাহায্য 'নয়েছেন। নিজের ভুল বুঝে তক্ষুনি প্রায়াশ্চত্তের জন্য বেশ 
কয়েকাদন আবার আত্মশুগ্ধির অনশন করোছলেন। নিজের অপরাধকে তিনি. 
কিছদতেই ক্ষমা করতেন না। যাই হোক? আঁহধসা এভাবে নানা ভূলত্রাত্তির মধ্য 
দয়ে পারচ্ছন্ন হচ্ছে, এই ছিল তাঁর ধারণা । ভারতবর্ষ ও কংগ্রেস আহংস হয়েছে, 
মোটামুটিভাবে এই ভ্রান্তিও তাঁর হয়েছিল। 'কিম্তু জীবনের শেষ কটি 'দিন 'তান 
দিনরাত শুধু এই আক্ষেপই করে গেছেন যে লোকেরা আহিংসার আড়ালে কাপুরূষতা 
বা নোংরা হিংসা পোষণ করতো। তিনি বুঝে গেছেন যাবার আগে, যে তাঁর, 
আরও বেশী কড়া নজর রাখা উীঁচত ছিল, আরও কঠিন পরীক্ষা ও ট্রোনঙের ব্যবস্থা 
করা উচিত ছিল। সুবিধাবাদীদের সম্বন্ধে আরো বেশী হংশয়ার হওয়া উচিত 'ছিল। 
মৃত্যুর সময়ে তান মোটেই সুখী ছিলেন না--অনেক সময় আত্মাবধবাসও সম্দেহযৃত্ 
হয়ে উঠোঁছল যে বুঝি বা আঁহংসার িছৃই রইলো না । অতটা নৈরাশ্যবাদী হবার 
অবশ্য কোন কারণ ছিল না, কেন না আঁহংসার শেষ দান তাঁর নিজের জীবন- 
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দানের ফলে অবচ্ছার মোড় যে ঘুরে গিয়েছিল-_সেকথা তো আর তান দেখে যেতে 
পারলেন না। 

ভুল হিসাবে আরও কয়েকটা উদাহরণ 'দিতে পারা যায়। তবে সেসব ভুল তিনি 
নিজেই স্বীকার করে গেছেন, তার প্নরাব্ত্ত করার দরকার নেই। আবার এমন 
ভুলও আছে যা তাঁর লক্ষ্যে পড়ে 'নি বা কেউ দেখিয়ে দেয় নি। আমরা একটা লেখার 
এমান একাঁটি ভুল দেখাতে চাই। হিটলারের আক্রমণের সামনে ফ্রাম্সঃ পেতাঁর নেতৃত্বে 
[না যুদ্ধেই হার মেনে 'নল-_পেতাঁর সেই 'বি*বাসঘাতকতাটাকে গাম্ধীজী বুঝতে 
পারেন 'নি এবং আহংসার উপর আর্তীরস্ত আপান্ত থেকে অথবা 'হংসাকে এড়াবার 
আগ্রহ থেকে 'তাঁন ফ্রান্সকে এই গাহত কাজের জন্য প্রশংসা করে বসলেন। তিনি 
1লখলেন১ 17116 ?11 01 17191795 15 6170081) 00 105 21611109101. 1 0101010 075 
17161001) 91210650091) 1186 51:01 1910 00111859 117 ০০106 60 079 111616- 
8015 2170 16005117600 ০০ 2 08179 00 59100591995 1700091 512061)161. 
প্11516 021) 06170 58159 11) চ7121706 ০010116 00 ৮1010110119) 1 1115 90919 
10 0001) 19109510176 02056 ০1 1109615 0659010099৪. 17709010619 1 015 
[7106 (০ 06 70910 15 ৬1101659916 ৫6911001101) 01 11)0996 ৬110 876 1০ ০0)0% 
1109910, [6 0061 096০010095 21) 10101619015 51009010101 970010101, 71:5 
019%67% 0 0116 271650011 50116 159 /0110-10101, 730 015 ৮/011৫ 
11059 91509 1115 0016161 01961 01 (179 17191701) 50215910091) 111 9011 
[01 709900, 172৮6 685%67860 012 6105 77151001) 8(2551)912 11256 18100) 
1119 5161 17 9 70916650119 10110119019 17700111891 239 10911095$ ৪ 1109 3০010101. 
[60 1005 11016 0112 17017 1710161 111 11010009599 170 1)01011191115 65105 00 
91101 (11915 (1001) 1:56 ০210 1611 ৬100 10061055176 080 ৪ 16851 001)- 
91506 06200 1701 এ101)0111 106109.৮ (81911910099 ৬০], ৬9 70985 353) 

“আমার য্যীন্তর সপক্ষে ফ্রাম্সের পতন একটি দষ্টান্ত। আমার মতে ফ্রান্সের 
রাজনৌতক নেতারা যা অবশ্যন্তাবী তাকে স্বীকার করে নিয়ে ও বৃথা রন্তক্ষয় হতে 
না 'দিয়ে যে পরাজয় স্বীকার করেছেন, তাতে তাঁদের দূর্লভ সাহসেরই পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। যাঁদ সবই ধৰংস হয়ে যায় তবে এই যুদ্ধে ফ্রান্সের জরী হয়ে আসার কোন 
অর্থ হয় না। মাুন্তর কোন মানেই হয় না যাঁদ মান্তর জন্য লড়াইতে যারা ম্যন্ত- 
কামী তাদের সকলেই ধ্বস হয়ে যায়। তাহলে সেটা হবে গৌরবহীন দানিকতা 
মান্র। ফরাসী সৈন্যদের কীরত্ব পৃথিবী 'বিখ্যাত। কিম্তু জগত জানুক যে ফরাসা 
নেতাদের শাস্তর জন্য সাহস আরও বারত্বপর্ণ। আমি অবশ্য এক্ষেত্রে ধরে 'নিয়োছ 
যে ফরাসী নেতারা সম্পূর্ণ সম্মানজনক সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সন্ধি করেছেন--যা সকল 
খাঁটি সৌনকেরাই করে থাকে । আম আশাকাঁর হের হিটলার যুদ্ধের সময় করুণা 
দেখাতে না পারলেও, সাম্ধর সময়ে অসম্মানজনক সর্ত আরোপ করবেন না এবং তাঁর 
সম্ধ-সর্তে করুণার অভাব হবে না।” ১৭ই জুন, ১৯৪০ সালে ফাম্সের পতন হয়, 
আর ১৮ই জূন তাঁরখের “হরিজনে* তান না বঝে-সুঝে এই জাতীয় একটা বিবৃতি 
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ধদয়ে বসলেন। আমরা জাঁনঃ কোনও সম্মানজনক সং উদ্দেশ্য নিয়ে পেতাঁ পরাজয় 
স্বীকার করেন নি। ভিশি সরকার একাট বিশ্বাসঘাতক সরকার ভিন্ন আর কিছুই নয় 
এবং কত কলংকময় তার ইতিহাস । দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা তো তারা করেই ছিল, 
সমগ্র গণতাঁন্দ্িক শত্তিগুলির প্রাতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল । এই জাতীয় পতনকে 
প্রশংসা করার মধ্যে কোন য্যান্ত ছিল না। এটা গাম্ধীজীর একটা 'বব্চনারাহত 
গববতি বলে মানতে হবে। এই জাতীয় কথায় তাঁর আহিংসা ক্ষন হয় এবং অনেক 
রকমের সুবিধাবাদ এই জাতীয় 'ববৃতির মধ্য 'দিয়ে গাম্ধীবাদে প্রবেশ করে। যাঁদ 
তিনি বলতেন, ফরাসাঁদেশ অন্ধ্র ত্যাগ করেছে করুক, এখন তারা নিরস্ত্র আহংসার 
লড়াইয়ের পথে আন্গুক, তবেই গাম্ধীজীর মতো কথা হতো । নাহলে ওটা নেহাৎই 
10110010101 19901010 বা ক্লীব শাঁভ্তবাদ হয় যা উন চিরকাল ঘৃণা করে এসেছেন। 
গাম্ধীজী অবশ্য ইংল্যাম্ডকেও হিটলারের বিরদ্ধে অস্ত্রের যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়ে জামনি 
সৈনাদের ইংল্যান্ডের বুকে ডেকে নিতে বলেছিলেন এবং 'তিনি নিজে সে সংগ্রামে অংশ 
নেবার প্রস্তাবনাও করেছিলেন । সেটা যতই অবাস্তব ও [710920187 হোক, অন্ততঃ তার 
[ভিতরে লজ্জাজনক নতিস্বীকারের বা স্ুবিধাবাদের ক্ষেত্র নেই। যে গাম্ধীজী মন্ত্রের 
সাধন কিংবা শরীর পতন বা ৫০ ০: ৫1০-এর মন্ত্রদাতা, 'তাঁন ফরাসীদের জীবনের মায়ার 
কথাটা স্মরণ করিয়ে 'দিয়ে মোটেই যুস্তিযুস্ত কাজ করেন 'ীন। কাজেই দেখতে পাই; 
আঁহংসার লড়াই যাঁদ 'বিন্দুমান্ত্র ভুল হয় তবে তার 'ভিতর প্রচুর স্বিধাবাদ ঢুকে যেতে 
পারে। একমাত্র সাহংস সংগ্রামেই গলদ ঢোকে তা নয়, আঁহংস সংগ্রামেও এইভাবেই 
নানা গলদ ও সুবিধাবাদ, এমন 'ি কাপুরুষতাও ঢুকে যেতে পারে-_যার পাঁরণত- 
রূপ গাম্ধজী শেষ জঈবনে নিজেই লক্ষ্য করেছিলেন এবং আস্হির হয়ে উঠেছিলেন । 
আঁহংসা ও সত্যাগ্রহের নীতি বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্রে 'বাভন্ন সময়ে 'বাভন্ন রকমের 
সমস্যার সম্মুখীন হয়। সর্বভারতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সত্যাগ্রহ ও আহংসা- 
নগতর প্রয়াস প্রচেষ্টা বলতে ১৯২০-২১ সাল, ১৯৩০-৩১-৩২-সাল ও ১৯৪২ সাল-এই 
তিনাট কালকেই বোঝায়। কিন্তু দাক্ষণ আ'ক্রকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর 
থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত গাম্ধীজীকে আহংসা ও সত্যাগ্রহের অনেক ছোটখাট প্রয়োগ 
করতে দেখা যায়। তার মধ্যে কতগুলো আন্দোলনকে মোটাম:টিভাবে বড়ই বলাষায় । 
তাছাড়া ব্যান্তগত ব্যাপারেও এবং সহকমর্টদের সংশোধনের ক্ষেত্রেও তাঁকে অহরহ 
ছোটখাট অনশন জাতীয় সত্যাগ্রহ করতে দেখা যায়। এগীলর সামীগ্রক আলোচনা এবং 
বিশ্লেষণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে করা দরকার। এবং সেইসব ক্ষেত্রে দেখা 
যাবে যে সত্যাগ্রহ ও আঁহংসার নির্ভুল প্রয়োগ সম্পকে গাম্ধীজীকে অনেক রকম 
সমস্যার মোকা'বলা করতে হয়েছে এবং কখনও কখনও 'তাঁন ভুলও করেছেন এবং 'নিজের 
ভুলের জন্য আবার অনশন করে প্রায়শ্চিত্বও করেছেন। মোট কথা আঁহংসা ও সত্যাগ্রহ 
নীতর প্রয়োগ প্রত্যেক ক্ষেত্রে খুব সহজ হয় নি, এবং এই পথ আবিষ্কার করতে 
গাম্ধীজীকে জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত নানা আত্মীজজ্ঞাসার সম্মুখীন হাতে হয়। 
1বশেষ করে দেশ ভাগ করে ভারত স্বাধীন হবার সময়ে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
হয়, তাতে কংগ্রেস অথবা অন্যান্য আহংসা বশ্বাসী ব্যান্ত ও সংগঠন যেভাবে 


৬৩ 


সেই সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়, সেই পারপ্রেক্ষিতে গাম্ধীজীর 
শেষপর্যন্ত এই প্রত্যয় হয় ষে দেশে যে ধরনের আঁহংসার প্রয়োগ হয়েছে এবং যে ধরনের 
লোক এই আহংসা নীঁত প্রয়োগ করতে গাম্ধীজীকে অনুসরণ করেছিলেন, তাতে 
অনেক দূর্বলতা ছিল। 'তাঁন সবলের আঁহংসায় দি হতে পারে তারই অনুসন্ধানে 
নোয়াখালিতে নিজেকে বারে বারে প্রশ্ন করেন। এবং শেষ পর্যন্ত তান সবলের 
আঁহংসা 'দিয়ে দেশকে শান্তমান করতে পারেন নি। এই হতাশা নিয়েই তাঁর একশত 
পশচশ বছর বাঁচবার ইচ্ছা 'তাঁন ত্যাগ করেন। বলাবাহ্‌ল্য নাথ.রাম গড্‌সে তাঁর 
ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন । 
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সত্যাগ্রহ 


গত অধ্যায়ে এমন একটা ধারণা হতে পারে যে গাম্ধীজী জীবনের শেষে যে 
আত্ম'জজ্ঞাসায় 'বনব্রত হয়ে পড়েছিলেন, তাতে হয়তো একটা অন.শোচনার সুর আছে। 
অর্থাৎ গাম্ধীজী শেষপর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর আঁহংসার 'পছনে সাঁতাকার 
আন্তারক সমর্থন, ভারতের জনতার বা কংগ্রেস কমদের কখনো ছিল না; তাঁরা 
সুবিধার খাতিরেই আঁহংসা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভীরং, 
অনেকে 'হংসায় বা অস্দ্েশস্দ্ে "বাসী । ফলে যখন দুটি গুরুতর পরাক্ষা দেশের 
সামনে এলো, তখন তাঁরা হেরে গেলেন । প্রথমটি হলো দ্বিতীয় মহাষুম্ধের সময় 
জাপানের আক্রমণ রূখবার প্রশ্ন নিয়ে, আর দ্বিতীয়টি হলো দেশ 'বিভন্ত হবার মুখে, 
সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা রূখবার সময়ে জনসাধারণের, এমন 'কি কংগ্রেসকম্ঁদেরও আহংসায় 
আঁবশ্বাস। এই পরণক্ষার সামনে এসে কংগ্রেস নেতাদেরও আঁহংসা যখন উবে যেতে 
লাগলো, তখন গাম্ধীজী হতাশ হলেন এবং ভাবতে লাগলেন তবে বুঝ "তাঁন বীরের 
আঁহংসা দেশকে দেখাতে পারেন ?ন, তান নিজেই হয়তো অম্ধ ছিলেন; সত্য বিচার 
করতে পারেন নি, ইত্যাঁদ। এই সুর থেকে হয়তো কারো কারো মন হতে পারে যে 
গাম্ধীজীর যেটা মৃখ্য কথা অর্থাৎ আঁহংসা যখন ব্যর্থ হলো, তখন গাম্ধীজীর 
সার্থকতা কোথায় রইলো ? এতদসত্বেও গাম্ধীজীকে জাণতর জনক ফি করে বলা যায় ? 

কিন্তু আমাদের বন্তব্য তানয়। গাম্ধীজীকে বুঝতে হলে দুটি ধারাকে একসঙ্গে 
বুঝবার চেম্টা করতে হবে। প্রথমে গাম্ধীজীর এীতহাসিক ভূমিকা, দ্বিতীয় তাঁর 
[নজম্ব ও স্বতল্প্র একটা বিশেষ মতবাদ । গাম্ধীজী শুধুই অহিংসার প্রাতভ্‌ নন, 
গাম্ধীজী ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রতিভূ্‌। একটা: 
[বিশেষ যুগে তান ভারতবর্ষের প্রাতনিধি আবার গ্াম্ধীজীর একটা আহংসঃ 
লম্পাকত বিশেষ দাঁর়ত্ও আছে। হাতহামের ভ্ামকায় নেতৃত্ব 'দিচ্ছেন গাম্ধীজী, 
আবার ইতিহাসকে একটা ?বশেষ 'দিকে নিয়ে যাবার জন্যও তাঁর একটা প্রচেম্টা--এই 
দুই শান্তকে আলাদা আলাদা করে বুঝতে হবে, যদও এই দুই শীস্ত সম্পূর্ণ 
বচ্ছিন্ন নয়। | 

একশত পঞ্চাশ বছরের পরাধীন ভারত, নিষিতত ভারত-_বাঁটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে দাঁড়াতোই দাঁড়াতো--তা গাম্ধীজী ভারতে জদ্মাতেন আর নাই-বা 
জন্মাতেন। বৃটিশ সাম্মজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইীতহাসের গর্ভে আপন নিনমেই 
নয়াতির মতো আঁনবার্য ছিল । 1কন্তু নিরস্ত, দুর্বল শতাঁবভন্ত ভারত গাম্ধীজীর মধ্যে 
আপন বিদ্রোহের বাহন খধজ নেয়। গাম্ধীজীর কথা, কাজ, গাম্ধীজীর দক্ষিণ; 
আঁফ্রকায় সংগ্রাম, স্বভাবতই ভারতের আপামর জনসাধারণের সকল শ্রদ্ধা, আশা-- 
আকাত্ক্ষাকে কেন্দ্রীভূত রূপ দিতে সমর্থ হলো । অসহযোগ নাতি, পরোক্ষ প্রাতিরোধ 


গাপ্ধী--৫ ৬৫ 


নত, সক্রিয় প্রাতরোধ নীতি, স্বদেশী ইত্যাদি সহজসাধ্য প্রোগ্রাম জনচিত্তে একটা 
সাড়া জাগানো আবেদন বা সাধারণ সর্ববাদীসম্মত যুন্ত প্ল্যাটফর্ম বা কর্মপন্থা রুপে 
গূহীত হলো। ১৯২১ সালের সাত দফা প্রোগ্রাম বৃহত্তর জনসাধারণ ও 'শাক্ষত 
সমাজ, সকলেরই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবের মিলনক্ষেত্রে পারণত হলো । এখানে 
গাম্ধীজশী এক এ্রাতহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। িম্তু শুধু ইতিহাসের তৈরী 
অস্ত “নিয়েই 'তান সন্তুষ্ট হলেন না, 'তি'ন ইতিহাসের হাতে একটা নতুন অস্ত্র দিতে 
চাইলেন-_ষার অস্প্ট নাম হলো আহংসা। আঁহংসার প্রকৃত কোন নাশ্চিত সংজ্ঞা 
তাঁন দিলেন না, মোটামুটি একটা চেহারা এ'কে দেখালেন মান্র_কেন না নিজেরই 
কাছে তা তখনো স্পন্ট নয়। বহুদিনের, বহু সংগ্রামের শেষে তাঁর শেষ জীবনে এসেও 
তার স্পস্ট সংজ্ঞা তানি 'দয়ে যান 'নিি। এই অস্পন্টতার একটা সুবিধাও 'ছল-কেন না 
তার মধ্যে 01581011119 রয়ে গেল, অবস্থার উপর ব্যবস্থা ও অদলবদল করার স্বাধীনতা 
রইলো । এবং জনসাধারণ নিজেদের মনোমত অথথ করেও কতকটা চলবার স্বাধীনতা 
রইলো বলে মনে করলো । প্রথমদিককার দিনগৃলতে, অথাৎ ১৯১৯ থেকে ১৯২২ 
পাল পর্যন্ত একটা ব্যাপক সাধারণ নিরস্ম বিদ্রোহের অস্পম্ট অথচ রঙিন ছবি 
জনতার চোখে ফুটে উঠলো। ফলে ইংরেজের প্রত বছেষ, ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা, 
স্বদেশপ্রেম, জাতীয়-এঁক্য, 'হিম্দ্‌-ম:সলমানের মিলন, স্বদেশীশিজ্পের রক্ষা» কুঁটর- 
শিজ্পের পুনজগিরণ,. আত্মসম্মানের পূনঃপ্রাতিষ্ঠা, অথচ অস্রহীনতার জন্য দূর্বলতা- 
বোধের অভাব, ইত্যাদি যাবতীয় যে সব প্রেরণা সমগ্র জাতিকে মাতিয়ে তুললো? তার 
তুলনা হয় না। গাম্ধীজী জাতির সুপ্তশন্তিকে এক ডাকে জাগিয়োছিলেন। ভারত 
ইতিহাসের ডাক শুনতে পেলো, উঠে বসলো । 

গাম্ধীজী জানতেন আঁহংসাকে জনতা মূল নীতি বা ০৮৪৫ হিসেবে গ্রহণ করে 
নি; তবে কোশল 'হসেবে বা কাষক্রম হিসেবেই যাঁদ গ্রহণ করে, তাহলেই তাঁর কাজ 
চলবে। সোঁদনের সেই বিদ্রোহের মধ্যে আঁহংসার শাসন এতটুকু থাকলো যে, কেউ 
খুনোখুনি করতে বা অস্ত ধরতে যেন না ষায়। আহিংসা সেখানে একটা 0০93101$6 
কথা না হয়ে বরং বারণের বা নেগোঁটিভ শান্ত হিসেবেই কাজ করলো । তাছাড়া 
জনসাধারণ সোঁদন সাত্যই খুব সাহসী 'ছিল না, বা সশস্ত্র সংগ্রাম করার জন্য কোন 
বড় দলও প্রস্তুত ছিল না, যাঁদও কিছ? ছু 'বপ্লবীদল এখানে সেখানে কিছ পিছু 
কার্যকলাপে 'নযুস্ত ছিল। সাধারণভাবে জনতার সাহস, একতা, রাজনোতিক চেতনা 
ইত্যাদি খুব কমই ছিল। 

গাম্ধীজী বলেছেন, “[ 9৫101 ৪ 010০9 (179 (11616 15 ৪ ৫০901681 [010091- 
1101) 91 [011 06116%91$ 11) 19 €1110010 ০01 ব00-৬10916009+ 730 1 9110010 
[70 05 00180961617 1119 [18৬5 81509 5910 [1190 101: 179 11709120517 1 ৫০ 
10 8 811 1059৫ ০9115$515 10 676 011০9: ০? 1000-1091510055 [11 ০01 
101061601, 1619 61081) 1 019 00216 ০911 ০]% (16 10168 01001. 
৬0161 2০0101.+ (00200101015 0011550010861700 10) 0০, 90০৫ ০% 


ঘৈ. 8. 9. 298০ 125) অর্থাৎ “আম সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করছি ষে আমার আঁহংস 


তত 


নপাততে পুরোপনার বিশ্বাসী কজনা আছেন তা নিশ্চয়ই সন্দেহজনক । কিম্তু একথা 
জেনে রাখা দরকার, বিশ্বাসী হিসেবে আহংস কর্মর উপর আমার আন্দোলন 
একেবারেই নির্ভর করে না। যাঁদ কার্ধক্রম হিসেবে বা কাজের ক্ষেত্রে তারা আহংসার 
নিয়মগ্ীল মেনে চলে, তাতেই যথেম্ট।” তান আরো বলেছেন, কংগ্রেসের ভিতর 
আঁহধসা একটা কাষকরী কৌশল ( 9%990161% ) হসেবে প্রবর্তন করাতে তাঁর কোন 
অন্যায় হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন না। তিনি জানতেন আঁহংসা গ্রহণ করার 
দাঁব করতে গেলে তাঁকে হয়তো 'নজেকে ছাড়া আর কাউকে 'দিয়েই তা গ্রহণ করানো 
সম্ভব হতো না। ফল যাই হোক, বারেবারেই কার্ধক্ষেত্রে নানা ন্রুটি ও ভুল দেখে 
[তান ক্ষন হয়েছেন বটে, িম্তু মোটামুটিভাবে এই বিরাট, ভারতবর্ষের অসম্ববদ্ধ 
জনতা তাঁর শাসন ঘতটা মেনেছে তাতে তাঁর আঁহংসায় আব্বাসী হবার কোন কারণ 
ঘটে নি। “6 11790 5181050 97111) 11011-1015006 85 2 01800) ] 10101) 
118৬6 90060 4111) 10961, [10006165089 1 2179 1 519160 71011 11019010901 
11761) 200 991190 01) 27 01001181660 ০0০০81.৮ (17211]81) 12. 4. 42) অর্থাৎ 
«“আহিংসাকে মূল নাতি হিসেবে গ্রহণ করে আমি যদি শর; করতাম, তাহলে হয়তো 
নিজেকে নিয়েই আমাকে থাকতে হতো । আম যেমন অসম্পূণঠ5 তেমান অসম্পূর্ণ 
লোকেদের নিয়ে যান্নরা শুরু করলাম এবং অজানা অক্‌ল সম:দ্র পাঁড় দিতে উদ্যত 
হলাম ।” 


এখানে এই অনপযযন্ত লোকেদের বাদ দেবার কথা যাঁদ উঠতো তবে ভারতের 
কোন ভাঁবষ্যতই 'ছিল না। ভীরু, দূর্বল, আত্মকলহে নিমগ্ন ভারতবাসীদের যঁদি 
কাষতঃ সাহসী শান্তমান ও একতাবদ্ধ না করতে পারা যেতো তবে আহংসার বাণণীট 
একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছুই হতো না। কাজেই শেষ জীবনে যখন তান আপশোস 
করেছেন, বারের অহিংসা ও সাত্যকার আঁহংসার অভাব দেখে,--তাতে এটা মনে করার 
কারণ নেই যে অতাতে যে জাগরণ হয়েছে দেশে, সেটা ধোঁকা মাত্র বা তার প্রয়োজন ছিল 
না, বা গাম্ধীজীর তাতে সমর্থন ছিল না। আদর্শ-হিংসা বা আদর্শ-আহিংসা_- 
বীরের 'জানষ ঠিক, 'কিদ্তু এই সব আদর্শ যারা দূর্বল তাদের বুকে যাঁদ সাহস না 
জাগাতে পারেঃ তবে তা অলীক স্বপ্ন মান্। এমন নীতি চাই যা দূর্বলকে সবল করতে 
পারে। সবল লোকদের বাছাই করাটা ভারতের সমস্যা ছিল না, কেন নাস্বল লোক 
তৈরী হয়ে বসৈ ছিল না--ক গাম্ধীজীর জন্য, 'ি ভগং 'সংএর জন্য। কাজেই 
দুর্বলের প্রাতরোধের কোন দাম নেই, এ জাতীয় আক্লমণ অন্যাধ্য ও ভুল । কত ভীরু 
লোকও হয়তো গোপনে স্বাধীনতাকামণদের 'কিছু সাহায্য করেছেন, কত দর্বলচিত্ত 
লোকও হয়তো বদেশীকন্ বর্জন করে দেশের কাজে সাহায্য করেছেন, কত অসহায় নারী 
হয়তো কোন না কোনো ভাবে সাহাষ্য করেছেন, কত 'হংসাপ্রবণ লোক হয়তো পুলিশের 
সঙ্গে পেটাপোট করেছেন, কত লোক অতশত না বুঝেও জেল জারমানা ভোগ করেছেন, 
কত কাঁঝ কত গায়ক, কত লেখক কতডাবে প্রেরণা দিয়ে গেছেন, কত নরম-পন্থী লোক 
হয়তো আইনসভাতে দেশের স্বার্থকে রক্ষার জন্য কিছ না কিছু চেষ্টা করে গেছেন, 
ইত্যাদি ইত্যাঁদ নানা সহস্র রকমের জাগরণের কাজ এই দেশে কত রকম চারন্র ও চিত্তের 


৬৭. 


লোকেরা করেছেন। এই সমাষ্টগত রূপটাকে যাঁদ এক কথায় বাঁল যে, এসব দুর্বলের 
প্রাতরোধ, এসব কিছুই নয়, তবে কোন মানেই হয় না'। ধর্মঘট, হরতাল, ও সভা- 
সাঁমাততে পুলিশের গুল ও লাঠিতে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁরা অনেকেই গাম্ধীজীর 
আঁহংসা বা 'বপ্লবীদের হিংসা--7কানও তুলাদণ্ডেই চ্থান পাবেন না। কিন্তু সমান্টগত 
বহমান চিন্রটাই হলো ভারতের হীঁতহাস বা জাগরণ । এই 'বাঁচন্র বহমান ধারার মধ্যে 
অবশ্য দুটি স্পন্ট শান্ত কার্যকরী নেতৃত্ব দেবার চেস্টা করেছে । একটি হলো গাম্ধীজীর 
আঁহংসাঃ অপরটি ধিপ্লববাদীদের হিংসা । 'দিতীয়াট জোরদার হয় নন হতে পারে 
ননি। প্রথমাঁট অর্থাং গাম্ধীজীর আঁহংস নেতৃত্টাই £99155 ০0171701) 70186011 
দিসেবে দেশে ক্রমশঃ সবার চেয়ে স্পন্ট হয়ে উঠলো । অতএব গাম্ধীজীর এীতহাসিক 
ভমকা'টি হলো, জাতির সামাগ্রক জাগরণের নেতৃত্ব, আর আঁহংসা হালো তাঁর বিশেষ 
কৌশল বা 0০0০9 যা মোটামুটিভাবে এই জাতীয় জাগরণের উপর একটা 'বাচন্র 
প্রভাব সূষ্টি করেছিল। ইতিহাসের ধারার উপর আঁহংসার ছাপ ও চাপ প্রতিষ্ঠার 
আপ্রাণ চেষ্টা গাম্ধীজী করে গেছেন। সমগ্র দেশটাকে তান এই সংগ্রামে টেনে আনতে 


চেয়েছিলেন, কেবল সমর্থকদেরই নয় বা কেবল আহিংসদেরই নয় । “ু ৮৪0 ৯%/218] 
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অর্থাৎ “আমি এমন স্বরাজ চাই যেখানে মেয়েদের, এমন কি শিশুদের পর্যন্ত 
সংগ্রামে সমান দান থাকবে, যেমন থাকবে বলীয়ানদের দান।” কাষতও তিনি 
তা অনেকটা করতে পেরেছিলেন, ফলে কোনও একটি 'বশেষ আদর্শের-_এক্ষেন্রে 
আহংসার আদর্শের--প্রাতষ্ঠাই তাঁর ম্‌খ্য,কাজ ছিল না। আঁহংসার সার্থকতা বরং 
এখানে যে সর্বজাতীয় লোকের একটা সাধারণ কর্মক্ষেত্র ও লড়াইয়ের ক্ষেন্র তান 
তোর করতে পেরেছিলেন--যেখানে ভীরূরা ও দুব'লেরাও কিছ: করার সুযোগ পেয়েছিল 
আবার অনেক বিপ্লবীও তাতে নিষুস্ত হয়ে 'গিয়োছলেন। এই 'হসেবে গাম্ধীজী 
হলেন সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি, সাম্রাজ্যবাদ 'বিরোধী আন্দোলনের নেতা, জাতীয় 
জাগরণের মূর্ত প্রতীক । আঁহংসার একটা বিশেষ মতবাদ দিয়েই গাম্ধীজনীকে বোঝা 
যাবে না-_এট হলো গ্াম্ধজনর নিজঘ্ব একটি দান। তবে ভারতের এই জাগরণের 
সম্মাঘ্টগত সাধারণ ক্ষেত্র রচনায় আঁহংসা ষে একটা 1বশেষ হাণতয়ার হিসেবে অনেক কাজ 
করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'কিদ্তু শেষপর্যন্ত দেশ যাঁদ আঁহংসাকে বর্জনও করে 
তথাপি গাম্ধীজীর দান অস্বীকার করার উপায় নেই। এই এঁতিহাঁসক 'দিক থেকে 
যাঁদ দোখ তবেই বুঝতে পারবো কেন গাম্ধীবাদ' পরাজিত বা “ফেল” করা সত্বও-- 
যাঁদ তা ফেল করেছে থলে মনে করা হয়-_গাম্ধীজী ভারতের জনক বা জাতির তা 
বলে পাঁরচাত বা স্বীকীত পেয়ে গেলেন। আজ যাঁরা গাম্ধীজীকে কেবলমান্র 
গাম্ধীবাদ বা আঁহংসাবাদের মধ্যেই আটকে রাখতে চান, তাঁরা তার এীতিহাসিক ভূমিকা 
ভুলে গেছেন। তাঁরা একটা 59০81120151 বা ভ্রান্ত ধারণার স:ষ্টি করেছেন মান্র। 
তান আহংসাকেও অবশ্য ইতিহাসের ব্রমাবকাশে একটা আঁনবার্ স্থান করে দিতে 
আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন এবং আঁহংসাকেও একটা এঁতিহাসিক শান্ত হিসেবে হয়তো 


৬৮ 


দেখিয়ে গেছেন। সেকথা পরে আলোচনা করবো এবং দেখাবো আঁহংসার স্থানও 
আছে এবং ক্রমশঃ তা বেড়ে যাচ্ছে। 'কম্তু তা হোল 'ভিল্ন কথা । প্রথম কথাটা হচ্ছে 
এই যে, গাম্ধীজী শুধু একটি ব্যান্ত ননঃ "তান ভারত ইতিহাসের এক মহান বাহন। 
এইজন্যই যখনই প্রয়োজন তখনই 'তিনি চোখ বঠজে ঈশ্বর ভরসা করে সম্মুখ সংগ্রামে 
ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ভয়ে কাতর হন নি, পাছে সংগ্রাম 'হিংসায় পাঁরণত হয়ে যায়। বরং 
যত জোরের সঙ্গে তান আহংসাকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবেন ততই 'তাঁন সরকারের 
হিংসা ও বিপ্লবীদের প্রতিহিংসার চক্র থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারবেন, এই ছিল 
তাঁর বি*বাস। 'হংসা হবে বলে বসে থাকলে ভারতে রন্তারান্তি ও প্রতিক্রিয়ার জয় হবে, 
এই ছিল তাঁর ভাবনা । তাই তান দ্জয় সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এই 
ঝাঁপিয়ে পড়াতে 'হংসা কতটুকু কেটেছে, আর আঁহংসা কতটুকু সার্থক হয়েছে তা 
অবশ্য তর্কের 'বিষয়। “কন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত হবেন তা হলো এই যে, হীতহাস 
এগিয়েছে, ইতিহাসে গতিবেগ যুত্ত হয়েছে । এতো গেল ১৯২১-১১২২ সালের কথা । 
পরবতাঁকালে, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৩০ সালে. ইয়ং ইন্ডিয়ায়” তিনি লিখেছেন, 
অ্থাং সেই ভারতব্যাপশী বিরাট আদ্দোলনের প্রাক্কালে ঘনায়মান বিদ্রোহ ও 
ইতিহাসের চাপকে মুন্ত করার পূর্বক্ষণে দিখেছেন, 11615 15 87৫00016015 ৪. 
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“ভারতে হিংসাধমী বিপ্লবীরাও আছেন । তাঁরা একটি বর্ধমান শন্তি। আমাদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা, তাঁদের মতো তাঁরাও স্বদেশভন্ত । তাছাড়া অনেক আত্মবলিদানের 
গৌরব আছে তাঁদের । দাহসে তাঁদের সমতুল্য নেই। তাঁদের সম্বন্ধে নিন্দাবাক্য 
যতই ব্যবহার করা হোক, তাতে তাঁদের 'কছু আসে যায় না। বাশ্মিতাঁবলাস যা 
স্বদেশপ্রেম বলে আজকাল চাল: আছে, তার কথা বলছি নাআমি। আম সেই সব 
গোপন, নীরব ও অধ্যাবসায়শ যুবক ও এমন 'ি যুবতীদের কথা বলাছ, যারা যে 
কোন ম[ল্যে ভারতের স্বাধীনতা পেতে চায়। 'কিম্তু তাদের সাহসকে ও চাঁরন্রকে 
আমি যতই না কেন শ্রদ্ধা কাঁর, তাদের পথে আমার বাস নেই । ভারতের মনু্ত 
গহংসার পথে নেই ।"**বকিন্তু যুন্ত যত ভালোই হোক, তাঁরা সেকথায় কর্ণপাতও করবে 
না, যাঁদ না তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পান যে ভারতের সামনে এমন এক আত্মত্যাগের 
কর্মপন্থা রাখা হয়েছে, যা তাঁদের মধ্যে শ্রেণ্ঠ বীরদেরও প্রাণে সাড়া না জাগিয়ে পারে 
না। আমাদের বন্তৃতাঃ প্রস্তাব ও সম্মেলন তাঁদের মোটেই আকৃষ্ট করবে না। সেই 
আবেদন আসতে পারে একমান্র আঁহংস সংগ্রামের ডাকেইঃ যা আইন অমান্য সংগ্রামের 
কর্মপন্থা। এই সংঘাতের ডাকই তাঁদের আকর্ষণ করতে পারে ****** 

“যদি আমরা দেশকে মূন্ত করতে চাই, তবে 'হংসাকে ভয় করা বন্ধ করতে হবে। 
আমরা 'কি দেখতে পাঁচ্ছ না ক্রমেই আমরা 'হংসা ও প্রাতাঁহংসার আবর্তে পড়ে যাচ্ছি ? 
এমতাবদ্ছায় শাস্তির স্থপ্ন একটা ধোঁকা মান্র। এই ধোঁকা বূভুক্ষু জনতার রক্তের 
1বনিময়েই ক্রয় করা সন্তব। যদি সমালোচকেরা কখনও বুঝতে পারেন, 'কি অপরিস'ম 
যাতনা এই ধীর অথচ নিশ্চিত মৃত্যু, এই বূভূক্ষ: জনগণকে 'ঘিরে ধরেছে, তাহলে তাঁরাও 
যেকোনো অরাজকতা, এমন 'কি আরো কিছুকে বরণ করে 'নিতে কুশ্ঠিত হবেন না। 
এই ধংসের রাজত্ব শেষ না ছওয়া পর্যন্ত এই বিভীষিকার শেষ নেই। যাঁদ আ'ম 
বুঝতাম যে ইংরেজ রাজত্বে জনগণের এই দুদ্শশা ধীরে ধীরে কমে আসছে+ তবে আম 
অপেক্ষা করতে পারতাম । কিচ্তু অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে উঠছে । এই অবস্থায় 
চুপ করে বসে থাকা পাপ। এবং কজ্পিত অরাজকতা বা হিংসা হবে, এই আশংকায় 
বসে থাকা ভুল, বরং সক্রিয় সংঘাতেই অরাজকতা বন্ধ করা যেতে পারে। যাঁদ সংগ্রাম 
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সার্থক হয়, তাহলে জনজীবনকে ধৰংস থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে ।*****% 

এই বঙজ্জনিঘেষি আহ্বানের মধ্যে হীতহাসেরই অমোঘ আদেশ ঘোষিত হচ্ছে। এই 
আদেশ যাঁর মূখ থেকে ঘোষিত হবে তাঁর পক্ষে ?হসেবাঁনকেশ তুচ্ছ হতে বাধ্য । হংসা 
হবে এই ভয় তাঁর থাকতে পারে না, অথবা 'হংসার ভয়ে আঘাত হানতে 'তাঁন দ্বিধা 
করবেন না। বারে বারেই; প্রত্যেক সংকটময় সময়েই, গাম্ধীজীর মধ্যে এই বেপরোয়া 
শন্তর বিকাশ হয়েছে । প্রতিক্রিয়ার সময়ে অহিংসার শগ্ধতা নিয়ে তাঁর হিসেবানকেশের 
অন্ত 'ছিল না। আঁহংসায় দেশবাসীদের 'শাক্ষিত করে তোলার জন্য গঠনম.লক কাজের 
চাপে কমণরা আঁচ্ছর'হয়ে উঠতো । কম্তু যখনই অবস্থা সংকটাপন্ন হয়েছে, ভারতের 
আকাশ-বাতাস ইতিহাসের চাপে চণ্চল হয়ে উঠেছে-_তখ]াঁন গাম্ধীজীর গন্ভীর আদেশ 
ধ্বনিত হয়েছে । হিংসা হয়েছে বারে বারে, তান আত্মশগ্ধর জন্য অনশন করেছেন, কিম্তু 
যখনই আবার সংগ্রাম অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তখন 'হিংসা হবে এই ভয়ে ভ'ত হন নি। 
১৯৪২ সালের আন্দোলনেও তাই, 1815 7191761 তাঁকে প্রশ্ন করোছলেন, যাঁদ গাম্ধীজাী 
এখন আহিংসা সংগ্রাম ঘোষণা করেন, তবে কি তা বিষম অরাজকতা ও রন্তপাতে 
পারণত হবে না? গাম্ধীজী উত্তর দিচ্ছেন। 11790 ৪ ৬915 7000191 00019501090, 
11015 1105 90179100181107 01720 1195 ড9161150 1) 1006 (11659 
22 59215, 1 21650 2110 9/2160 0011 115 9০01007% 91101010 95৬519) 
(105 11017-510915100 50161001) 10650655919 10 11)19% ০ 016181) 9০016, 81 
109 280000০1185 01109150706 2 ০112119৩, ] 691 (1191 [ ০9101012201 
(0 9810, 116 7 00100117610 ৬210 [1016110112০ 10 ৬1৪1. 0111 ৫০9010505%, 
চ01: 006 01609150101) 0090 1 10955 015500 01 2100 ৬০16০ [0 1099 
[16617 ০0100) 8170 11) (1)6 111691)511115 মু 1189 0৩ ০10৬০191060 9170 
০৬০1%/1)611)00 ০ 11)6 91069 11080 (10168151) 211 01 05, [11186 19 ৬19 
1 109৬5 ৫6০1৫00 020 9৬61) 8০ 9616511) 11515 10101) 816 ০90৬1991% 
11)0150১ [ 1000050 9510 0176 [6০115 (০ 195196 6175 919৬01..,,, 4৯067 211 
(1)050 1:09 210 017917000 ০9101101 [:০0৫0০০ ৪ 1161)0601 21009000 ০ 
%101500০৩ 01: 87910119) 2100 [119৬5 2. (910) 018 ০0৮ ০0 6720 219151)9 
17095 21156 190016 1701-৬19151)05, 306 ০ ০০ 9, 0955৬৩ ড/1600599 ০ 1199 
(6111015 ৬10161195 080 15 £010£ 017১ ০ (17০ 16111015 2179101)9 0108 1 1৪ 
8০109 ০. 1) 0০ 1981000 06 1:59150108 ও 0995115 101০181 98809951019 19 2 
[17176 1 02100915200. [015 9 (1116 0120 ০:1৫ 1079106 1016 2917917)60 
০6 109 21110758. [6:15 10105 ০06 5051061 9107 (17091108177. 6. 42 
0016৫ ০5 বব, 2, 3. 0. 294 0৯ 


“হ্যাঁ, এটা একটা উপযান্ত প্রশ্ন বটে। গত বাইশ বছর ধরে আমি এই প্রশ্মই করে 
এসোঁছ 'নজেকে বারে বারে। বিদেশী শাসন আঁহংস উপায়ে দর করে দেবার মতো 
শান্ত অর্জন করতে আমি অনেক অপেক্ষা করেছি। কিন্তু বর্তমানে আমার মতামত 

* গ্গাম্ধীজী ও সুভাষ” অধ্যায় দুণ্টব্য । 
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বদলে গেছে। আম বুঝেছি আর অপেক্ষা করা চলেনা। আর অপেক্ষা করা 
হয়তো শেষ কেয়ামতের 'দনের জন্য অপেক্ষা করার সামিল হবে। যে আহংস 
প্রস্তুতির জন্য আমি জীবনভর প্রার্থনা ও কাজ করে এসেছি তা হয়তো কখনো কাজে 
আসবে না এবং ইতিমধ্যে চারাদকে যে-আগ্‌ন জহলে উঠছে তাতে আমি আটকে যেতে 
পারি ও ধংস হয়ে ষেতে পাঁর। অতএব মস্ত বক নিয়েও দাসত্বের শ:ংখল মত 
করার জন্য জনতাকে ডাক দিতে আম দংপ্রাতজ্ঞ ।**-শেষপর্স্ত নিরস্ঘ জনতা 
কতটুকুই বা হিংসা ও অরাজকতার সূষ্টি করতে পারে ঃ আমার বিশ্বাস হয়তো সেই 
অরাজকতার মধ্য 'দিয়েই সাঁত্যকার আঁহংসা বের হয়ে আসবে । 'কম্তু আজকের 
ভয়াবহ সরকারণ 'হংসার 'নিষ্িয দর্শক হয়ে থাকা, সন্ভাব্য বিদেশী কোনো শান্তর 
আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার নাম ভয়াবহ 'হিংসা বসে বসে দেখা, আমার পক্ষে আজ 
অসন্ভব। এ আমার আহংসাকে লজ্জা দেয়। আমার আঁহংসা এর চেয়ে ঢের বেশী 
শস্ত ধাতু দিয়ে গড়া ।” 

নাম্বুদ্রুপাদের বই থেকেও এর সমর্থনে 'কিছ বন্তব্য তুলে 'দিই। লুই 'ফিসারের 
সঙ্গে কথোপবথনটা নাম্ব্াদ্রপাদও তুলেছেন £ 175 ৪011006 10. 1942 ০5 
€10111619 01001617100] 1110 ঠ51 (1176 11) 1115 1106, 176 010 1:01 0617011706 
16 17095663০91 616 0001016 01 1191115 7650171060 10 ৬10161)00, 16109101179 
00 1115 01901010091 90010010017 101111211 070955 9.0:10179 (85 2 (116 (0086 01 
€01709011-001:01118 ) 1610৬ 1001 016 58110 01191 %1196561 গ00৮ ৮10161106+ 
1090% 101299 989 1179 108610121] 108011017 (০ 015 1650101179 ৮10161100, 
1৩501160 19 09 06 0০৬ «১৯৪২ সালে গাম্ধীজীর চিস্তা-চেতনা এমন বদলে 
যায় যা অতীতে কখনো ছিল না। জনসাধারণ যাঁদ 'কছ; ?হংসা করেও ফেলে তা তিনি 
তখন হুক্ষেপ করতে প্রস্তুত নন (যেমন একাঁদন চৌরচৌরাতে 'হংসা দেখে আন্দোলন 
বন্ধ করে দিয়োছিলেন)। তিনি এখন মনে করেন (১৯৪২ সালে ) যে, জনগণ যাঁদ 
কিছ: 'হংসাত্মক ব্যবহার করে তবে তা সরকারের মারাত্মক 'হংসারই প্রাতিক্রিয়া মান্র।” 

নাদ্বা্ুপাদ 'লিখছন £ [11616 819 17010911019 11191, 10 (16 093 
66০16 6৮1 40805 1942) 02717111790 51571911500 01)9% 9, 91900121:60113 
[15178 ০ 1116 700016 ০0010 15106 101798 ৮/1)60 016 501 11715 
5008815 ৬95 190001)60. 501 01709 1. 1115 11669 1)6 (81100 01 0116 11753 
511118616 11) 11101) 0176 17711110105 ০0? 068521715 ৬0111 1156 11) 7০5০016101 
২0019 28910951016 01101911 0০৬০17710617 00 21509 2591050 1910010105. 1701 
৩7:8100016) 1065 1010 0116 4১106110917 10917051150 71, 10015 771501)67) 0:91 
6 10625910705 ০0010 16811) ৬10) 10010-0951006176 01 19565) 006 0191 
15013911909 11 11] 6৬০ 076 10582591165 ০071986 10 1111110 1118 0:5% 
৪76 0918016 01 11009000000 8০06101, [11911 1656 5160 111 ৮ (9 56126 
105 18170,% 

“৬101) ৮1016171095 7৮ 711, 1515901001 9916. 
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£[10616 1085 06 1016108১, 9810011 1501160) ৮০86 01057. 9917) 0:৩ 
1211 010105 1079 00০01991816. 

€3/01 216 21) 01001101569 16110911060 141, [71501101, 

“11169 10181 ০০০0০179160 16176) 08101715910. 

4015৮ 8015 1501619950১ ৮0155 10161) 0159715৩ 1015101016515191709+, 

[10616 102 06 60661) 0959 0? 011808) 02701)1 5210) ০৮৪1] 
[11110 ৮০ %/০10 50011 01716 11191 01061 ০0700]. 

(71291190709, & 616 [570 99 ব81000900111090) 

১৯৪২ সালের ৮&ই আগস্টের প্রাক্কালে গাম্ধীজ? বোধহয় প্রথম অনুভব করতে 
পারলেন যে, এবারে তাঁর ভারত-ছাড়” সংগ্রামের ডাক হয়তো বিশাল জনসমূদ্রে বিরাট 
বিদ্রোহের স্ন্ট করতে পারে, যেখানে লক্ষ লক্ষ কৃষক জমিদারদের 'বর:দ্ধেও 
অভ্যুত্থান করে বসতে পারে । এই ধরণের 'বিস্ফোরাত্মক সময়ে অকুতোভয়ে সংগ্রামের 
ডাক দেওয়ার নজীর গাম্ধীজীর জীবনে এ-ই বোধহয় প্রথম । উদাহরণস্বরূপ দেখানো 
যায়, এই সময়ে আমেরিকান সাংবাদিক ল্‌ই ফিশারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাঁর মন্তব্য । 
গাম্ধীজী বলেন, লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ হয়তো ট্যাক্স বম্ধ করার আদেশকে জাম 
দখলের আন্দোলনেও কাজে লাগিয়ে দিতে পারে। 

লুই ফিশার. তাঁকে প্রশ্ন করেন, “পহংসার সঙ্গেও ?” 

উত্তরে গাম্ধীজী বলেন, “হয়তো হিংসাও হতে পারে, তবে জমিদারেরাও সহযোগিতা 
করতে পারেন ।৮ | 

লুই ফিশার, “আপানি খুব আশাবাদী দেখছি ।* 

গাম্ধী, “তাঁরা পালিয়ে গিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন ।% 

লুই ফিশার, “অথবা তাঁরা সাঁহংস প্রাতরোধ সংগঠিত করতে পারেন ।৮ রর 

গাম্ধীজী, “সেসব হিংসাত্বক কান্ড দিন পনেরো চলতে পারে, কিস্তু আমি মনে 
কার তা সহজেই নিয়শ্নিত করা যাবে ।” 

( মহাআ্সা এল্ড 'দি ইজম-_নাম্বুদুপাদ ) 

যাই হোক এইভাবে গান্ধীজী ইতিহাসের ডাকে বাঁলঘ্ঠতার সঙ্গে সাড়া দিতেন। 
হিংসা-আঁহংসার কট তাঁর্ককতা থেকে তাঁন উপরে উঠতে পারতেন কখনো-কখনো । 
তান জানতেন, তাঁর জীবনের একটি 'বাঁশষ্ট সাধনা হলো আহিংসা। কিন্তু পূর্ণ: 
অহিংসার জন্য দেশ তৈরী না হওয়া পর্যন্ত, তিনি অপেক্ষা করতে পারেন না। 
তাই দেশ যখনই এমন 'বপদাপন্ন হয়েছে যে তাঁর আঁহংসা দ্বারা দেশরক্ষা সম্ভব নয়-_ 
অর্থৎ দেশে তেমন আঁহংস শান্ত নেই--তখন তিনি অন্যান্য নেতাদের অস্ঘের পথ 
ধরতেও 'নষেধ করতে পারেন ন, বরং অনূমতি 'দিয়েছেন। কাশ্মীর রক্ষার জন্য 
সশস্ববাহিনীকে পাঠাতে অনুমতি দান তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ । জাপানী 
আক্রমণ রুখতে অহিংসা যথেন্ট নয়-_অর্থাৎ দেশ আহিংসার সাহায্যে রুখবার মতো 
শান্ত অর্জন করতে পারে দন, এইকথা হখন কংগ্রেস ওয়াং কাঁমাট, বিশেষ করে 
মৌলানা আজাদ ও নেহরু, বুঝতে পারলেন এবং গাম্ধীজীকে বললেন, গাম্ধীজী 
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তখন নিজে 'সরে দাঁড়ালেন--এবং কংগ্রেসকে নিজের পথে যেতে অনুমতি "দিয়ে, নিজে 
নিজের পথে চলবার জন্য শান্ত যোজনা করতে লাগলেন । কিন্তু ইংরেজ যখন কংগ্নেসের 
সঙ্গে কোন আপোষ করলো না, গাম্ধীজীকে বাদ 'দিয়েও কংগ্রেস যখন ইংরেজের 
সহযোগিতা লাভে সমর্থ হলো না, সেই দুর্দীনে আবার যখন গ্াম্ধীজীকে কংগ্রেসের 
সংগ্রামে নেতৃত্ব 'দতে ওয়ার্কং কাঁমাটি অনুরোধ করলেন, তখন গাম্ধীজী রাজশী হতে 
ত্ধধা করলেন না--কেন না জাতীয় দায়িত্ব এড়াবার মতো ক্ষমতা তাঁর 'ছিল না। 
[তান জানতেন, কংগ্রেস যখন স্বাধীনতা পাবে, বা দেশ যখন স্বাধীন হবে, তখন 
শাসনকতরা দেশরক্ষার জন্য আঁহংসা গ্রহণ করবেন না এবং তাঁর আহংসা হয়তো 
তাঁকেই আশ্রয় করে থাকবে । তবু তান কংগ্রেসের এই অক্ষমতা বা দেশের এই 
অক্ষমতাকে কপটাচার বলে মনে করেন নি। তিনি মনে করেছেন হিংসার পথ ছাড়বার 
মতো সাহস আজও পাঁথবার হয় 'নি বটে, তবে ধারে ধীরে অহিংসার প্রাতি 'বি*বাস ও 
শ্রদ্ধা বাড়বে বই কমবে না। চিরাচরিত অভ্যাস ও গতানুগাঁতক চিন্তার দাসত্ব থেকে 
মুন্তি পেতে দেরী হবে এবং সে-পথ পাঁরম্কার করার জন্য তিনি আপ্রাণ খেটে যাবেন, 
দৃষ্টান্ত দ্বারা সাহস 'দিয়ে যাবেন, তাই বলে দেশ যতটুকু এগোতে পারে ততটুকুর জন্যই 
তিনি প্রস্তুত এবং দেশকে সর্বদাই সাহাষ্য করতে প্রস্তুত। ইতিহাসের ডাকে সাড়া 
দিতে তাঁর কোনো কুম্ঠাই দেখা যায় নি। 

আজ দেশ স্বাধীন 'কম্তু দেশের সরকার আঁহংসার উপর নভর করে সৈন্য ও 
পুলিশ কমিয়ে দিতে পারছেন না বলেই আঁহংসা-নীতি পরাস্ত হলো--এমন কোনো 
সোজা হিসেব নেই। এই আঁহংসা নীতই আজ ভারতের বৈদেশিক নীতিতে শান্তির 
বাণণতে প্রকাশ পেতে চায়। সেকথা পরে আলোচ্য । এখানে শুধু এইটুকু আবার 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ইতিহাস যেমন গ্রাম্ধীজীকে তৈরী করেছে তার বাহন 
করার জন্য, তেমনি গাম্ধীজী আবার ইতিহাসের উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছেন কম নয়। 
17196019295 00317 17791) 8110 10911 0901. 111501% | এই দ্বৈত আঘাত ও 
প্রত্যাঘাতের মধ্য 'দিয়ে ইতিহাস অগ্রসর হয়। গাম্ধীজী ইতিহাসের কেবল একট 
হাতিয়ারই নন। গাম্ধীজী ইতিহাসের উপরও একটা ছাপ রেখে গেছেন, তাঁর আহংসার 
সাধনা 'দয়ে। অমোঘ কোন অস্ত, নির্ভুল কোন অস্ত হয়তো আঁহংসা নয়, আহংসার 
অস্ব ব্যবহার করায় গাম্ধীজীর মতো কুশলী ও শান্তমান সোৌঁনকের অভাব বঙ্ছো 
বেশী, কিন্তু পৃথিবীতে শান্তর বাণী ও হিংসার অবসানের যে দাব উঠেছে এবং 
তার দাঁব আজ এতো প্রবল হয়ে উঠেছে যে তাতে বোঝা যায় যে আহিংসা আজ আর 
অবাস্তব কোন কথা নয়। যেবাস্তব পারচ্ছিতি আজ পৃথিবীতে যম্খ ও 'হিংসাকে 
অসম্ভব করে তুলেছে তার পিছনে অনেক রকম শীন্ত কাজ করছে-_কিম্তু মনোজগতের 
দিক থেকে যে চেতনার প্রয়োজন, তার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গাম্ধীজীর আহংসার দান 
ণিাধ্বের এই শান্ত-সপ্ভাবনার ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট ব্যাপার । আমরা দোঁখি, এই 
ভারতক্ষেত্রে গাম্ধীজী যেমন ইতিহাসের ছ্বারা শান্তমান ও দুজঁয় হয়ে উঠোছিলেন, 
আবার বাস্তব পারাস্থৃতির চাপে গাম্ধীজীর আঁহংসা বারে বারে ব্যর্থও হয়েছে। যেন 
ইতিহাস গাম্ধীজীকে কখনো কখনো সাহায্য করছে, আবার পরক্ষণে পথে বাঁসিয়ে 
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দিচ্ছে। হীঁতহাসের ভিতরকার প্রগাঁতশীল শান্তগ্ীল ষতটা পূষ্ট হয়োছল, গাম্ধীজী 
তার দ্বারা লাভবান হয়েছেন, কিন্তু যেসব শন্তি তখনও পট হয় নি, সেগুলির শান্ত 
গাম্ধীজী দীর্ঘকাল ভোগ করতে পারেন নি। কোন: কোন: শান্ত আজও ইতিহাসে 
পুষ্ট হয় নি? আঁহংসা, ভালোবাসা, যন্তি, এসবের শাস্ত আজও ইতিহাসে তেমন 
প্রধান নয়। অথচ এগুিকেই গাম্ধীজী আশ্রয় করে দাঁড়াতে চেয়োছলেন বারে বারে 
ফেলও করেছেন--হেরে গেছেন । কিম্তুবারে বারে পরাস্ত হলেও--আঁহংসার দাবি 
জগতসমক্ষে তিনি উপাস্ছত করতে পেরেছিলেন । এর আশ: সার্থকতা "দিয়ে জয়পরাজয় 
নির্ভর করবে না-_-করবে তার স্থায়ী প্রভাবটা 'দিয়ে। অথচ অন্যান্য অনেক ক্ষেব্র 
থেকে, পৃথিবীর যাবতীয় পাঁরাস্থিত থেকে আজ শান্ত, সভ্যতা ও আঁহংসার জন্য 
আবেদন ব্লমেই জোরালো হয়ে উঠেছে । 

গাম্ধীজীর মধ্যে তাই বর্তমান ইতিহাসের ধারা ও ভাবষ্যং হীতহাসের আবেগ 
এই দূই শান্তই প্রকাশ পেয়েছে । বর্তমান ধারাটি ইতিহাসেরই ধারা বলে সাম্রাজাবাদ- 
[বিরোধী আন্দোলনের ষুগে তাঁর মধ্যে বিভিন্ন শান্তগ্লি একই সময়ে প্রকাশ পেতে 
চেয়েছে । তাই তিনি এডগার ্নো-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন--“] ৪07 19178 
[09 16101950170 (170 501111 ০1 [171018, [615 2100 111] ০০ ৪1201509016. জাতীয় 
নেতা হিসেবে 'তীন ভারতের প্রাতানাঁধঃ সে গহসেবে তাঁর মধ্যে বহু শান্তর সমাবেশ 
দেখা যাবেই। কিন্তু সে মিশ্র সমাবেশের মধ্যে আঁহংসার যে-কথাটি, যে-নুরটি 
উঠেছে, সৌঁটি তাঁর নিজস্ব একটি প্রচেষ্টা, সে-প্রচেষ্টার মধ্যেও ইতহাসেরই একটা 
ধারা বদ্যমান, কিন্তু সে ধারা ছিল ক্ষাঁণ, তাকে প্রশস্ত বেগবান শান্ত 'হসেবে 
গাম্ধীজী দাঁড় করাতে চেয়েছেন । তার পূর্ণ আভব্যান্ত ভাঁবষ্যতের ইতিহাসেই 'বকশিত 
হবে। এ যুগের শাস্তর, সহআস্তিতের, সাম্যের, সহযোগিতার, স্বাধীনতার ও ব*ব- 
ভ্রাতৃত্বের যে সব মহান বাণ আজ শুনি তারই মধ্যে আছিংসার 'বকাশ ক্রমশঃ 
পাঁরদ্কার হয়ে উঠছে। 

ওয়ালটার 'লিপম্যান একপময়ে লিখেছেন) “109 10501096100 91 ৮191 15 1)9% 
11761619 20-6201093101/ 01101116919 9011, [6 15100 ৪ 101616 1019956 
06 06110511. 5810160911০ 11010111565 ০1819001106 101 68001559800, [6 15 
215০--9110 [ 01111010 10111091119---0179 ০0? 1115 ৯৪5৩ 09 11191) 8991 
110109]) ৫6015109115 210 11800. [10109 03 009১ 07150. 016 2০110101, 0? 
81 ৫61001709 10111781119 0000 161001175 210 01691015106 011161 855, 
৫6010106 1110590 159065 11101 118৬6 0900 111019160 ৫601090 09 ৬৪1. 

(08০:6 ০9 ২, [২. 7015191991 2) 1715 9815882118,  02৪১--61 ) 

“মানুষের সামারক মনোবৃত্তি চাঁরতার্থ করার জন্যই যুদ্ধ হয় না। য্ধ 
কেবলমাত্র জিগীষা ও আবেগ প্রকাশ করার সুযোগ হিসেবেই সূষ্টি হয় না। 
মানবজাতির নানা গুরুত্বপূর্ণ 'সিম্ধান্তকে কারকরণ করার জন্য অন্যতম উপায় হিসেবে 
প্রধানতঃ যুদ্ধের দরকার হয়েছে । যাঁদ একথা সত্য হয়, তবে তখনই যৃখ্ধের অবসান 
হবে চিরকালের জন্য, বখন মানুষ তাদের এই সব গ্‌রুত্বপূ্ণ সিম্ধান্ত--যার হারা 
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তাদের ভাগ্য তৈরী হয়--কারকরশ করার জন্য যুদ্ধের বদলে অন্য কোন পথ 
আববিত্কার করতে পারবে» অর যুদ্ধের একটা সামাজিক ও এীতিহাসিক 
প্রয়োজনীয়তা 'ছিল, যুদ্ধের সাহায্যে দেশের ভাগ্য তৈরী হতো, দেশ বদ্ধ হতো, 
দেশ স্বাধীন হতো, শ্রেণযুদ্ধের সাহায্যে বিপ্লব ঘটাতো, ইত্যাদি । কাজেই সংমাজ্য- 
বাদী যুদ্ধ বা অপর দেশ দখল করার যুদ্ধই এবমান্ন যুদ্ধ নয়-ন্যায় যুদ্ধও 
অনেক আছে। তবে আজ সব যং্ধই অচল হয়ে ওঠে যদ ষুগ্ধর সঙ্গ মানুষের 
সর্বনাশ হওয়া ছাড়া অন্য কোন রাস্তা দেখা নাষায়। এই পারমাণবিক বোমার 
ধৃগে যুদ্ধ যেভাবে অসম্ভব একটা ব্যাপার হয়ে উঠেছে, তখন মানুষ যুদ্ধ চাইবে 
নাঃ যুদ্ধ এড়াতে চাইবে । কিন্তু যুদ্ধ এড়াতে চাইলেও তো এড়ানো সম্ভব নয়, 
কেন না ইতিহাসের গাঁতকে তো অব্যাহত রাখতে হবে, মানৃষের ভাগ্য তো এখানে 
এসেই স্তষ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাছাড়া অনেক দেশই এখনো স্বাধীনতা পেতে 
বাকি আছে, অনেক অত্যাচারিত মানৃষের মূত্তি এখনো হয় 'নিঃ শোষিত শ্রেণী সমূহ 
এখনো শোষণমূত্ত সমাজ চ্ছাপন করতে পারে নি। শ্রেণীযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ করতে 
গেলেও আজ বিশ্বযুদ্ধ গাঁড়য়ে আসতে বাধ্য । অতএব যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখতে 
পেলেও মানুষের মবান্তর আভযান যতক্ষণ সম্পূর্ণ জয়যুন্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ পযন্ত 
সংগ্রাম ও যুদ্ধের এরতহাঁসক প্রয়োজন থেকেই যাচ্ছে। এ অবস্থায় মানুষ 'কি 
করবে ?* আফিকাকে স্বাধীন হতে হবে, গোয়াকে স্বাধীন হতে হবে, মালয়ের সংগ্রাম 
স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত 'কি করে ক্ষাম্ত হবে, ইত্যাদি প্রশ্ন কেবল শান্তর নাম 
করে এাঁড়য়ে যাবার উপায় নেই। কাজেই যাঁদ ষুম্ধকে এড়াতে হয় তবে যুদ্ধের 
বদলে এমন কোন সক্রিয় ও কাকরী উপায় বের করতে হবে যাতে যুদ্ধের মতোই 
কাজ হয়, অর্থাৎ মানুষের হাতে মনুস্তর জন্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার 
শল্তি মেলে। সে কি উপায় £ গাম্ধীজী বলেন যে তিনি শান্তিবাদী বা 29০15 নন। 
[7901951-দের দলে তিনি কখনো নাম লেখাতে রাজি হন 'ন- যদিও বহু শা্তিবাদী 
তাঁকে এজন্য ধরেছেন। তান জানতেন মানুষের মদুত্তি চাই-_স্বাধীনতা চাই-_এবং 
এই দাঁব শাঁন্তকামীরা বা শাম্তবাদীরা মেটাতে পারে না। তাই 'তাঁনও যুদ্ধ চান 
-অথচ যুদ্ধের হিংসা ও ভয়াবহতা, নিষ্ঠুরতা ও কদর্ধতা তাতে থাকবে না। তাঁর 
সেই যুগ্ধের নাম “সত্যাগ্রহ*। তাই দীনম“লবাবু 'িখেছেন, £6 15105 11616 
01191 0176 10001100016 58692279109, 906109 11) 93 8. 100551915 8170 €7০061৬৩ 
9109(10016 101 %/81, 00995 170% 101010:9 1০ ৫০ ৪৮189 1101) ০0101065 ১ 
৮৮1 181565 0:5 009110155 0৫ 101,956 ৬০1 ০01701015 05 0111781716 1009 
000191101) 2 50116 01 0৬6 810 2 98056 01 1001191), 0011181100৫. 
95908819199 15101 ৪ 90901001600 1219 1615 ৬৪1 15617 1000৮ ০1 
900196 1012100% 01 113 0519 (20153 814 501090 09 ৪ 70910056 10015 
01017 %6 855001916 9101) 06517010101, [019 21 11105109615 1)61010 917৫ 


* উদ্ধত এই অংশটি আফ্রিবার স্বাধীনতা বা গোয়ার স্বাধীনতা অর্জনের পাবে লাখিত। 
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01019117009 1011) ০1 21 (90159 0) 081001900--088৩ 120 ) “এখানেই 
সত্যাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা, যা যুদ্ধের মত কার্ধকরী অথচ যুদ্ধের বদলে অন্যরকম 
িছন। সত্যাগ্রহ হদ্ঘক অস্বীকার করে নাঃ বরং সেই লব হ্বন্ বা বিরোধগুলিকে 
ভালোবাসার শান্ত ও ভ্রাতৃভাবের পাহাষ্যে উচ্চতর মার্গে সমাধানের চেষ্টা করে। 
এমন কি সত্যাগ্রহ যুদ্ধের বদলে অন্য কিছ; নয়-_সত্যাগ্রহ যুদ্খই, তবে তাতে যুদ্ধের 
নানাবিধ বিশ্রী দিকগুলি নেই। এই সত্যাগ্রহের যুদ্ধে ধ্বংসের কোন সম্পর্ক 
নেই। সত্যাগ্রহ একপ্রকার অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ও মহত্বপূর্ণ যুদ্ধ ।” 

গাম্ধীজীর নিজের কথাই তোলা যাক £ “] 51911 (815 00010 /১00555101017 
00650101) ঠা9,. ] 020 2109৩] 10 02019 11) (61009 01 80(1৬6১ 165150811 
11017-৬10161090, ০৬ 1700-৬109:6005 15 1176 8০961৬95 00103 01) 68111), 
89101015109 ০0191101179 10 17661 68115, 73061 076 4৯095511191)5 
180 9001$00 1116 20610000 ০01 1101)-৬191610৩ ০01 0)6 911:018) 1.9.) 0106 
1100-৬10161)09 17101) 0165815 (0 015095 0016 176৬৩1 09115 1৬ 590111] 
%/0010 118০ 170 11066165117) 4১055511018. 0005 16 01165 51100195810 
4০) 216 %/6190179 0 16009 05 (০ 009 01 291)95 ৮01 5010 ৮/11] ঠ1৫ 
10 40959910191) 16909 1০ ০9০01907816 ৬10) 5০৮, ৬1781 ০0010 71055011101 
18৬0 0016? 276 ৫1৫ 1701. ৬2170 2 0550169 1005501101  811060 
9011010155101) 1701 ৫6521)06১ %100 1 16 1790 1060 91101 (100 90161 
0181)1%50 2170 1)010-৬10161)6 ৫0$3706 01181 ] 192৬০ 05501190১ 176 ৮০৪1৫ 
060(811)15 18০ 0921 0011550 (0 1606. 01 ০00156 16 15 01061 10 81) 
91006 (0 58 11791 11001091) 12016 195 110 09011 107095/1) (09 1150 10 5710:) 
19121007388 21 26 7256 78506 %10821096196 17700163$ £% 1071/5091 
5০%67৫0, 272 7262) 266 0 4955 £)) 72 5৫882206০01 476 9০021 ? 

ব০৬ ৪০০0৫ 019 12021151/ 102910505. ] 1010৬ (11915 216 50116 5991 
8100 5100010 1061) 21100107851 (1500১ ০9 1069 216 11011110106 10) 050105 ০0£ 
[09019যা) 25 01511060191 2010. 01090016619060 101)-৬11610৩, হু 2] 
99961011911 9 001৬1019190 102) 210. ০০115৬০ £। ৪ 06160 91 ৩৬৩9 
80০ ০ 10151005, 4৯ 659911018115 1)017-109191 1091) ৫০95 110 
০91981809 0179 9018559001)025. (170911)819 14. 8. 38) 

“আবাসানয়ার কথাটাই ধরা যাক। আমি সারুয় আহংস প্রাতিরোধকে একমান্র 
কার্ধকরী ব্যবস্থা মনে করি। আঁহংসা সবচেয়ে সারুর শান্ত এবং আমার মতে 
জাঁহংসা কখনো ব্যর্থ হগন না। যাঁদ আ'বাসানয়ানরা এই বীরের আহংসা-_যে 
আঁহংসা ভাঙে, তবু মাথা নোয়ায় না-গ্রহণ করতে পারত, তাহলে মসোলিনীর 
আঁবাঁসানয়াতে আর কোনো লোভ থাকতো না। যাঁদ তারা বলতে পারতো, এসো, 
তুমি আমাদের ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারো, ছাই করে দিতে চাও, দাও, কল্তু 
তুমি একজন আঁবাসানয়ানকেও তোমার সহকারী হিসেবে পাবে নাঃ কেউ তোমার 
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সঙ্গে সহযোগিতা করবে না, তাহলে মুসোলিনীর কি করার থাকতো ? মুসোলিনী 
তো মরুভাম চায় ন 2 সে চেয়েছিল বশ্যতা- প্রতিরোধ নয়। এবং যাঁদ তাকে 
এই জাতীয় নীরব, স্বপ্রতিষ্ঠ, অহিংস প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে হতো, তবে 
তাকে সেখান থেকে পালাতে হতো । অবশ্য অনেকে বলতে পারেন, মানৃষের স্বভাব 
কখনো অত উষ্চুতে উঠতে পারে না। কিন্তু জাগতিক বিজ্ঞানসমূহ যাঁদ আজ এতো 
অভাবনীয় উল্নাতি করতে পেরে থাকে, তবে মানুষের আত্মার শান্ত 'বিজ্ঞানেই বা কম 
উন্নাত হাতে পারবে কেন ? 

“এখন ইংরেজ শান্তিবাদীদের সম্পর্কে বলা যাক। আম জানি তাঁদের মধ্যে 
পিছ. মহং ও খাঁটি লোক আছেন, 'কিম্তু তাঁরা তথাকাঁথত শান্তবাদ নিয়ে চিন্তামগ্র, 
যা নিভেজাল আঁহংসা থেকে ভিন্ন । আম মূলতঃ একজন আঁহংস ব্যন্তি, কণামান্ 
1হংসা-শ্‌না যুদ্ধে বন্বাসী। একজন খাঁটি আহংস ব্যাস্ত পাঁরণামের হিসেব করে 
এগোয় না।” 

অনেক সময় গাম্ধীজী বলেছেন যে তিনি ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করছেন বটে, তাই 
বলে তান ইংরেজ জাতির অমঙ্গল চান নি। ইংরেজদের 1তাঁন সমানই ভালোবাসতেন । 
তাঁর আভিধানে শত্রু বলে কোন শন্দ নেই। ইংরেজকে তিনি শত্রু মনে করতেন না'। 
অনেকে গাম্ধীজীর এই ডীন্তকে তাই প্রতারণা মনে করতেন অথবা অত্যন্ত ভালো- 
মানুষী বলতেন। যার সঙ্গে লড়াই করাছ তাকে শব্দ মনে না করলে লড়াই চলতে 
পারে না এবং যেহেতু গান্ধীজী ইংরেজদের ভালোবাসতেন, সেহেতু গাম্ধীজী 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিলেন না এবং সত্যাগ্রহ কোন বিপ্লবী অস্ত নয় আপোষের 
হাতিয়ার মান ইত্যাদ। কিন্তু আমরা জান গাম্ধীজীর অসহযোগ, স্বদেশ 
আইনঅমান্য আন্দোলন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-_বাণিজ্য ও শি্গেপের--কিরুপ 
ক্ষাত সাধন করোছিল। ফলে ইংরেজরাও গাম্ধীজীর ভালোবাসার কথাটাকে 
ফকিরী প্রতারণা বলে আখ্যা দিত। ফলস্বর্প দাঁড়াতো এই, ইংরেজরাও 
গাম্ধীকে বম্ধু বলে গ্রহণ করতো না, আর ভারতীয় চরমপন্থীরাও গান্ধীকে 
ইংরেজের সাঁত্যকার শন্রু বলে মনে করতো না। গ্রাম্ধীজী বারবার বলেছেন, 
ইংরেজ তাঁর ব্ধু-কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজাবাদের তান অবসান না করে ক্ষান্ত 
হবেন না। তিনি বলতেন যে ইংরেজদের যাঁদ সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করতে হয় 
তবে তাদের ভালো ছাড়া মন্দ হবে না। লাম্রাজ্যবাদের জন্যই ইংরেজ আজ এতো 
ছোট হয়ে আছে। নাম্রাজ্যবাদ মুন্ত হতে পারলে--স্বেচ্ছার মস্ত হতে পারলে-_ইংরেজ 
পৃথিবীতে এক মহান জাতি হিসেবে সম্মান পাবে এবং নিজেরাও সাঁত্য সাঁত্য মহান 
প্রতিপন্ন হবে। এই জাতীয় কথাবাতা আমাদের ভালো লাগতো না। কিন্তু 
যারা প্রকৃত মাকপিবাদ, তারা 'কিম্তু গাম্ধীজীর এই জাতীয় ডীন্ততে আইনতঃ আপাতত 
করতে পারে না--তাদের মধ্যে কোন 01090117152) বা 31089151) প্রকাশ পাওয়া 
উচিত নয়, অন্ততঃ মাক্সের শিক্ষা তা নয়। মার্স: সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, 
ধনতন্দ্ের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন লড়াই করতে বলেছেন বটে, কিন্তু কখনো জাতিতে 
জাতিতে বিদ্বেষ বা উগ্রজাতীয়তাবাদ গ্রচার করেন নি--আন্তজরতিকতা বা বিবপ্রেম 
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শাখয়েছেন। কিন্তু তাঁরই ভ্রান্ত শিষ্যরা কখনো কখনো উগ্রজাতীয়তাবাদের মোহে 
জাতি 'বছেষ গ্রচার করেছে । মাকসবাদীদের কাছে গাম্ধীজশর উদারতা ও 'বিশ্ব- 
মানবতা অপ্রিয় জিনিষ হওয়া উচিত নয়। মাকর্সবাদ লেনিনবাদের শিক্ষা এ 
নয়। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমরা অবশ্য স্টাঁলনের মুখে অন্য কথা 
শুনেছি তখন ক্ূদ্ধ রাশিয়া প্রবল ঘৃণার আশ্রয় নিয়েছিল । [179009110781851 
ও চ718(61101580107-এর কথা বন্ধ রেখে স্টালিন ঘোষণা করলেন যে শন্নুকে ঘৃণা 
করতে না পারলে শন্লুর সঙ্গে লড়াই করা চলে না । শুধু হিটলারকেই 'নিন্দে করলে 
চলবে না, গোটা জামনি জাতটাকে ঘৃণা করতে হবে, কেন না তাদের বর্বরতা 
সমার বাইরে চলে গেছে, তারা সাম্মলিতভাবে তার জন্য দায়ী। তান লেখক, 
শিঙ্পী সবাইকে আদেশ করলেন যে ঘ-ণা করতে শেখাও। সেই তীব্র ঘণার 
আগুনে শন্ত্রকে পাাড়য়ে ছাই করো ইত্যাদি। সোঁদন স্টালিনের কথাগুলো 
ণনশ্চয়ই অনেকের কানে নতুন ঠেকেছিল। গূরতর বিপদের দিনে হয়তো সেই 
জাতীয় ঘৃণার সাহায্য নিতে হয়েছে কিন্তু সেদিনকার সেই আপংকালীন নঁতিকে 
িরকালীন মূল নীতি হিসেবে গ্রহণ করলে ভূল করা হবে এবং আজ কেউ সেই কথার 
পুনরাবৃত্তি করবে না। হীতহাসের তেমন দুরদন হয়তো আর আসবে না'। 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৌদ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জীতিকতাই প্রাধান্য লাভ করবে। ঘৃণার 
বদলে ঘৃণা-এই জাতীয় ফাঁদে পা দিলে মারকস্বাদ-লোননবাদেরই পরাজয় হবে। 
অন্ততঃ বর্তমান যুগে ও আগামী যুগে এধরণের ঘৃণার আর স্থান নেই একথা জোর 
করে বলা যায়। অন্যায়কে ঘৃণা করতে হবে চিরকালই--কিম্তু মানুষকে ঘৃণা করা 
চলবে না। পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে ঘ্‌ণা করো না*-_-এমন কথা অবাস্তব নয়; 
যেমন অবাস্তব নয় একথা ষে “রোগকে ঘৃণা করো, রোগীকে নয়” ৷ অথধি মনকে শিক্ষিত 
করতেই হবে, সহজ ভাবালুতা 'দিয়ে চললে হবে না। শিক্ষিত মন না হলে আজকার 
'িম্বসভ্যতার আঁধকারণশী আমরা হতে পারবো না, তবে ই্রাইবেল সভ্যতাই আমাদের 
চাওয়া উচিত । জ্ঞান-বিজ্ঞান যলন্ত্র-শিজ্পে গড়া বিশবস্ভাতার যেখানে এসে আমরা 
পেছেছি তাকে যদ আমরা রাখতে চাই, ভোগ করতে চাই, আরো সুন্দর ও মহৎ 
করতে চাই, তবে আমাদের রাগ, দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা ইত্যাঁদ মানাঁসক 'রিপুগযীলর 
উপর আঁধকার চ্ছাপন করা চাই। অর্থাৎ এই সভ্যতাকে বহন করার মতো মহান মনের, 
শিক্ষিত মনের ও পটু মানীসকতারও প্রয়োজন আছে । 

যাই হোক, পূর্বের কথায় আবার ফিরে যাই। ইংরেজকে ভালোবাসি--একথা 
যখন গাম্ধীজী বলেছেন, তখন একথাও বলেন যে, ভালোবাসি বলে তার দোষ- 
গুলিকেও ভালোবাসি না; তার অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই না, তার ভালোর জন্যই তাকে 
অহংকারমন্্ত, সাগ্রাজ্যমুন্ত ও রোগমনন্ত করতে চাই। এতে যাঁদ কষ্ট হয় তাদের, 
তাতেও কোন ঘাবড়াবার কারণ নেই--রোগীকে ভালো করতে গিয়ে দি তার উপর 
অস্ব্রোপচার করতে হয় তা-ও করতে ছবে, তার মানে রোগীকে শত্রু করা হচ্ছে না। 
তাঁর নিজেরই ভাষায়, «হু 2০০60 10116 10691016190101 06 45101100995 10910615, 
1011 15 001 1091619 ৪ 9085 0? 19101159910558) 00 16 1$ & 7905101৬৩ 
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881০ 01 10৬৩১ 01 00178 8০০৫ ০০1) 10 1116 ০৬11-009০1. 7301 ৫0969 101 
70687 16101160116 5%11-00951 00 ০00010115 0179 ৮1018 01 10191901706 1 
9 095515 2০01590৩119, 010 676 ০017087) 10৬৩) 0105 ৪০116 51816 01 
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“আমি আঁহংসার এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করেছি ষে “আঁহংসা কখনো কারও ক্ষাত 
করবে না”) এমনি ধরণের নোতিবাচক নিক্কিয়তাবাদ নয়, বরং এটি একট ইতবাচক 
ভালোবাসার শান্ত, যে ভালোবাসা দ:ম্কৃতকারীরও মঙ্গল চায়। 'কিম্তু দু্কতকারণকে 
তার দু্কমে সহায়তা করা অথবা তার কৃত অন্যায়কে বরদাস্ত করে যাওয়া অথবা 
নীরবে সহ্য করে যাওয়া আঁহংসা নয়। বরং এই ভালোবাসা বা আঁহংসার সক্রিয় 
শীত দুল্কৃতকারীকে বাধা 'দতে বাধ্য করবে । িজেকে সব্প্রকারে দুক্কৃতকারণর 
সঙ্গে এমন অসহযোগতা করতে হবে ঘাতে হয়তো তাকে আহত করা হতে পারে, 
এমন ক শারীরক ক্ষাতসাধনও হওয়া সম্ভব। আমার ছেলে যাঁদ লজ্জার জীবন 
যাপন করে, আম নিশ্চয়ই তার সেই ঘৃণিত জীবন যাপনে সাহায্য করবো না, আমার 
ভালোবাসা আমাকে বরং তাকে আমার সকলপ্রকার সাহায্য থেকে বাণ্চত করতে বাধ্য 
করবে, তাতে ঘাঁদ তার মৃত্যুও ঘচে, তাতে 'বিচলিত হলে চলবে না। বদিসে 
অনুতপ্ত হয় ও সে-পথ বর্জন করে তবে আমার ভালোবাসা তাকে তক্ষ্্ন আমার 
নিজের বুকে টেনে আনতে দ্বিধা করবে না। 

“অসহযোগ কখনো নিক্কিয়তা নয়, এ একটি তীর ও সাক্রিয় শান্ত-_শারীরিক 
প্রীতরোধের চেয়ে অনেক বেশী তার সন্রিয়তা। 'নিক্ষিয় প্রতিরোধ শব্দের কোন অথ" 
হয় না। অসহযোগ আমার কাছে অহিংস অর্থাৎ তাতে কোন প্রতিশোধের ইচ্ছা, 


৮০ 


জিধাংসা প্রবৃত্তি প্রাতাহংসাপরায়ণতা, ঈর্া বা ঘৃণা নেই। এর থেকেই বোঝা; 
উচিত যে আমার পক্ষে জেনারেল ডায়ারের কাজে সহায়তা করা অথবা তার মানূষ 
মারায় সহযোগিতা করা অত্যন্ত পাপ। কিল্তুসে যাঁদ অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে তকে 
তাকে সেবার সাহায্যে ভালো করে তোলা আমার কাছে ক্ষমা ও প্রেমধমের অস্তগণ্ত 
কর্তব্য বিশেষ ।» 

অতএব আমরা বুঝতে পারাছ গান্ধীর আঁহংসা বা সত্যাগ্রহের সাথে তথাকাঁথত 
শান্তিবাদ বা 2901951) বা 'নাক্কয়তাবাদের কোন সম্পর্ক নেই । মহাত্মাজী সংগ্রামকে 
মস্ত বড় স্থান দিয়েছেন । যুদ্ধের বদলে সত্যাগ্রহের সাহায্যে এই সংগ্রাম করতে 
চৈয়েছেন। এখানে লৌননের একটা কথার আলোচনা করলে 1বষয়টা আরও পাঁরদ্কার, 
হবে। লোনন বলেছেন £ 4০ 00100155590 01453 11101) 00995 101 090 21৯ 
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“যে 'িযািতত শ্রেণী গনজেদের মণান্তর জন্য অস্্শিক্ষায় 1বরত হয় তার পক্ষে দাস, 
থাকাই উঁচত। যাঁদ আমরা বুর্জোয়া শাস্তিবাদী ও সুবিধাবাদী না হই, আহলে, 
আমাদের কখনো একথা ভুললে চলবে না যে আমরা ষে, সমাজে বাস কাঁর তা শ্রেণী- 
1বভন্ত এবং শ্রেণযুদ্ধ ছাড়া, শাসকশ্রেণীকে গাঁদচ্যুত করা ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই, 
মন্তর আর কোন উপায় থাকতে পারে না।” 

এতো পাঁর্কার ভাবে এবং এতো খোলাখুলিভাবে সশস্ব সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা 
লোনন বলেছেন--এরচেয়ে সোজা করে আর বলার দরকার পড়ে না। কিন্তু, 
এজাতীয় কথা লোৌনন সর্বদাই বলেছেন তা নয়। শ্রেণীষুদ্ধের সাহায্যেই শ্রেগধহণীন 
সমাজের গঠনের কথা হাজারোবার বলেছেন কিন্তু অস্ত্র ধরতেই হবে, এমন ধরণের 
কথা সর্বদা বলেন 'নি। যে দণ্টান্ত দলাম তা চরম উদাহরণ। 1কম্তু এখানে; 
অস্মের কথাটা চিরকালের সত্য নয়। চিরকালের সত্যটা হলো শ্রেণী সংগ্রামের 
প্রয়োজনের কথাটা । শ্রেণী সংগ্রাম শেষপর্যন্ত সব দেশে সব কালে অস্্ধারণ করেই 
করতে হযে এমন কথা মাকণ্সবাদের-লোলনবাদের িত্য-সত্য নয় । বাস্তব অবস্থার 
উপরেই তা নিভ'র করে। একথাও লেনিন বলেছেন। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পাটির; 
1বংশতম কংগ্রেসেও এবথা স্বীকার করা হয়েছে যে বনাঅস্বে ও না গৃহযুদ্ধেও 
অনেক দেশে সমাজতন্ত্র বর্তমানে আনা সম্ভব ও সেদিকেই সর্ব চেষ্টা নিবদ্ধ রাখতে, 
হবে। আসল কথাটা এই, সংগ্রামটা চাই-_কিন্তু অস্ত দিয়েই সংগ্রাম হবে এমন কোন, 
কথা নেই। অতএব গাম্ধীজী যাঁদ এমন কোন সংগ্রামের কোশল আমাদের দিতে, 
পারেন যাতে সংগ্রামটি বেশ চলবে অথচ অস্্ের দরকার হবে না--তবে তা এখন, 
লেনিন-বিরোধী হবে কেন? বিপ্লবটি চাই, সংগ্রাম করার ক্ষমতা চাই--ঠডিক কথা, 


গাম্ধী--৬ ৮. 


কিম্তু অস্ত চাই-ই চাই--অস্ত্ই বিপ্লবের রূপ, এমন ধরণের বন্তব্য আজ আর গ্রাহ্য 
নয়। কাজেই লেনিনের উপরে উধৃত কথার সার বস্তুর সাথে গাম্ধীজীর অহিংস 
সংগ্রামের কোন মৌলিক 'বরোধ নেই ।* 

দেশ স্বাধীনতার কাজেই ও ইংরেজের বিরুদ্ধেই সত্যাগ্রহ করার প্রয়োজন, দেশের 
িতরকার দুম্কৃতকারীদের ও কায়েমী স্বার্থসমূহের বিরুদ্ধে নয়, এমন ধরনের কথাও 
গান্ধীজী কখনো বলেন নি। দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের অনেক দস্টান্ত 
আছে। তাছাড়া তান বলেছেন, “19 1000-51015006 ০1 10 0166101 
106 ঠ60109 105 ০০170517951) 012 0106 121819 0059080179 (1790 10005 21195 
ড/1161) 11019 1193 66০০0106 0০০০৯] 1001) 1105/০1) 11781 11 50115 
১5 51186]16 101 [6600101১ ] 170116119৬6 10 81৬০ 1701-510167% 090016 (0 
1019 ০৬) ০0901101151) %71101) 1085 0০ 95 51900011089 01181 10 10101) 1 
817 110৬/ 6188860. 1749 ০0112001900) আঠা) 105 ০০010011176) (০0-৫8$ 
19 000ছি160 €0 0116 01691076 ০ ০00: 51180910195, 170৬ ৬০ ৮০810 1661 
8100 51181 5 91811 ৫০ 861 0159101116 01610 15 10016 11090, ] 1000৬,% 
( ০176 [17019--+30.1.30 ) 

“দেশ স্বাধীন হবার পর যে সমস্ত জটিল অন্তরাষ্ট্রীয় সমস্যা উঠবে, সেসব বিষয়েও 
জামার দেশবাসাঁদের সে একদিন আঁহংস সংগ্রাম আমাকে করতে হবে ।""... আমি 
জানি ঘাঁদি স্বাধীনতার সংগ্রামের পরও আমি বেচে থাক তবে আমার দেশবাসীদের 
সজেও একদিন আমাকে আঁহংসার লড়াই করতে হবে এবং সে সংগ্রাম আজকের চেয়ে 
কম কজন হবে না। পরাধীনতার শৃংখল মোচন করার সাধারণ কমক্ষেত্রেই আজ 
আমার সকলের সাথে চলেছে সহযোগিতা, কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর পরাধীনতার 
শংখল টুটে যাবার পর, আমাদের মনোভাব কি হবে এবং কি আমরা করবো, সেকথা 
তারা কিংবা আমি এখনও জানি না।” 

এ থেকেই বুঝতে পাঁর দেশীয় শোধণকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল সংগ্রামের 
সন্ভাবনার কথা | মাক'সবাদীরা শ্রেণীসংগ্রামের সাহায্যে শ্রেণীহীন সাম্যসমাজ বলতে 
যা বোঝাতে চান, মহাত্মা গাম্ধী আঁহংসার সাহায্যে আহংস শ্রেণীহণীন সবোদয় সমাজ 
বলতে সেজাতীয় সাধনার কথাই বলেছেন। তান বারবার বলেছেন ০৯010169007 


* মাও-সে তুঙের উন্তি, ব্দুকের নলের মধা দিয়েই বপ্লব আসে। বিপ্লবের এই আগ্ননালিকার 
সূব্রটা সর্বকালে, সর্ব অবস্থায় সত্য নয়, ভাবষাতে হয়তো আরও হবে না। এজাতাঁয় কথাতে বিপ্লব 
ও বন্দুক যেন পরস্পর নিভর, একে অনোর সহায়ক বলে মনে হতে পারে। এজাতীয় ঢালাও 
কথাবাতাঁ সমাজাবরোধ' মতবাদের নামান্ুরে পারণত হতে পারে, গুম্ডাদেরই মনোবল বুদ্ধি করতে 
পারে। সংগ্রামটা অবশাই চাই, কিন্তু বন্দুক ভিন্ন সংগ্রাম হতে পারে না, এজাতায় কথার নিয়ম্মণ 
চাই । ব্দুক-কামানের লড়াইকে কনভেনশন্যল-ওয়ার বলা চলে, এই কনভেনশনাল-ওয়ার বন্ধ 
রাখার যান্ততেই পারমাপাবক অস্ব্শস্রের প্রয়োজনীয়তার সাফাই গাওয়া হয় । ধরা যাক: পারমাণাবক 
অস্বুশস্ত্ের ভয়ে কেউ বন্দ:ক কামানের কনভেনশন্ল লড়াই বন্ধ রাখলো, কিন্তু তখনকার ন্যায়ের 
জন্য সংগ্রামটা তো বন্ধ রাখ চলবে ন৷ ? তখন সে লড়াই করার একাটিই হাতিয়ার আজ দেখা যায় 
- যেটা গাম্ধীজীর অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের লড়াই । 


৬ 


29 01১6 1006 ০? [3199- শোষণই হিংসার জড় । কৌশলগত পার্থক্য যতই থাকুক, 
মূল প্রেরণাগত আদর্শ ও সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বোধ একই । যে দ্্রীপ্টিমতবাদ নিয়ে 
গাম্ধীকে আক্রমণ করা হয়, তার 'বশদ আলোচনা আমরা বথাচ্ছানে করবো । কিন্তু 
সেই উপলক্ষেও গাম্ধীজী ভাঁবষ্য সংগ্রামের কথা বলে গেছেন। যথা, “টি 10৮/5৬৩1) 
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“যাঁদ সর্ব প্রচেষ্টা সত্বেও ধনীরা গরীবদের সম্পান্তর দ্রীণ্টি হিসেবে নিজেদের 
মনে না করে এবং যাঁদ গরাবরা দন কে 'দিন তাদের দ্বারা 'পম্ট হতে থাকে এবং ক্ষুধার 
জবালায় এমনিভাবে মরতে থাকে, তাহলে 'কি করা যাবে ? এই অবস্থা থেকে মস্ত 
পাবার জন্যই আমি আহিংস অসহযোগ ও আইনঅমান্যের আলো জেহলেছি। গরাবদের 
সহযোগিতা 'ভিন্ন ধনী কথনো ধনসণ্য় করতে পারে না। এই জ্ঞান যদি গরীবেরা 
পায়, এবং এই সত্য যাঁদ তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তারা শক্তিমান হবেই এবং 
আহংস অসহযোগের ও সত্যাগ্রহের বলে নিজেদের অঁচিরে মস্ত করে নিতে পারবে এবং 
আজকের এই অনাহার ও বিধৰংসী অমাম্য থেকে মৃন্তি পাবে ।” 

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশী-1বদেশী সকল প্রকার জুলুম ও অত্যাচার 
থেকে মস্ত হবার হাতিয়ার গহসাবেই গান্ধীজণ গরীবের হাতে লত্যাগ্রহ নামক অস্ব্রটি 
রেখে গেছেন । মাক্সিবাদীরা এ অস্ত্র ব্যবহার করবেন না, যেহেতু গাম্ধীজণ মার্কস্‌বাদশ 
ছিলেন না--একথা হাস্যকর । মাস ধর্মঘট বারাস্তার লড়াই (ব্যারিকেড ফাইট ) 
আবিষ্কার করেন 'নি, 'তান প্রচলিত অভিজ্ঞতা ও চালু সংগ্রামকৌশলগুলকে 
মার্কসবাদের অস্ত্রাগারে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। বন্দুক, কামান, বারুদ-ও 
কমিউনিষ্টদের আবিজ্কার নয়, তথাপি সেগুলি 'কি করে কমিউীনিষ্টরা ব্যবহার করেছে 
এতকাল? যদি মহাত্মা গাম্ধী জনগণের হাতে তাদের মন্ত-নংগ্রামের জন্য সত্যাগ্রহ 
নামক হাঁতিয়ারাট দিয়ে থাকেন তবে মার্কসবাদীরা তা গ্রহণ করতে কাষ্ঠত হলে 
বলবো জনতার স্বার্থের চেয়ে তাঁদের গোড়ামশর স্বাথই বড় হয়ে দশাঁড়য়েছে। 


কা ও গা 
একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে হিংসা ও আঁহংসা ছাড়া সমাজের পরিবর্তন, পাঁরবর্ধন, 


৮৩. 


ও রক্ষা করার আর কি কোন ব্যবস্থা নেই ? ৮1০15০০ আর 1:00-%1016০5 ছাড়া 
জগতে আর কি কোন শত্তি নেই ? প্রশ্নের উত্তর কতকটা নিভভ'র করছে আমরা এই 
দুই শান্তকে কিভাবে বুঝি, তার উপর | সংকীণ“ অর্থে ধরলে অবশ্য এই দুই 
শন্তিই মানুষের সব শান্ত নয়--কিন্তু ব্যাপক অর্থে ধরলে অনেক কথা এসে যায়। 
কায়িকশন্তি বা 01151০21 6০1০০ বা অগ্্শান্ত ইত্যাঁদ হলো একপ্রকার শল্তি। 
গাম্ধীজী দেখালেন ভালোবাসার শান্ত, আত্মত্যাগের শান্ত, আহিংসার শান্ত ইত্যাদি 
বলেও এক জাতীয় শান্ত মানুষের হাতে আছে। তাছাড়াও আরো শান্তর খবর 
আমাদের জানা আছে। যেমন, য্ুস্তর শান্ত বা ০০৪ 01 £589০01% যাকে কথায় 
বলে 19:০০ ০1০8০. আমরা জানি ব্যবহারিক জগতে যণীন্তর একটা 'বিরট স্ছান 
আছে। কেবলমান্র য্টান্তর সাহায্যেই আমরা আমাদের অনেক কাজ করে থাকি 
এবং সভ্যজগত অনেক সময় ষ্যন্তর 'বিচার মানে, য্যান্ত না থাকলে হার স্বীকার করে, 
যুন্তর জোর থাকলে জেতে এমন অনেক ক্ষেত্র আছে। য্যান্তর সাহায্যে আমরা 
আমাদের মতবাদ প্রচার করি, নিজেদের দল বাড়াই, গণসমর্থন সংগ্রহ করি। যান্তির 
সাহায্যে মামলা জাতি, ইত্যাদি । একদল দার্শীনক আছেন যাঁরা মনে করেন, মানুষ 
য্ান্তবাদী জীব এবং মানুষের জীবনে য্ণান্তকে প্রধান চ্ছান দিতে হবে। যা য্যান্তসঙ্গত 
নয়, এমন কাজ মানুষ করবে না বা করতে পারে না, ইত্যাদি । তাঁরা সমাজ পাঁরবর্তনের 
কাজে, সমাজতন্ত্র আনয়নের কাজে য্যান্তর সাহায্যই যথেষ্ট মনে করতেন । তাঁরা 
মনে করতেন আদর্শাটকে যাঁদ যান্ত 'দয়ে জনতাকে ও সবাইকে বোঝানো 
যায় তবেই কাজ হবে, হিংসা আঁহংসার লড়াই বা 'বিপ্লব করার দরকার হবে না। 
এদেরকে বলে [২2101081150 | লোকেদের 'শাক্ষিত করে তোলার উপরই সব 
নিভ'র করে এমন তাঁদের বিশ্বাস । 17818 9০০18115-রা এজাতীয় লোক । কিন্তু 
এসব কথায় অনেক য্যান্তযুক্ততা থাকলেও আমরা দেখেছি যে মানুষের সব প্রেরণা, 
সব আবেগ, যান্ত থেকেই আসে না। আমরা জানি, যারা সুবিধা দখল করে আছে 
তারা বনা যুদ্ধে সচ্যগ্র পারমাণ ভাঁমও 'দিতে চায় না। আমরা দেখোছঃ তারা 
বলে, জোর যার ন্যায় তার--411511 15 1187৮. য্যীন্ত দিয়ে অনেকটা অগ্রসর হলেও 
শেষ পর্যন্ত এমন সব কঠিন বাধার সম্মুখে এসে উপাচ্ছিত হতে হয় যেখানে হয় সশস্ম, 
নয় নিরস্ত্র, ঘা হোক একটা সংগ্রাম ছাড়া এগোতে পারা যায় না। ছোট-খাট 
সাধারণ দাবি তাও প্রাণাস্তকর ধর্মঘট ছাড়া পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে । তাছাড়া যুন্তর 
সাহায্যে গণতাশ্ত্িক উপায়ে বেশীর ভাগ ভোট পেয়েও প্রগাঁতিবাদীরা খন সরকার 
দখল করেছেন, অপরপক্ষের প্রাতবিপ্পব ও অস্ত্রাঘাত তা পম্ড করে দিয়েছে, যেমন 
স্পেন দেশের ইতিহাসে । নানাদেশের ফ্যাঁসবাদের উত্থানের ও পতনের কথাও মনে 
রাখতে হবে । 

কম্তু তাই বলে ঘশন্তর কোন বল বা ক্ষমতা নেই একথা প্রমাণ হয় না। এবং 
সর্বদেশে ও সর্বকালে য্ন্তর চ্ছান ও কার্যকারিতা সমান থাকে না। যবৃত্তিরও 
ইতিহাস আছে, অর্থৎ য্ান্তর রাজ্যও ধারে ধারে কিন্তু নানা সংকটের মধ্য 'দিয়ে 
অগ্রসর হয়ে আসছে একথা বলা যায়। অর্থাৎ ষান্তর আঁধকার অবচ্ছার উপর 'নিভ'র 
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করে। কোন অবস্থায় যুন্ত খুব কাজ করে, আবার কোনো কোনো সময় আসে, 
যখন যাত্তি অচল। এখানে ব্যান্তগত জীবনে যান্তর কথা বা স্থান সম্বন্ধে 
বলা হচ্ছে না। দেশের বড় বড় ব্যাপারে, রাজনৈতিক ব্যাপারে যুক্তির স্থান 
শনর্ণয় করার কথা ভাবা যাচ্ছে। 4১000901675 বা পাঁরাস্াতটা যাঁদ কটু, অসহনীয় 
ও তিন্ত হয়ে ওঠে, তখন য্যান্তির স্থান খুব কমে যায়। আর যাঁদ পারাস্ছতিটা 
আহংস বা গণতান্বিক থাকে তবে যুক্তির কাজ বেশ চলে । কথা হচ্ছে, এই য্ান্তর 
ক্ষেত্র আজ দেশে দেশে বেড়ে চলেছে না হাস পাচ্ছে? বলতে পারা যায় যে য্যান্তর 
ক্ষেন্র প্রসারিত হচ্ছে। তার একাঁট লক্ষণ হলো সকল দেগে সাধারণের ভোটাধিকার 
দিন 'দিন বেড়ে যাওয়া । আজ অনেক দেশেই প্রাপ্তবয়স্ক মান্রেরই এবং মেয়েদেরও 
ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে, ফলে গণতাম্তিক স্বাধীনতার ক্ষেত্র বেড়েছে। এই 
গণতান্তিক আঁধকার কার্যকরী করার প্রধান উপায় হলো য্যান্তর সাহায্যে রাজনশীত 
চালানো ।* যেদল য্বীন্ত দেখাতে পারবেনা সে দলহেরেযাবে। ফলে কে কত 
যুক্তিপূণ” তার একটা প্রতিযোগিতা হতে বাধ্য । অবশ্য দলগুলি যে ভোটারদের 
যুক্তি শান্তির উপরই আবেদন করে থাকে তা নয়--প্রায় ক্ষেত্রেই নানা 5০011009015 
0101901০ ও হুজ-গ ইত্যাঁদ ০7906101891 91)0621-ই করে থাকে । তাহলেও সেসব 
ভাবাবেগগলিকেও য্যান্ত 'দিয়ে সাজিয়ে উপাস্ছিত করতে তারা বাধ্য হয়, এবং শু 
যান্তও কাজ করে থাকে । অথাঁ যুক্তিসম্মত বিচার বিশ্লেষণের স্থানও প্রশস্ত হচ্ছে, 
একথা বলা যায়। 


এই য্যান্তর লড়াই শেষপর্যন্ত গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের রূপ গ্রহণ করছে। 
গণ গাঁ্ত্রকতা মানে কেবল ভোট সংগ্রহ করাই নয়, য্টান্তর সাহায্যে অপরের যহুন্তিকে 
খন্ডন করা, যাযস্তির প্রয়োজনে সহনশনীলতায় অভ্যস্ত হওয়া, অপরের যণৃন্ততে 'বিরন্ত বা 
'হংস্্র প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে যৃক্তিসম্মত উপায়ে তাকে পরাজিত করা ইত্যাদির সমবেত 
রূপ হলো গণতান্ত্রিক শান্ত । [017161501 0ি2101015০ হলো এই গণতাম্ল্ক 
রাজনীতির একটা বশেষ শান্ত । অতএব আমরা হিংসা, আঁহংসার শান্ত ছাড়াও 
আরও একটা শান্ত দেখাছঃ তাহলো গণতান্ত্রক শান্ত--যার পিছনে আছে যান্তর 
শান্ত । যাঁরা সাংব্ধানক বা ০0175010000079115 বা গণতান্ল্িক বা 1)1700191 
তাঁরা এই জাতীয় শান্তর উপরই চলে থাকেন। এটা কম শান্তশালী হাতিয়ার নয় 
এবং এই হাতিয়ারকে সমাজে কায়েম করতে কম হিংসা ও আঁহংসার লড়াই ও বিপ্লব 
করতে হয়নি মানুষকে । চিরকালই মানুষ হিংসা ও অহিংসার বিপ্লব করে বেড়াবে, 
না হিংসা ও আঁহংসার বিপ্লব শেষ পর্যস্ত মানুষের হাতে এমন আরও একটা স্থায়ী 
উপায় ধাঁরয়ে দেবে যার সাহায্যে যাবতীয় রাজকার্য সম্পন্ন করা যাবে-__তারই 


কীভাবে কেনা হচ্ছে, নিবচিনে কী ধরনের দুনীত ঢুকেছে, নিবচিনব্যবস্থা কীভাবে ক্রমশই অর্থবলের 
উপরে নিভরিশীল হয়ে পড়েছে, যেখানে জনসাধারণ তাদের ভোটের মুলাও ব্দঝতে পারছে না, এসব 
বাস্তব হতাশাজনক আঁভন্ঞতার কথা :মনে রেখে বোঝ৷ দরকার যে য্ান্তকেও প্রাতাক্ঠিত করতে হলে আবার 
আঁহংস সত্াগ্রহণ সংগ্রামের দরকার আছে । 
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রূপ হলো গণতান্মিক সরকার, সাধারণের সমার্থত ভোটে প্রতিষ্ঠিত সরকার । 
অনেক লড়াই, অনেক সাধ্যসাধনা করে এই গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রাতি্ঠিত করা হয়েছে 
এবং এই 'নিয়মকে মেনে যে নিয়মতাম্মিকতা তারই সাহায্যে আমাদের যাবতীয় 
সামাজিক আর্থিক পাঁরবর্তনের যা ধা দরকার তা করা যাবে, এ হলো একটা ইতিহাসের 
ধাপ। অর্থাং ইতিহাস এক স্তরে এসে এই 'নিয়মকে মেনে নিচ্ছে। 

এখানে শিক্ষার শন্তিকেও একটু আলাদা করে বিচার করা দরকার । য্যস্তির শান্ত 
মানেই শিক্ষার শান্ত নয়। মৃর্খেরও যুন্তি আছে, আবার শিক্ষিত লোকেরও যুস্তি 
আছে। 'শীক্ষত লোকের য্যন্ত 'নিশ্য়ই মূর্খের যযান্তর চেয়ে উচ্চস্তরের। অতএব 
যে পারমাণে দেশে শিক্ষার "বস্তার বেড়ে চলেছে সেই পাঁরমাণে য্ান্তর মানও বেড়ে 
চলবে। তাছাড়া শিক্ষাব্যবচ্থছা আজ আরও অনেক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চলছে । শুধু 
নিরক্ষরতাই দূর হচ্ছে না, জ্ঞান বিজ্ঞান ও কৃণ্টির শিক্ষা দেশ-বিদেশ থেকে সংগৃহীত 
ও সঙ্কলিত হয়ে প্রত্যেক দেশের সর্বসাধারণের উল্লাতির কাজে নিয়োজিত হচ্ছে । এসবের 
প্রভাব আমাদের মূল য্যুস্তিশান্তকে উন্নত করতে বাধ্য । 


এমনি করে দেখতে গেলে বুঝতে অস্থাবিধা হবে না যে সংস্কাঁত বা কালচারেরও 
একটা শান্ত আছে। দেশে দেশে নানা কৃণ্টির সংযোগ ঘটতে শুরু করেছে, এতে 
মানুষে মানুষে 'াবভেদ ও 'বিছেষের ক্ষেত্র কমে আসছে এবং সকল মানুষই যে এক 
এবং ভাই ভাই এ সত্যও ক্রমশঃ সর্বসাধারণকে আকৃষ্ট করে তুলছে, এবং সংস্কার 
বা 0151901০5-এর ক্ষেত্র কমে আসছে ।* এতে সহনশীলতা, সহআঁন্ততের প্রেরণাগুলি 
বেশী সমার্থত হচ্ছে এবং গণতান্ত্ক আবহাওয়ার ক্ষেন্র প্রশস্ত হচ্ছে। এই কীণ্টরও 
একটা শান্ত আছে। কৃষ্টর শান্ত অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের ও গায়ের জোরের শান্তর 
চেয়ে বেশী শাস্তশালী। অতীতে ভারতের কৃষ্টি বিনা যুদ্ধে চীন-জাপান, 
কদ্বোঁডিয়া, অুমান্রা; বালি ইত্যাদি কত দেশে ছাঁড়য়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক ধমের 
সংস্কৃতির ও নৌতিক আকর্ষণই দেশে দেশে বিস্তার লাভ করেছে--তরবারির সাহায্যে ষে 
ধর্ম ও কৃঁণ্ট বেড়েছে, সেব বিস্তার কীষ্টিও নয় এবং ধর্মও নয়-_জাগাঁতক স্বার্থের 
গবস্তার মান । বর্তমান যুগেও দোখ এক একটা আদর্শ বা [৫6০9108$, যেমন 
কমিউানজম-, সমাজতাঁন্নকতাঃ নৈরাজ্যবাদ, গাম্ধীবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদি ভাবধারার 
শান্তগুলি গায়ের জোরে বাড়ে নি--তাদের নিজস্ব কৃষ্টির, যুস্তির ও নৌতক আবেদনেই 
দেশে দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে । অবশ্যই এইসব ভাবধারা অনেক অনেক সংগ্রাম, বিরোধ, 
ণবপ্লব ঘাঁটয়েছে--কিম্তু তাদের যে একটা 'নিজস্ব প্রসার-প্রবণতা আছে তা কিন্তু 
অস্বীকার করা যায় না। 

তাছাড়া ন্যায় ও নীঁতধর্মের বা ০/11০5-এর একটা শান্ত আছে। মানুষ হাজার 
হাজার বছর ধরে কম নাতিধর্মের মহড়া দেয় 'নি। প্রত্যেক যুগে মহং লোকেরা, 


* শিক্ষা ও সংস্কাঁতর প্রসার মানুষের বিচার ও চেতনাতে উন্লাত ঘাঁটয়ে য্যান্তবাদের ক্ষেত প্রসার 
করছেই-_এটা আর বাস্তুর ক্ষেত্রে চোখ ব$ঞ্জে মানা চলে না। আক্জ সব দেশগুলি ঘানষ্ঠ সম্পর্কে পরম্পরের 
খুব কাছাকাছি আসার জনা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষটাও যেন বাড়ছে । কাজেই তথাকিত 
শিক্ষা ও সংস্কাঁতির প্রসার চিত্তের ও চিন্তার প্রসারতা বাড়াচ্ছেই বা বাড়াবেই এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয় । 


৮৬ 


সাধ-জনেরা, ধর্মনেতারা যেসব নীতির কথা? মহত্থের দৃষ্টান্ত ইত্যাদি দেখিয়ে গেছেন, 
তার পুঞ্জীভ্ত শান্ত মানুষের ইতিহাসের ভাচ্ডারে সাত হয়ে আছে। আমরা 
জানি থূন্টানেরা খুষ্টকে ভুলে গেছে, আমরা জানি ভারতীয়রা বৃষ্ধকে ভুলে গেছে। 
ধমবিতার, ন্যায়াবতারদের আমরা ইতিহাসের অন্ধকক্ষে পাঁরত্যাগ করে রেখোছ, 
প্রাত্যাহক জীবনে তাদের উপদেশ আমাদের জীবনকে শেষ নিয়াম্্ত করে না। 
িম্তু একেবারেই করে নাঃ এমন ধরনের কথা বলা একপেশে চিন্তা মান্ত। আজও 
আমাদের 'শশহদের মন রাম লক্ষণ সীতার আদর্শ "দিয়ে তৈরা হয়, আজও বহু দেশের 
শিশুদের চরিত্র খুষ্টের কথা দয়ে শুর; হয়। বারত্ব, সত্যবাদিতা, প্রেম কর্তব্যানষ্ঠা 
ইত্যাদি যেসব গুণ আমাদের কিছ? না কিছু আছে, সেই সব মূল্যবোধগুলির গোড়ায় 
প্রত্যেক জাতির ইতিহাস ও নৈতিক সঞ্চয়সমূহ অলক্ষ্যে খাদ্য জূ্গিয়ে চলেছে 
আজ আমরা শুধু একাঁট দেশেই বাস করি না--পাঁথবীর নানা জাতির নানা দান, 
নানা কৃষ্টি, নানা নীতিধর্মের সাথে আমাদের সহযোগ ঘটেছে, ফলে আন্তজ্্ঠীতক 
নীতিবোধ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে । আজ আমাদের 
নীতিগত সম্পদের, আদর্শগত সম্পদের সপ্চয়টাও বৃহৎ 'বি*বভাম্ডার থেকে আমরা 
গ্রহণ করছি এবং নিজেরা 'বিশবভাম্ডারে কিছু না গিছ: দান করাছ। আজ প:থবীর 
কোন কোণে যদ দুভিক্ষ হয়, যাঁদ কোথাও নৈষার্গক দূর্ঘটনা ঘটে, চারাঁদক 
থেকে সাহায্যের তাড়া পড়ে যায়, এথেকেই বোঝা যায় আজ মানবতাবোধ কত 
ব্যাপক হতে চলেছে । আজ বিন্বসভায় 'নিজেদের মান-ইজ্জত ও ভদ্ুতা রাখার 
একটা দায় এসে জুটেছে। আজ নজেদের ঘরের কোণে 'নিজেরা নিজেদের ক্‌পমশ্ডুকতা 
[নয়ে সন্তুষ্ট নই। আজ আমাদের লজ্জাবোধও বেড়ে গেছে । কোনও ব্যাপারে; 
তা নারী স্বাধীনতাই হোক, জনমুক্তিই হোক, পশুপালনই হোক, বৃক্ষ-সম্পদই 
হোক, বন্যপশহসম্পদ সম্পকেই হোক, কারো কাছে আমরা হেয় বা হান প্রাতপন্ 
হতে চাই না কোন 'বিষয়েই। আজ 7০911%5 6০1995 ০6 &০০৫1695 বা মহত্বের 
সততার শান্তগুলিও কাজ করে চলেছে। 

[701701019) বা মানাঁবকতার দাঁবও আজ ক্রমশই স্পন্ট থেকে স্পন্টতর হয়ে 
চলেছে । মানাঁবকতা কথাটা ব্যাপক, তাহলেও আমরা জান মানীবকতাবোধ আজ 
সকল মান্ষকে আকৃষ্ট করে তুলেছে--দলের পার্থক্য, মতের পার্থকা, দেশের 
পার্থক্য, রুচির পার্থক্য, আঁর্থক ব্যবস্থার পার্থক্য-এতসব 'কছু বাধাকে অতিক্রম 
করেও “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই”-_-এই দাঁব ক্রমশঃ সর্বজনস্বীকৃত 
হতে চলেছে । এবং এই স্বীকৃতির মধ্য 'দিয়েই মানুষের রূপান্তর, ভাবাস্তর ঘটে 
চলেছে । আর এসব ঘটছে কমবেশী শান্তির মধ্য “দিয়েই । 

গাম্ধীজী বলেন, উপরোন্ত যে সব শান্তর বর্ণনা করা হলো-_যেমন য্যস্তর শন্তি, 
গণতা্নিকতার শান্ত, শিক্ষার শান্ত, কৃঁ্টর শাস্ত, ন্যায়ের শান্ত, শাঁস্তর শীস্ত, মানাবকতার 
বা বিশ্বপ্রেমের শাস্ত; ইত্যাদি সবই আঁহংসার অন্তর্গত জিনিষ । অথাৎ আঁহংস 
অবস্থায় এ সবের বিকাশ দ্ুততর হয়। আঁহংসা ছাড়া আর কোন শান্ত নেই, 
একথা যাঁদ ব্যাপক অর্থ 'হসেবে ধরি; তবেই আঁহংসার প্রকৃত অর্থ হয়। নাহলে 


৬৭ 


আহিংসাকে যাঁদ কেবল সত্যাগ্রহ আন্দোলনই বাল, তবে তা বিকৃত হতে বাধ্য । মনে 
ব্রখতে হবে গাম্ধজীর ভগবান হলো সত্য, আহংসা নয়। সত্যের মধ্যে অনেক সত্য 
জুকিয়ে আছে--এবং আঁহংসা তাঁর সত্যকে পাবার উপায় মান্র। অতএব সত্যই হলো 
সব, অহিংসা সব নয়। সত্য ও আঁহংসার মধ্যে সত্যই ষে বড় একথা গাম্ধীজী 
শনজেও ইঙ্গতে স্বীকার করেছেন, যখন তান বলেছেনঃ 85 175006 [ 25 
€৮1)91 ০99৮100 1017-৬10161)0, 4১5 2 3811. 1778 01106 112111% 59810, 
এ 25 100195 107101) 8 ৬০121 01 £১11110)59 85 [995 01 1007১ 810 1 
ব0৫ 016 19166110016 5 018০০ 810 010 (011100] 11) 0116 56০০0104170, 
28 76 1788 88১ 1 63 ৫2190816 ০07 ৪০180670 ?8070-0157200 107 6776 5715 
২07 8787, [17 90610 995 11 952101) ০1 0011) 01781 1 ৫159০0৬০16৫ 11010- 
২101511০6. (715 7111:0 01 11911910009 0910011--19901)0 & [২৪০১ 088০0. 51) 
সত্োর বিকাশ আজ আঁহংসার মাধ্যমেই সবচেয়ে পাঁরিচ্ছন্ন হবে, এই হলো তাঁর কথা । 
অন্য কোনো উপায়ে সত্যের অনুসন্ধান করলে তা হবে স্বার্থদস্ট) একপেশে ও 
ভ্রমপ্রবণ। 

আরো একটা বশেষ ও ব্যাপক শান্তর কথা যাঁদ আমরা আলোচনা না করি তবে 
অন্ত ভুল হবে। সেই শান্ত হলো অবস্থার চাপ বা 01০৪ ০6 01001105191)069 | 
অবস্থা, পরাক্থিতি বা ০1০8105121)06 বা 61051011700 বলতে মস্ত একটা কথা 
বোবায়। বাস্তব জাগাঁতিক অবস্থার পারিপ্রোক্ষত ছাড়া উপরোন্ত শীন্তগুলরও সম্যক 
ববচার সম্ভব নয়। গণতাস্ত্রকতা, যুস্ত িশ*বভ্রাতৃত্, [বশ্বপ্রেমঃ শিক্ষা, কাঁষ্ট আঁহংসা 
ইত্যাঁদ শান্তগ্ীল ত্বয়ংসম্পূণ“ বা স্বশান্তিতে সম্পূর্ণ নয়। বাস্তব পাঁরচ্ছিতি পিছন 
থেকে তাদের যোগ্যতা; কার্যকারিতা, সার্থকতার ক্ষেত্র ও সাহাষ্য জুগগিয়ে থাকে। 
এক যুগে, এক দেশে যে য্াস্ত অচল, ভিন্ন যুগে, ভিন্ন অবদ্থায় সে যান্ত 'বশেষ 
কার্যকরী হতে পারে । এক যুগে হিংসাই একমান্্ শান্ত, আবার অন্য যুগেঃ অন্য 
অবস্থায় আঁহংসাই একমাত্র শান্ত--এমন ধরনের তথ্য ইতিহাস থেকে দোখয়ে দেওয়া 
"ও বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব । অতীতে মানুষ বহু রন্তপাত করেছেঃ তারা খুব হিংস্র 
ও বদমায়েস ছিল বলেই যে করেছে তা নয়--সোঁদনকার অবস্থায় তাই ছিল বাস্তব- 
বাতি সম্মত । আজ 'হধসা বা য্ম্খ অসভব। আঁহংলার বাণী এলেছে বলেই নয় 
--হিংসার চরম বিকাশের জন্য । আঁহংসা আগেও লোকে জানতো এবং ঘরে ঘরে 
সমাজে ছোটথাট কাজে লাগাতো--ফিন্তু ব্যাপক রাজনাঁতির ক্ষেত্রে লাগাবার মত 
বাস্তব পাঁরান্থাতি তখনো হয় নি। কিন্তু আজ অবস্থার চাপে হিংসা রাজনগাঁতির 
ক্ষেত্রে ক্রমশই অচল হয়ে উঠছে অথচ গাম্ধীজী দেখিয়েছেন আঁহংসাকে ব্যাপক 
বাজনীতির ক্ষেত্রে লাগানো সম্ভব । হিংসার তীব্রতা দেখেই আঁহংসার আঁবদ্কার 
করেছেন গাম্ধীজী, এমন নয়। কিম্তু তাঁর আঁহংসার বাণী এমন আকর্ষণ সৃষ্ট 
করতে পারতো না, ঘদ না হিংসার অসহায়তা ধরা পড়তো, যদি না সাধারণ মানুষ 
এএই হিংসার ষূগে অহিংস লড়াইয়ের কৌশল ও কার্যকারিতা বুঝতে পারতো । 

ন্সবস্থার চাপ বলতে শুধুই যদ্ধের ভয়াবহতার কথাই বোঝায় না। তার একটা 
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ঢ005111%6 দিকও আছে । সে হলো মানুষের [:00110-76011001061081 ৪০116৬০- 
1161) বা অর্থনোতিক ও প্রযযীন্ত-শ্তির বিকাশের দিক । যম্ত্রসভ্যতা মাননযকে এক 
নতুন জগতে, নতুন সভ্ভাবনার মধ্যে এনে পেশছে দিয়েছে । যম্ত্সভ্যতার অর্থনৈতিক 
অবদান ভিতর থেকে মানুষের পায়ের তলায় ভিত স্থাপন করে দিয়েছে । বজ্ঞানচালিত 
শল্পশন্তি এমন সম্ভাবনা সৃষ্ট করেছে যে কারোরই 'নিরল্ন থাকার দরকার করে না। 
সকল মানূষ সুখে স্বাচ্ছন্দ্য, সমান আঁধকারে থাকতে পারে । এক দেশ অপর দেশকে 
শোষণ করে বে*চে থাকার দরকার নেই। উৎপাঁদকা শান্ত এমন ক্ষমতা আমাদের 
হাতে এনে দিয়েছে যে একজনকে অপরের শোষণের উপর বেচে থাকার আর কোন 
যুত্তিষন্ততা নেই। মানুষের মানুষ-শোষণ করার প্রয়োজন মিটে "গিয়েছে, 
প্রকৃতিকে শোষণ ও বিজ্ঞানকে দোহন করে সবাই আমরা রাজার মতো থাকতে পাঁর। 
সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন নেই, ধনতন্বের প্রয়োজন নেই উৎপাদন ও বন্টনের ব্যাপারে 
_ কাজেই এসব শান্ত আজ সেকেলে ও গতায়; হয়ে উঠেছে । সাদা ও কালোর মধ্যে 
যে ঘৃণা তার 1পছনে রঙের অস্হনণয়তা কাজ করছে না, করছে অর্থনৈতিক স্বার্থের 
প্রয়োজন। সে প্রয়োজন আজ আর নেই, তাই সাদা ও কালোরা ভাই ভাই-_এ 
সত্য আজ আর লুকিয়ে রাখবার দরকার হচ্ছে না। মানুষকে সুন্দর ও সহজ 
জশবন যাপন করতে হলে একদল দাস ও হাঁরজনের উপর 'নিভভ'র করার প্রয়োজন 
নেই-_তাইতেই মানুষের সমান আঁধকারের দাঁব আজ এতোই সহজগ্রাহ্ হয়ে ওঠেছে । 
ভয়ংকর লড়াই ছাড়াও বিশেষ আঁধকার (9০০11 010 ) ও সুবিধা (00151585 ) 
ত্যাগ করতে মানূষ রাজ হচ্ছে। ফলে পাঁরবর্তনটা এতো সহজে হয়ে গেছে 
অপরপক্ষকে ধ্বংস, ধনীদের 'নর্বংশ বা ধ্বংস না করেও ধনতম্মের অবসান করা পঞ্ভব 
হয়ে উঠছে-_শা্তপূর্ণ উপায়ে, সত্যাগ্রহের পথে, নিয়মতাশ্্িক উপায়ে, গণতাশ্বিক 
উপায়েও বিপ্লব সম্পূণ“ করার সম্ভাবনা দেখা "দিয়েছে ।* 


* এই প্যারাগ্রাফের বন্তবাটা আজ মূল লেখার ভ্রিশবছর পরে আম আর বি*বাস 
করিনা। কিন্তু যেহেতু এজাতীয় 'বশ্বাস অনেক প্রগাঁতবাদীর আজও আছে যে 
পৃ€থবী অনন্তসন্ভবা এবং সকলকে 'ীবজ্ঞান-প্রযান্তাবদ্যার সাহায্যে প্রাচ্যের উচ্চতম 
জীবনমান দেওয়া সন্তব সেই হেতু সৌদন আম যা 'লিখোঁছলাম, জেলে বসে, তার 
সবটাই রেখে দিয়ে পাদ'টিকা 'দিয়ে আমার ভুল ধারণাটাকে সংশোধন করছি । 1110115 
96 &০% (িমিটস অফ গ্রোথ) আজ ধরা পড়েছে। পূথবীর 2017- 
101959016 [990901095 আঁত দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। বায়মমন্ডল, জল বা পাঁরবেশ 
দ্রুত বিষান্ত হয়ে উঠছে। পণথবীর প্রাণশন্তি অদূর ভাবিষ্যতে ভ্রাহি ত্রাহি রব করবে, 
সন্দেহ নেই। ভোগবাদের সম্ধানেই আজ মানুষের এই সংকট উপাচ্ছিত। 

প্রাচুর্য বা 8£199009 10: 911 সম্ভব হবার কথা নয়। বরং গোষ্ঠী বিশেষের 
প্রাচুর্য রক্ষা করতে হলে বহৃলোকদের 'রিন্ত করতে হবে, তারা দারিপ্র্যসীমার নীচে পড়ে 
থাকবে। গরাবী বা দাপ্যু হটবে না, বরং দারিদ্রাকে একটা স্থায়ী প্রথা বা সিস্টেম 
[হিসেবে বজায় রাখতেই হবে, যেমন আজকের দিনে হরিজন না রাখতে পারলে ভাঙ্গি-» 


৯৮৯ 


এই অবস্থার বর্ণনা করার সময় এসব কথাও ভুললে চলবে না যে আজ অনেক 
দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, অনেক উপনিবেশ স্বাধীন হয়েছে, তারাও সমাঙ্গ- 
তন্দের পথে অগ্রসর হচ্ছে ।* তাদের মিলিত শান্তটা আজ এতোই প্রবল হয়ে উঠেছে 
যে অপর পক্ষের সহজে যুদ্ধে নেমে আসা আর সহজ নয়, বরং দিন কে দিন সে 





€বা মেথরের কাজ করবে কে? এজাতীয় যুন্তিতেই মুষ্টমেয়কে প্রাচুর্যের সন্তোগ 
দিতে হলে, বিশাল জনসমূদ্রকে দরিদ্র করে রাখতেই হবে। তৃতীয়বিশ্বের পিছিয়ে 
পড়া লোকদেরই কেবল দরিদ্র রাখলে চলবে না। তথ্থাকাঁথত সমন্ধ দেশগৃলতেও 
ক্রমবর্ধমান ডোল-নীত, ভরতুকীজীবা দারিদ্রের অনেক পকেট সৃষ্ট হচ্ছে। 

প্রাচুর্য দিয়ে সামাজিক ীবরোধ দূর করা যাকে, শ্রেণীগত পার্থক্য দূর হয়ে যাবে, 
চোখের জল না ফেলে 08101553 60081 01501190107 ০ 16816) 'নিরুপদ্রবে 
সম্পদের সমবন্টন হবে, এই সুখ স্বপ্ন আজ ভলুশ্ঠিত। 

ভাগ করে নেবার সমান ভাগ করে নেবার সংগ্রাম চলছে, আরও অনেককাল পধ্ত 
তা চলবে। কিন্ভু স্বুখ দুঃখ সমানভাবে, সকলে ভাগ করে সাঁত্যকার সাম্য- 
সমাজ তৈরী করতে হলে কেবল সকলকে সমান করার সংগ্রামই সবটা নয় আবার 
সবাইকে এক করার বৃহত্তর সংগ্রামও চাল€ করতে হবে, এই ধরনের মূল্যবোধ ব্যাপক- 
ভাবে সৃষ্টি করতে হবে। তাছাড়া সব দেশের, সব মানূষ, সবাই মিলে এক, এ 
বোধটা না থাকলে সকলের সমান আঁধকারই বা আমরা স্বীকার করতে যাবো কেন ? 

মার্কসবাদী বা কমিউনিষ্ট চিন্তাধারায় মানৃষের সঙ্গে মানৃষের সুসম্পর্ক সম্বম্ধে 
ধনতাশ্ত্িক চিস্তাচেতনার যত পার্থক্যই থাকুক, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক 
সম্বন্ধে কমিডানষ্ট ও ক্যাঁপটালষ্ট চিন্তাধারা প্রায় একরকমই ৷ অর্থাৎ প্রকীতকে 
দোহন করো, শোষণ করো, এবং মানৃষের অনিয়শ্ষিত ভোগবাদ চরিতার্থ করো। 
ফলে উভয় দৃণ্টিভঙ্গীই দস্ুর মতো। কিন্তু আজ এই কথাটা সবাইকে মেনে নিতে 
হবে, প্রকৃতির উপরে বলাৎকার করা চলবে না। ধারন্ীমাতাকে মাতা বলেই স্বীকার 
করে 'নিতে হবে, তার উপরে বলাংকার করা চলবে না। 40৫ 1 0109০ ৫85 
০ 89910112 116 15099 08910 1769৫ 15 (0 76 1101721)১ %/11101) 15819 ৪, 
11116 50515 01116 11101) 19 ৮0191981031 90৫ 7035০17010981991 1191107010% 
110) 1116 169 0? 0116 01৩26100. পৃথিবীকে বাঁচাও এবং নিজেরা বাঁচো। 
[19117010906 17010091. 17651551, সম্ভবই নয়, যাঁদ 81015 01 911 119110910 স্বীকার 
নাকরি। অথচ এই 8011 ০৭8৪110-র কোন বিরুদ্ধ শান্ত নয়। 

আমার বর্তমান পাঁরবর্তিত মতামত--সভ্যতার সংকট ও তা থেকে মবান্ত সম্বন্ধে 
- আমার আজকালকার লেখা বহ? লেখাতে আছে, বিশেষ করে পবতক” নামক বইতে । 

* সদ্য স্বাধীন দেশগৃলির ও সমাজতাম্মিক দেশগুলির বিকাশ ও উন্নয়নের যে 
সবণময় স্বপ্ন দেখা গিয়েছিল, তাতেও অনেক কণটদষ্টতার লক্ষণ ইতিমধ্যে দেখা 
দিয়েছে । ভোগবাদ এসব সদাস্বাধীন ও নতুন সমাজতাশ্মিক দেশগ্যালকেও বি্বান্ত ও 
বিপথগামী করে তুলেছে । তাদের ক্লমবর্ধমান অর্থনৈতিক দেউলে অবস্থা বিশেষ-১ 


৯১০ 


সম্ভাবনা কমে আসছে । তাছাড়া ধনতাদ্ত্িক ও সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রগালির জনসাধারণও 
আজ অনেক বেশী সজাগ ও অগ্রগামী । তারাও কোন না কোন প্রকারের সমাজতচ্মের 
পথে অগ্রসর হচ্ছে। রাজনীতির এই 'বি"্ব-পাঁরাস্ছাতটাও একটা অবস্থার চাপ বা 
শান্ত । এই শান্তগুঁলি ক্লমশই গরণতাম্্রকতা ও আঁহংসার শান্তকেই বাঁড়য়ে তুলছে। 
এরকম অবচ্ছায় অবশ্য কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে আর হিংসার লড়াইয়েরও, 
প্রয়োজন নেই, আঁহংসার আত্মত্যাগের লড়াইয়েরও প্রয়োজন নেই; লৌননেরও দরকার 
নেই, গাম্ধীরও প্রয়োজন নেই । তাঁরা মনে করেন, গণতাদ্ক সমাঞজতণ্ম এসব মতবাদ 
দিয়েই সম্ভব হবে, 'নিয়মতান্ত্রকতাই যথেষ্ট । 'কিদ্তু এমন ধরনের চিন্তায় যু্ত 
থাকলেও স্থাবধাবাদ বেড়ে যাবে। বিশ্বের প্রধান প্রধান সংগ্রাম-ক্ষেত্র হয়তো কমে 
গেছে, বড় যুম্ধ ও রন্তবিপ্রবের পটভ্ূমিকা হয়তো আর নেই--ফিন্তু ছোট ছোট 
লড়াই সবন্ধ রয্মেছে এবং তাদের মালিত ছবিটা কম ভয়াবহ নয়। ব্যান্ততে ব্যান্তিতে 
ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা, ক্ষমতাপ্রয়তা, গোপন হিংসা বা কুৎসা ইত্যারদ তো আছেই, 
তাছাড়া প্রায় সব দেশেই এখনো শ্রেণীসংগ্রাম তেমনি তীব্র রয়েছে, অতএব সংগ্রামের 
ক্ষেত্র রয়েছে । তাছাড়া সাম্রাজাবাদ এখনো ধ্বংস হয় নি, তার অনেক পকেট 
পাঁথবীতে ছড়িয়ে রয়েছে । গোটা আফ্রকাই তো রয়েছে । আজও 'নগ্রোদের উপর 
অত্যাচার কম নেই। আজও হরিজনদের আমরা সম্মান করতে 'শাখ 'ন। আজও 
সমাজতম্ত্র আমরা শুর? করতে পার 'নি--ইত্যাদ ইত্যাদি। অতএব চোখ বজে 
শান্তর স্বপ্ন যাঁদ দেখি তবে তা স্বপ্লাবলাসিতা ও সৃবিধাবাদ। আজও জনেক ত্যাগ, 
অনেক শহাদের প্রয়োজন আছে. ্যীন্তর রাজ কায়েম হয় নি। অবশ্য সামনের দিকে 
এাঁগয়ে যাওয়ার একটা বিরাট গাঁতবেগ সষ্টি হয়েছে সব 'দক থেকে । তাহলেও 
সেই গাঁতবেগকে আরও বেশী দ্রুততর ও কার্যকরণ করবার দায়িত্ব রয়েছে । প্রাঁতাঁবপ্লবের 
সমস্ত সম্ভাবনা আজও শেষ হয়ে যায় নি, যুদ্ধের সম্ভাবনা দ;র হয়ে যায় নি। অতএব 
মানুষের সংগ্রামচেতনা, মানাঁসক শাল্ত, নৌতকবল, আত্মত্যাগের প্রয়োজনীয়তার কথা 
সর্বদা মনে রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, আজ যে অপেক্ষাকৃত শা্তপূর্ণ উপায়েই 
বি"ব রূপান্তরের বাকি কাজটা করে ফেলার মত অপূর্ব সুযোগ এসেছে, তার পর্ণ 
ব্যবহার করতে হবে এবং তা করতে হলে ০০1019০9105 বা আঁতীঁনশ্চয়তার কোন 
স্থান নেই, বরং দুরন্ত বেগে আহংস ও শান্তিপূর্ণ ও গণতাশ্মিক আন্দোলনগৃলিকে 
বাড়িয়ে তুলতে হবে, যাতে হিংসা ও যৃধ্ধের শান্তগ্ীলি আর মাথা তুলতে না পারে। 
যাতে তাদের বর্তমান পরাজয়ের অবস্থাকে আর তারা কাটিয়ে উঠতে না পারে। 





€-চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে । ভোগবাদ, অথবা হীশ্দ্িয়াবলাস ও প্রাচ্যের স্বপ্নই 
তাদেরকে এই স্বর্ণমৃগের পিছনে ছুটিয়ে মারছে, নানা ধরনের হানমন্যতায় ভূগছে। 
এসম্বম্ধেও আমার চিন্তাচেতনায় অনেক পাঁরবর্তন এসেছে । এসবের উত্তর খখজতেও 
গাম্ধীজীর চিন্তাভাবনাকে আরও বেশ প্রার্সাঙ্গক বলে মনে হচ্ছে, আমার কাছে । 
সবটার বিচার করতে গেলে কেবলমান্্ ছু পাদটিকা দিয়ে সম্ভব নয়। হয়তো 
আরও একটা বইয়ের দরকার আছে । 


৯১ 


খমতাবদ্ছায় ঘি সত্যাগ্রহের কোন প্রয়োজন থেকে থাকে তবে তার ব্যবহার করতে হবে 
এবং করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অতএব গাম্ধীজীর সত্যাগ্রহ--আজ আর 
প্রয়োজন নেই, এমন ধরনের কথা ভাবা ভুল।* বরং আমরা লক্ষ্য করেছি আঁহংসা 
ও সত্যাগ্রহী আন্দোলনের সাহাব্যে গণতান্নিক ও নিয়মতাচ্তিক আন্দোলনটাও 
শান্তমান হয় এবং গণতান্ত্রিক ও 'নয়মতাঁন্ত্রক আন্দ্েলনের মধ্যে যে সব জুবিধাবাদ 
ও দ:ষ্টনী'তি এবং দূনীত প্রবেশ করে তা দুর হয় আহংসার নৈতিক স্পশ* দিয়ে, 
আত্মত্যাগ ও সেবাপরায়ণতার সহযোগিতায় । একথা ভুললে চলবে না যে 'নিয়মতান্বিক 
ও গণতাম্ল্রিক রাজনীতিতে ক্ষমতার লড়াই, দুনীত, সৃবিধাবাদ, কেরিয়ারিজম 
ইত্যাদি দোধ চট্‌ করে এসে ঘায়-_কম্তু আহংস গণআদ্দোলনের সাক্ষাৎ ও জীবন্ত 
স্পর্শ যদ রাজনীতিতে থাকে তবে গণতান্ত্রিক ও 'নয়মতান্ল্িক রাজনীতি অপেক্ষাকৃত 
শুদ্ধ ও দুনীতমূন্ত থাকবে। গাম্ধীজীর আঁহংসা কেবল একটা রাজনোতিক 
হাতিয়ার বা উপায় 'বিশেষই নয়। আঁহংসা লক্ষ্যস্থলও বটে--পথও বটে, পাথেয়ও 
বটে। আঁহংসা ব্যান্তজীবনকে একটা সম্পূর্ণতা দিয়ে থাকে, গোটা মানুষ সৃষ্ট 
করাই তার লক্ষ্য১ [090 15 000 1010191% 211 11150010011 0016 21 61৫ 1) 
1)100961, সেই আঁহংসা রাজনীতিরই যন্ত্র নয়ঃ মানুষের তা ধম মান ষের জীবন- 
নীত--অতএব মানুষের চারন্ন গঠনের গদকে তার একটা 'বশেষ লক্ষ্য আছে । ফলে 
আহংস মানৃষের গণতাম্তক রাজনীতি আর স্ুীবধাবাদী ভাগ্যাম্বেষী মান্‌ষের 
'নিয়মতাম্ল্িক রাজনীতির মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য দেখা 'দিতে পারে । 


* প্রত্যক্ষত, সাম্রাজ্যবাদ অস্তমত হয়ে যাচ্ছে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে নয়া- 
সাম্রাজ্যবাদ মাঁজ্টন্যাশন্যাল সংস্থার মাধ্যমে এশিয়াঃ আঙ্কিকা ও দাক্ষণ আমোরকার 
জাতগীলকে অর্থনোৌতকভাবে গ্রাস করে ফেলেছে । এ এক নতুন পারাস্ছাত, যেখানে 
শত্রুকে আঙ্গুল 'দয়ে চিহ্নিত করা শস্ত। ইন্দ্রজৎ যেমন মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ 
করতো, তেমান সাম্রাজ্যবাদ এখন বহুজাতিক শিজ্পবাঁণজ্য সংস্থার আড়ালে তাদের 
শোষণ চালিয়েই চলেছে । এই বহুজাতিক সংস্থার মধ্যে আমাদের দেশের বৃহৎ 
পাঁজপাতিরাই কেবল নয়, শিক্ষিত মধ্যাবত্শ্রেণীর লোকেরা ও পনয়োরিচ:, বা নতুন 
ধনী লোকেরাও যু হয়ে াচ্ছে। আমাদের আচার বিচার, 'শিক্ষাদীক্ষাকে তারাই 
নয়ন্তিত করছে । এই বহ্‌জাতিক সংস্থার ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব বিদ্বব্যাঙ্ক ইত্যাঁদ 
সংস্ছার মারফধংও আমাদের আল্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলছে । এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে 
অস্বশস্ের কোন কার্যকারিতাই দেখা যায় না। একমাত্র এদের সঙ্গে অসহযোগতা 
করা ও সত্যাগ্রহী আন্দোলন করা ছাড়া জনসাধারণকে এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামে নামানোই 
হয়তো অসন্তব। ভোগবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও সংযত ও সরল জীবনের মানই 
স্বজনের জীবনমান বলে প্রতিষ্ঠিত করনে হবে। তার জন্য প্রথমেই চাই একটা 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যে বিপ্লবের নৌতিক সম্পদ ও বাস্তব ব্যবহারিক সত্যাগ্রহী হাঁতয়ার 
গাম্ধীজীর কাছ থেকে আমরা অনেক পেতে পার । 


২ 


সত্যাগ্রহ বনাম দুরাগ্রহ 


সত্যাগ্রহ একটা সংগ্রামের কৌশল হলেও যে কোন কাজে বা উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ 
হয় না। উদ্দেশ্য যদ সং ও মহৎ না হয় তবে সত্যাগ্রহ অচল । অসং বা স্বার্থপর 
উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ করলে তা হবে দরাগ্রহ। ব্যন্তগত স্বার্থ কাজ হাসল করার 
জন্যঃ ষেমন 'নজের কোন সুবিধা আদায় করার জনা, খাতকের কাছ থেকে খণ, 
আদায় করার জন্য, বাড়ীভাড়া আদায় করার জন্য যাঁদ কেউ সত্যাগ্রহ করে বা অনশন 
করে তবে তা সত্যাগ্রহ হবে না এবং তা থেকে কোন ভালো ফলও হবে না। আহিংসা 
কখনো স্বার্থপরতা থেকে জন্ম নিতে পারে না। ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখার জন্য 
যাঁদ ইংরেজরা গাম্ধীজী ও ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে পালটা সত্যাগ্রহ করতে যেতো তবে 
সেটা হতো প্রহসন মাত্র । অতএব ইংরেজীতে ঘাকে বলে ০%9৪- সেটা থাকা চাই । 
চ২81000699 ০৫11০ ০৪০৪৩-ই সত্যাগ্রহ বা আঁহংস সংগ্রামকে জয়যন্ত করার শান্ত 
যোগায় । এই ০৪০ গীজানষটা নোতক সমর্থন, ন্যাষ্যতা, য্যান্তযুক্তুতা ও ইতিহাসের 
প্রগতি 'দয়ে 'নাদস্ট। যে 'জানষটার কোন এীতহাসিক প্রয়োজন নেই অথবা যার 
প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তার কোন ০৪৮5০ নেই । কাজেই ০৪35 কথাটার উৎপাত 
ইতিহাসের গভ“ থেকেই হয় । স্বাধীনতার ০৪০১৩, জনস্বার্থের ০৪৮৪৪, সমাজতন্ম্ের 
০৪৪০ আছে, কিন্তু আজকের যুগে সামস্ততদ্বের, সাম্রাজ্যবাদের বা ধনতন্ত্রের 
কোন ০৪5০ নেই । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার একটা ০৪059 ছিল, কিন্তু 
অপরপক্ষে হিটলারের কোন ০৪5৩ ছিল না। হিটলারের ০৪5০ টা কেন ০098 
বলে গ্রাহা হয়িন? কেননা পৃথিবীর জনতার ন্যায়নীতি, দায়দাবি সম্বন্ধে এমন 
একটা চেতনার মান আজ তৈরা হয়েছে যে পরদেশ ল:ম্ঠন করাকে আর কেউ শ্রদ্ধা 
করে না। হিটলারের 'নজের বাঁহনীর সৈনারাও রাশিয়ায় বর্বর আকব্লমণ চালাবার 
সময় তাদের নৌতক বল হারিয়ে ফেলেছিল, ল:ষ্খন ছাড়া সংগ্রামের কোন সমথন 
পাচ্ছল না-কেন নাতারা কোন ০৫$০ খখজে পাচ্ছিল না। এইজন্যই স্টাঁলন 
বারবার বলেছেন রাশিয়া শেষপযন্ত জিতবেই, কেননা রাশয়ার ০৪৪৩০ ন্যাষ্য। 
নাজ জামনীর কোন ০৪০ নেই-_ন্যায্যতা তো দূরের কথা । পাথবীর যত যুদ্ধ- 
[বিশারদ সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে গেছেন ষে শেষ পর্যন্ত সেই পক্ষই লড়াইতে 
?জতে, যার উজ্জ্বল ও ন্যায়সঙ্গত ০৪৪5০ আছে । নেপোঁলিয়ান, স্টালন, মাও-সে-তুঙ 
ইত্যাঁদ সবাই এই কথা বলেছেন এবং প্রমাণ করে গিয়েছেন এই কথা । 

অস্বশস্্ নিয়ে যুদ্ধের বেলায় যদি এই নোৌতিক সমর্থন বা ০৫৮১০-এর প্রয়োজন 
হয়) তবে আঁহংসার সংগ্রাম বেখানেঃ সেখানে এই নোতিক সমর্থনচাই একমান্ত শান্তি । 
অস্ববলে দন তিপরায়ণ শান্ত হয়তো সাময়িকভাবে জিততে পারে, কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা 
ছাড়া, নোৌতিক সমর্থন ছাড়া আহংস লংগ্রাম এক পাও এগোতে পারে না। কেননা 


৪৩ 


নৈোতিক বল? হাদয়ের উদারতা, এসবই হলো আঁহংস সংগ্রামের একমান্ত অস্ত্রশস্ত । এবং 
ন্যায্য উদ্দেশ্য বা 1180 ০9856 বা মহান লক্ষ্যই নোৌতক সংগ্রামের জন্মদাতা । কাজে 
কাজেই আমরা দেখি গাম্ধীকজ্জী সংগ্রামে নীতির উপর, লক্ষ্যের উপর, আদর্শের উপর 
এত জোর দিতেন। নীতিকে দুর্বল করলে, নুবিধার খাতিরে একটু মিথ্যার আশ্রয় 
দিলে তাঁর সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে যাবেই যাবে। কাজেই নিজের দাবিটা বিন্দুমাত্র 
কলুষিত হতে তিনি দিতেন না। রাজকোের ঠাকুরসাছেবের বিরুদ্ধে গান্ধাজা 
থেয়ালের অভাবে সামান্য একটা সাবধান আশ্রয় নিয়োছিলেন বলে লঙ্জায় ও অনুতাপে 
দঘণীদন 1নজেরই বিরুদ্ধে অনশন করলেন। কাজেই গাম্ধীজী কেন ন্যায়নীতি 
নিয়ে এতো খতখখতে ছিলেন তা এখন হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে। কোন প্রকার 
নৌতিক ছ'যতমার্গ রোগ বা শচিবায়তা তাঁর ছিল না? গোঁড়ামির খাতিরে তান সততার 
উপর এতো জোর দিতেন না, দিতেন নৌতিক লড়াইয়ের মূল শাল্তুটাকেই অক্ষ 
ও ক্রমবর্ধমান রাখার জন্য । নীতির সঙ্গে কোন লুকোচুর খেলা যায় না--লোকের 
চোখকে বা দিজের চোখকে বা বিবেকের চোখকে যখনই ধোঁকা দেবার চেষ্টা হবে 
তক্ষুনি নিজের দুর্বলতা শুরু হতে থাকবে। নিজের ভিতরকার দুর্বলতা, যা 
হয়তো অন্য কেউ দেখতে পায়ান, সেটাও 'তাঁন তৎক্ষণাৎ জনসমক্ষে ধরে 'দিয়ে নিজের 
শাসন শীনজেই করে 'ানতেন। কাজেই কোন প্রকার শঠতা, চালাক, ক্টনীত, 
গোপনীয়তা, আঁতরঞ্জন ইত্যাদি কৌশলকে তান এতো ঘৃণা করতেন । দেশের 'ভিতর 
থেকে এইজন্য তান দুনাীতপ্ণ রাজনীতি বা কূটনীতি দূর করতে চেয়েছিলেন-_ 
সোজা সরল সংপথ ছাড়া নোতক সংগ্রামের শান্ত জাগানো সম্ভব নয় বলেই 'তান 
নোতিক সমর্থন কথাটার উপর এতো সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। 


এধ্‌গে যেটা ০৪3০ বা নৈতিক সমর্থন, ভিন্ন বুগে সেটা আর তা নয়। ইতিহাসই 
এই নৈতিক পমর্থনকে নিধরিণ করে। অতএব ইতিহাসের গাতর উপর গাম্ধীজীর 
[বাশেষ নজর ছিল। কোন অনৈতিহাসিক কথা নিয়ে তিনি লড়তেন না। গাম্ধীজীর 
অর্তদষ্ট অত্যন্ত গভীর ছিল। 'তাঁন খুব পাঁণ্ডত লোক বা 9০11011 ছলেন না, 
[তান অনেক নেতার চেয়েই কম পড়াশোনা করা লোক। তথাপি তাঁর জ্ঞান 
অনন্যসাধারণ। বহু জটিল পরিস্ফিতির মধ্যেও আসল শন্তিটিকে তিনি ধরে ফেলতে 
পারতেন--এই সহজ জ্ঞানব্াদ্ধঘ ও বচারশীন্ত তাঁর এর্মানতেই জন্মে ন। তান 
অনেক বই-টই গড়েন নি বটে--খুব কম বইই গড়েছেন--কদ্তু জীবনগুস্থাটকে তান 
এতো ভাল করে জেনেছেন যে তা বলার নয়। এতো দীর্ঘাদন ধরে যে কঠিন সংগ্রাম 
তান করেছেন তা থেকেই তাঁর এই অসাধারণ জ্ঞান জন্মেছিল এবং অদ্ভূত 
অন্তদ্ণন্ট ও দর্রদূ্ণষ্ট অর্জন করতে পেরোছলেন। অনেক বই তান পড়েন ন, 
অন্যের কাছ থেকে সাহাষ্য 'তীন কমই পেয়েছেন, ফলে তার কথাগুলো হয়তো 
শিক্ষিত এীতহাসিকদের মতো নয়, ধকন্তু প্রত্যেক 'জাঁনষকে সংগ্রাম ও গবেষণা হারা 
পরাক্ষা করে নেবার এই অম্ভ্ত সাহস তাঁর এগিয়ে যাবার ক্ষমতাকে অক্ষ 
রেখোঁছল। মতত্যুর শেষদিন পর্যস্তও তাঁর 'বিকাশ অব্যাহত ছিল কোনো ছেদ বা 
ক্লাম্ত বা সমাপ্তর লক্ষণ দেখা দেয় নি। 'তাঁন বলতেন তাঁর শিষ্যদের, 49০৩ [ ৪ 
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যদি কেউ মনে করেন গাম্ধীজী কেবল হৃদয়ের কথাই বলে গেছেন, শুধু তাঁর 
বিশাল হদয় 'দিয়েই তান জয়ের পর জয় করে চলোছিলেন, তবে ভুল হবে। তান 
বলেছেনঃ 9০০9৫10993 10096 06 101060 10) 10105715080. 761৩ 5090৫1)658 
19 1100 06 1200001) 056 8৪ ] 1196 10010 10 1106.” “কেবল মহত্ব বা সততাই 
সব নয়-_জ্ঞানব্যাম্ধও চাই ।” মহাত্মাজীর বুদ্ধি ছিল না; 'তিনি মাথা ঘামাতেন না, 
একমান্র হৃদয়ের জোরে আর বাসের জোরে চলতেন--এমন কথা কেউ বলতে সাহস 
করবেন না। তাঁর কতো 'শিষ্য, কত দেশাঁবদেশের অনেক "শিক্ষিত মনীষারাই তাঁর 
ভন্ত 'ছিলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁর সঙ্গে বৃদ্ধির জোরেও এ*টে উঠতে পারতো 
না, “তান প্রোগ্রামের পর প্রোগ্রাম তৈরী করে দেশবাসীকে 'দিতে পারতেন, (তিনি 
কখনো দেউলে বোধ করেন 'নি, দেশের নানাঁদকে হাজারো কাজ সূষ্টি করে হাজার 
রকমের লোককে নিষুন্ত রাখতে পারতেন, সরকার কখনো তাঁকে জনতা থেকে বাচ্ছা 
করতে পারে 'নি--এটা কি চারটিখানি বাঁম্ধ বা প্রতিভার কথা? কাজেই গাম্ধীকে 
অন:সরণ করতে হলে গোটা কয়েক মামুলি বলি আর গোঁড়ামী দিয়ে চলা সম্ভব নয়। 
অসপ্তব সষ্টশীল প্রতিভা তাঁকে সর্বদাই জ্ঞানের সম্ধানে, আলোর সম্ধানে ছূটিয়ে 
মারতো। চিন্তার জগতে তাঁর "বপ্রাম ছিল না মনোজগতে ও কর্মজগতে কোথাও 
তাঁর আলস্য ছিল না। এসব কথা ব্যন্তগত আলোচনার জনা বা তাঁর চরিন্্র চিন্তণ 
করার জন্য উল্লেখ করা হলো না, হলো এইজন্য যে তাঁর নোতক সমর্থনটাকে 
দীপ্তমান রাখার জন্য তাঁকে সর্বদাই জ্ঞান, বিচার ও বাদ্ধকে সজাগ রাখতে হতো, 
তান কেবল হাদয় 'দয়েই সবাঁকছ? করতেন না--এই কথাটা বলে রাখার জন্য । এই 
বৃদ্ধিদীপ্ প্রতিভাকে অনেকে চট করে ধরতে পারতেন না? 'কিম্তু একটু পাঁরচয় হলেই 
পাঁথবীর শ্রেণ্ঠ বুদ্ধজীবীরাও তাঁর কাছে মাথা নত করে চলে আসতেন। 
ইংরেজ প্রভুরাও তাঁকে ভয় করেই চলতো, পাছে তাদের বশ করে ফেলেন । গাম্ধীজী 
অনেককে বশ করেও 'ছলেন। তাঁর সরলতাকে কেউ বোকামি বলে মনে করতে পারতো 
না, তাঁর 'বনয়কে কেউ দাস্য বলে ভুল করতো না, তর চোখে সূক্ষমতম 'জানষাঁটও 
চট করে ধরা পড়তো । 

যে মানুষ গায়ের জোরের সাহাষ্য নেবেন না, অর্থবল যাঁর বল নয়, অস্্রশস্ত্ যাঁর 
কাম্য নয়, তশর পক্ষে সাম্রাজ্যবাদকে জয় করতে হলে তশার বিচার, বৃদ্ধি ও জ্ঞানই 
আসল শ্াস্ত। এ হেন মানৃষকে, তর বাঁঘ্খ ও জ্ঞানকে ধারালো না করে উপায় 
নেই। ফলে তশর মাথা ও মগজের গুণ অসপ্তব রকম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। 
যাঁদ আমরাও গায়ের জোরটাকে রাজনীতির অস্ত হিসেবে ত্যাগ করি তবে আমাদেরও 
মাথার গ্‌ণটাকে অনেক বাড়াতে হবে, বুদ্ধি ও বিদ্যার অভাবটা গায়ের জোরে যখন 
সেরে নেবার উপায় থাকবে না, তখন আমাদের £77%5111850০6-ও সেই অনুপাতে 
উৎকর্ষ লাভ করতে বাধ্য হবে। তার সঙ্গে হৃদয়ের সততা যদি থাকে তবে সে বৃদ্ধি 
দব্শষ্থ হবে না; সে বিদ্যা আবিদ্যা হবে না--সাত্যকার জ্ঞান বা স150910-এ 
পরিণত ছবে। 
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সত্যাগ্রহে জনমতটা একটা মন্তবড় কথা । গাম্ধীজী জনমত সদ্বম্ধে অত্যন্ত 
সজ্জাগ ছিলেন । বস্তুতঃ জনমত গঠন করাই, জনমতের সমর্থন লাভ করাই তার 
জয়ের কৌশল । এই 'হিসেবে 1তাঁন একজন সার্থক মনোবিজ্ঞানী ছিলেন । গণমনের 
ণবজ্ঞানে তশর দোসর মেলা কঠিন। ক করে জনমত তৈরী করতে হয় তার ম্যাঁজক 
তান জানতেন । শুধু দেশেরই জনমত নয়, বিশ্বের জনমত তান খুবই দরকারী 
1জানষ বলে মনে করতেন। তিনি জানতেন, আজকের দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামটা 
একটা আস্তজর্দীতক সমস্যা । সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে পরাজিত করতে হলে গোটা 
ণিশ্বের জনমতকে তশার সঙ্গে পেতে হবে। তর মতো কৌশলী প্রচারক বা ০১1 
00089827015 খুব কম দেখা যায়। রাজনোতিক অন্দোলনে নাটকীয় প্রভাব 
সৃস্টি করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি 'দনের পর দিন গঠনমূলক নীরব কর্মের 
তালিকাটাকে যেমন গুরুত্ব দিতেন, তেমাঁন ঠিক সময়ে ঘনায়মান পাঁরাস্থাতিতে এমন 
এক একটা কাজ করতেন বা কথা বলতেন, যার ফল হতো নাটকের পণ্চম অংকের 
মতো আলোড়নকারী । আন্দোলনের 'তাঁন 'ছিলেন একজন 'শিজ্পী বা আটি্ট। 
আর বিপক্ষকে এমন বোকাও বানাতে পারতেন ! সমস্ত অন্যায়ের দায়ত্ব বিপক্ষের 
ঘাড়ে চাঁপয়ে দিতে তার মতো কৌশলী কম ছিল। 'বপক্ষ সাম্রাজ্যবাদীদের 
অন্যায়গীলর কুতীসত চেহারা, গনষ্ঠুর কদর্যতা এমন জবাজল্যমান করে তুলে ধরতেন 
জগতবাসীর সম্মুখে যে, শন্রুপক্ষকে লজ্জা পেতে হতো, তাতে তাদের মুশাঁকল হতো 
মুখ রক্ষা করতে । গাম্ধীজীর বিরদ্ধে প্রচারকার্য চালাবার জন্য পৃথিবীর দেশে 
দেশে ইংরেজকে বহহ প্রচারক নিষুন্ত করতে হতো? কিন্তু নেংটা ফাঁকরের সঙ্গে পেরে 
উঠতো না। [০ 096 08 01170 5100 91/85 10 0116 ৬1018 ০০৯--এই ছিল 
তর সত্যাগ্রহের একটা প্রধান লক্ষ্য । অথচ সঙ্গ সঙ্গে তর বন্ধুত্বের হস্তও প্রসারিত 
হয়ে থাকতো । অপরপক্ষকে হেয় করে রাখাই তর লক্ষ্য ছিল না--তাদের মহান 
হবার জন্য সংকাজ করার জন্য সুযোগ ও সুবিধা করে 'দিতেন, ফলে সংগ্রামের 
অবসানে 'ীতন্ততা সৃষ্টি করার ইচ্ছা তশর ছিল না। অপর পক্ষও যাতে ঞ%ি/ 919১-র 
যাবতীয় নিয়ম পালন করে, এই ?ছিল তর লক্ষ্য । খেলায় যেমন আমরা একটা 
সাধারণ 'নয়মকানুন রাখি, যাতে কেউ অন্যায়ভাবে খেলতে না পারে--তেমনি কেউ 
অন্যায় যুদ্ধ করবে না-এই ছিল তার চেষ্টা। সশস্ত্র যুদ্ধেরও কানুন আছে-_ 
সর্বসম্মত নিয়ম আছে, সেগুলি লঙ্ঘন করলে কোনও দেশের সম্মান থাকে না, ফলে 
প্রত্যেক দেশই সে-সব নিয়ম মেনে চলবার চেষ্টা করে। যেমন যুদ্ধে আহত 
সৈন্যদের চিকিৎসা করতে হবে, বন্দীদের সুখলুবিধা দেখতে হবে, বন্দদের হত্যা 
করা চলবে না, আত্মসমর্পণ করার পর কাউকে গুল করে মারা চলবে না, বিষান্ত 
গ্যাস ব্যবহার করা চলবে না, রেডক্রসের গাড়ীর উপর গুীলগোলা মারা চলবে না, 
দূতকে বধ করা চলবে না? ইত্যাদি ইতাদি। কিন্তু সশস্ত্র যুদ্ধে এসব নীতি বড় 
একটা কেউ মানে না। বিশেষ করে আজকাল যুদ্ধের সেসব মারাত্মক নীতিহননতা 
দেখা 'দিয়েছে। আঁহংস লড়াইয়ের এমন একটা কৌশল গাম্ধজী চালাতে চেয়েছিলেন 
শত্রুপক্ষের লজ্জাবোধ ও নীতিজ্ঞানটাই যাতে জাগরিত হয়। তাদের মধ্যেও ধর্ম 
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আছেঃ মনযষ্যত্য আছে, তাদেরও একটা হীতহাস আছে, তাদেরও গৌরববোধ আছে; 
প্রাণ আছে-_একথাটাও তান স্মরণ করিয়ে দিতে চাইতেন। যত তাদের সে-জ্বান 
আসবে তত তারা অন্যায় খেলা করবে নাঃ এই ছিল তর 'বশ্বাস।' ইংরেজের 
হয় জয় করবো, তাদের সুপ্ত হৃদয়কে জাগিয়ে 'দিয়েঃ তার শান্তর মোহকে ভেঙ্গে 
দিয়ে, এই ছিল তার সাধনা । সে কেমন করে সম্ভব? আত্মীনপাঁড়ন 'িয়ে, নিজেরা 
দ-ঃখ বরণ করে। শত্রুর বিনাশ নয়, শন্তরুতাকে 'বিনাশ করা যাঁর লক্ষ্য, তাঁর ব্যবস্থাটাও 
[কিছ ভিন্ন ধরণের হতে হবে । এগুলি 'ি কথার কথা ? এই যে গাম্ধীজী দণর্ঘ পন্থা 
বছরের উপর আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আহিংসার লড়াই 
করলেন--তাতে ক সাঁত্য ইংরেজের হৃদয়ের কোন পাঁরবর্তন হয়েছিল ? সাঁত্যাই 
কি ইংরেজ হৃদয় পাঁরবর্তন করেই আমাদের স্বাধীনতা 'দিয়ে গেছে ? এতটা দাবি 
স্বীকার করা যায় না। ইংরেজ আমাদের উপর সদয় হয়ে দেশ ছেড়ে গেছে 
বললে আঁতারন্ত বলা হবে । তবে গাম্ধীজীর সার্থকতা কোথায় 2 ইংরেজ যাঁদ বাধ্য 
হয়েই সরে গিয়ে থাকে; ইংরেজ যাঁদ চাপে পড়েই, বিপদে পড়েই 'অর্ধং ত্যজতি' করে 
বৃদ্ধমানের কাজ করে চলে গিয়ে থাকে, তবে গাম্ধীজীর হৃদয় পারবর্তনের দাবি 
কোথায় কারকরী হলো ? ভারতের সঙ্গে ইংরেজদের এই আহংস সংগ্রামের স্পর্শ ইংরেজ 
হৃদয়ে ও চারন্রে পাঁরবর্তন আনে 'নি--একেবারেই আনে 'নি--এমনও হয়তো বলা 
যায় না। অন্তত ইতিহাসের আরো কিছুদিন না গেলে এই কথার শেষ বিচার করা সম্ভব 
নয়। গাম্ধীজীর আহংসার বদলে আমরা দেখোঁছ ইংরেজরা কম 'হংস্্র হয় নি, তাদের 
ববরতার অনেক পাঁরচয় আমরা পেয়োছঃ তাহলেও ইংরেজের বর্বরতার ধার হয়তো 
কমে আসাঁছল। ইংরেজের দেশে ভারতের বম্ধু দিন কে দন বেড়ে যাচ্ছিল। বেশ 
একদল সাধারণ ইংরেজ গাম্ধীজীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো--গাম্ধীজীর মত্যুতে 
অনেক ইংরেজ নরনারীকে কাঁদতেও দেখা যায়। ইংরেজ ষে শেষপযন্ত তাদের শেষ 
কামান, বন্দুক, বোমারু, বিমানগুলি ভারতবাসীর উপর পরণক্ষা না করেই চলে গেছে 
তার 'িছনে সাধারণ স্বার্থবাদী হিসেবী বাঁদ্ধ থাকলেও একটা নৌতক লজ্জাও প্রায় 
এসে যাঁচ্ছল, অন্তত তাদের কায়েমন স্বার্থ ও রাজত্ব রক্ষার নৌতক সমর্থন একেবারেই 
হারয়ে ফেলাছল। মোটকথা ইংরেজের হৃদয় পাঁরবর্তন হয়োছল একথা ঠক নয় 
তবে ইংরেজরা 'ববেক-দংশন-বোধ অনেকটা ভোগ করাছিল-_ম্াম্টমেয় সাম্রাজ্যবাদী 
গোঁড়ারা ছাড়া । আজ পর্তুগালের সাম্রাজ্যবাদ গোয়াতে নিমম গ্দাীল বর্ষণ করে 
ষে চেহারা ও গুদ্ধত্য দেখাতে পারছে, অথবা একদিন জালিয়ানওয়ালাবাগে 'নিরস্র 
ভারতবাসীর উপর ইংরেজ ডায়ার গাঁলবর্ষণ করে যে ওম্ধত্য ও বাহবা 'নির্লজ্জ্যের 
মতো উপভোগ করেছে, গাম্ধী আন্দোলনের শেষের দিকে তাদের সেই ওম্ধত্য বোধ 
কমে এসোঁছল। ১৯৩১ সালে গাম্ধীজজী খন বিলেতে গেলেন গোলটেবিল বৈঠকে, 
তখন "তাঁন বৈঠকের আলোচনাটাকেই সব কাজ মনে করেন 'ন। প্রাতদিন ইংল্যান্ডের 
জনতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পাঁরচয় করার কাজটি ছিল তাঁর একটা প্রধান কাজ। 'তিনি 
লম্ডনের ইত্উএম্ড-এ গরীব মজুর এলাকায় অবস্থান করতেন এবং প্রাতাদন সকাল 
বেলায় মজুর নরনারীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন ও ভারতের দাঁব ও তার মম” কি, 
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তাবোঝাতে চেষ্টা করতেন। ইংরেজ সাম্নাজাবাদণরা '্রিটিশ শ্রমজীবীদের বোঝাতে 
চেম্টা করেছে যে, গান্ধী যে স্বদেশী আন্দোলন ও 'বিদেশী বর্জনের আন্দোলন 
করছেন, তাতে 'ব্রাটশ শ্রমজীবীদের বেকার হতে হবে, তাদের ভাত মারা বাবে । তাছাড়া 
তখন বিশ্ববিখ্যাত অর্থনোৌতিক সংকট চলেছে--কলকারখানা এমনিতেই বসে পড়ছে, 
সেই অবস্থায় 'ব্রাটশ জনসাধারণের গাম্ধীর উপর রাগ ও 'বিদ্বেষ হওয়া স্বাভাবিক । 
কিন্তু এই 'বরুদ্ধ প্রচারকে পম্ড করে দেবার জন্য গাম্ধীজী জোর করে মজুর অঞ্চলে 
তাঁর আত্ডা গাড়লেন এবং অবাধে মজ্‌রদের মধ্যে মিলবার সুযোগ করে নিলেন । 
দেখা গেল ইংরেজ মজরেরা গাম্ধীজীকে ঘৃণা করা দূরের কথা? খুব ভালোবেসে 
ফেললো তাঁকে, চাচা গাম্ধীকে দেখবার জন্য, তাঁর বাণী শোনবার জন্য সমবেত 
জনতার ভীড় সামলানো পুলিশের একটা দায় হয়ে উঠলো। সাম্রাজ্যবাদী তিন্ততা 
যতই ঘটে থাকুক, ইংরেজের দেশে ভারতের বম্ধ আজ অনেক আছে--গোটা কয়েক 
সাগ্রাজাবাদী জোট ছাড়া ব্রিটিশ কমনওয়েলথ: থেকে বেরিয়ে আসা না-আসা এই 
সব য্যান্তর অন্তর্গত নয়, অর্থাৎ একথা থেকে এ বলা হচ্ছে না যে, 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ 
থেকে আমাদের বোরয়ে আসতে হবে না। মূল প্রশ্নটা হচ্ছে ইংরেজের চারন্র কিছু 
বদলাতে পেরেছেন 'কি না গাম্ধীজী। হয়তো সামান্য কছ্‌ পেরেছেন এবং গাম্ধীজী 
বলবেন, সেটাও কম নয়। কেন না অনস্তকালের তুলনায়, 'ন্লিশ-চাল্পশটা বছর কিছুই 
নয়- ইতিহাসের হিসেবে এই সময়টা দশর্ঘ নয়, এবং চমকপ্রদ ফল পাওয়া না গেলেও 
গাম্ধীজী মানবতার যে বাস্তব আদর্শ রেখে গেছেন তার ফল এখনও নিঃশেষ হয় ি-- 
ইংরেজের উপর তাঁর প্রভাব আরও অনেক কাল চলবে । 

দাবি বা 07091 স্থাপনের ব্যাপারেও সত্যাগ্রহী আন্দোলনের একটা স্বকীয়তা 
আছে, একটা পাধারণ দাবি গাম্ধীজী ওঠাতেন না। অত্যন্ত স্পম্ট ও সহজবোধ্য 
পিচ্কার দাবি রাখতেন, যা সাধারণ মানুষেরা সকলেই বুঝতে পারতো এবং সেগুলি 
হতো এমন অত্যাবশ/কীয় মূল-দাঁব, যার উপর কোন ছাঁটকাট চলে না এবং যে-দাব 
[বিপক্ষের স্বীকার করে নেওয়া অস্ভব নয়। স্বরাজ বা স্বাধীনতা বা সমাজতম্ঘ এমন 
ধরণের কোন একটা ব্যাপক অথচ অস্পন্ট দাঁব, যা জনসাধারণের প্রত্যক্ষ আভিজ্ঞতার 
বাইরে। স্বরাজের জন্য সত্যাগ্রহ করছি জানলেও সে লড়াইয়ের একটা বাস্তব চেহারা 
তো দরকার । ইংরেজের সঙ্গে ব্যাপক লড়াই করলেও কেমনভাবে ঠক ঠিক সেই লড়াই 
করছি, তা তো দেখা দরকার । সেইজন্যই 'তিনি এমন এক একটা কাজ বেছে নিতেন, 
যা সেই সংগ্রামের অস্পন্ট রূপকে একটা গ্গস্ট চেহারা এনে 'দত। যেমন 'লবণ 
আইন" ভঙ্গ করা। স্বাধীনতার জন্য লড়াই ঘোষণা করছি, তবে এই লবণ-টুকু 
গনয়ে এতো মারামার করা কেন? ১৯৩০ সালে লবণ আইন ভঙ্গ করার আদর্শটা 
তাই অনেকের কাছে ঠাট্রার 'বিষয় হয়ে দাঁড়য়েছিল। 'কিম্তু ক্রমে দেখা গেল সমগ্র 
ভারতের জনতা এই লবণ আইন ভঙ্গ করার ভিতর 'দয়েই সমস্ত দেশে একটা বিদ্রোহের 
আবহাওয়া সৃষ্ট করে বসলো। তাছাড়া লবণ এমন একটা সাধারণ 'জিনিস যা 
প্রত্যেকের প্রাতাঁদনকার জীবনে অপাঁরহাঃ তার ফলে লবণ আইন ভঙ্গ করাটা এমন 
একটা বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো যা প্রত্যেকের চিন্তা ও কর্মজগতে আঘাত 
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করতে বাধ্য । বড় বড় কংগ্রেসী ও 'বিপ্লবী নেতারা, এমন ক হ্য়ং বড়লাট পন্ড 
এই লবণের মহিমা প্রথমে অনুধাবন করতে পারেন 'নি। কিন্তু ক্রমশঃ সে লবণ বিরাট 
বিস্ফোরণের মতো কাজ করলো । আসলে 'বিদ্রোহ-প্রবণ জনতার প্রীতরোধ শীন্তটাকে 
এমন কতকগুলো স্পন্ট ও সহজসাধ্য কর্মের মধ্য 'দিয়ে প্রকাশ করা চাই-_গাম্ধীজীর 
ছিল এই ধারণা । সাধারণ বা অস্পষ্ট স্লোগানের মধ্য 'দিয়ে নয়, স্াননার্দন্ট এবং 
বাস্তব রুপ দেবার 'িতরই সেই জনশান্ত সংহত করা সন্ভব। জনতাকে দি করতে 
হবে তা ঠিক ঠিক স্পন্ট করে বলে দিতে হবে। এমনভাবে আদেশপন্রাট তৈরী করতে 
হবে ধা জনতা যেন বেশ পরিজ্কার বুঝতে পারে। ্‌ 

অন্যদিকে আবার জনতার শান্ত বুঝে প্রোগ্রামটি দিতে হবে । জনতার শান্ত কতটা 
হয়েছে অর্থাৎ তার দুঃখবরণের ক্ষমতা কতটা হয়েছে, সেটাই হলো গাম্ধীজীর কাছে 
শন্তি পরীক্ষার মানদম্ড। জনতা কতটা আঘাত করতে পারবে, জনতার রাগ বা 
ক্রোধ কতটা হয়েছে তাই দিয়েই গাম্ধীজী জনশাস্তর ওজন করতেন না॥ যারা সহিংস 
আন্দোলনে বিশ্বাসী, তারা বরং এই 'হসেব করে যে জনতার ক্লোধ কতটা সৃষ্টি 
হয়েছে এবং জনতা কতটা আঘাত হানতে পারবে । এই শান্তর উপরই লড়াই ?নভ'র 
করে। কিন্তু আহংসার হিসাব অন্যরকম, সেখানে জনতা কতটা তৈরী, সে-পরীক্ষা 
হবে জনতা কতটা সহ্য করতে পারবে, তা দিয়ে । কেন না জনতাকে দিয়ে পালটা 
আঘাত সৃষ্টি করা আঁহংসার সার কথা নয়। অবশ্য এখানে কোন অন্ধ-ধারণা বা 
০87781০ 80০8 রাখা সপ্ভব নয়। যারা সাঁহংস সংগ্রাম করে তাদেরও দেখতে হয় 
এবং জানতে হয় যে শেষ পর্যন্ত জনতার সহ্য শাল্তটাও থাকা চাইই চাই--কেবল 
আঘাতের পর আঘাত, জয়ের পর জয় স্ান্ট করে যাওয়া সাহংস সংগ্রামেও সম্ভব 
নয়। রূশাঁবপ্রবের কৌশল থেকে অবশ্য লৌনন একথা বলেছেন যে জয়ের পর জয়ের 
সম্ভাবনা থাকা চাই, আঘাতের পর আঘাত হেনে যাওয়া চাই, বিপ্লবে বিপ্লবীদের 
হাতেই 178680৩ থাকা চাই এবং সেই অবস্থাতেই 'বিপ্লব সার্থক হতে পারে। 
কিন্তু সে হলো স্বজ্পকালীন বিপ্লবী সংগ্রামের নীতি । কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ বা 
গোরলা বা 0910582) ৮21-এর বেলায় আমরা দেখোছ এই জাতীয় আঘাতের পর 
আঘাত হেনে যাওয়া শুধু সম্ভব তো নয়ই, বরং ক্ষতিকারক । মাও সে তুষ্ঠের এই 
বিপ্লব-নীতি থেকেই সেই তথ্য আমরা জান। দীর্ঘ 'ন্রশ বছর ধরে দীঘস্ছায়ী 
সংগ্রামে আক্রমণের পর আক্রমণ নাত গ্রহণ করা তো দূরের কথা” সেখানে 
প্রতিরোধাত্মক-আরুমণাত্বক নপীত ( ৫36151৩-০1151$০ ) নগাত বা শত্রুর সাক্ষাৎ 
আক্রমণকে এাঁড়য়ে যাওয়ার নীতটাই 'ছিল প্রধান। সেখানে কত দুঃখবরণ করতে 
হয়েছেঃ সেখানে 'সহ্য করার ক্ষমতাটাই প্রধান কথা হয়ে উঠেছে! যাক্‌ সে 
কথা, এখানে কেবল একথাটা মনে রাখা দরকার যে গাম্ধীজী দুঃখবরণের কথাটা 
বলতে গিয়ে জনতার শান্তকে আঁতরাঞ্জত করে দেখার ভুল অভ্যাস ত্যাগ করাতে বাধ্য 
করেছেন। অনেকে মনে করেছেন যে, লবণের মতো একটা অতি সাধারণ 'জাঁনিষের 
আইন নিয়ে লড়াই করার মধ্যে গাম্ধীজীর নরমপন্থী পারিচয় প্রকাশ পেরেছে । যাঁদ 
তান সাঁত্য সাত্য বিপ্লবী হতেন তবে 'তাঁন সোজা খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ 
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করার জন্য আদেশ 'দিলে বিপ্লব ফেটে পড়তো । কেননা, তাহলে দেশীয় 
জমিদার, জায়গীরদার ও 'বিদেশী সাম্রাজাবাদকে সোজা চ্যালেঞ্জ করা হতো। কথাটা 
শুনতে সহজ হলেও কাজে সহজ নয়। হিসেব করে দেখতে হবে জাম জায়গা, বাড়ীঘর 
নিলামে 'নয়ে 'নতে, তাদের উপর ঘরে ঘরে অকথ্য অত্যাচার ডেকে আনতে জনতা 
প্রস্তুত ছিল কি না। এটা কেতাঁব তর্ক নয়, বাস্তব সমস্য ৷ বাস্তব শন্তি জনতার 
সোঁদন, সেই ১৯৩০ সালে; এতোটা 'ছিল না; এবং খাজনা ও ট্যাকৃস বন্ধ করতে 
বললে জনসাধারণের এঁক্যটাও ভেঙে যেতো এবং অনেক শ্রেণী, যাদের প্রত্যক্ষ 
সহযোগিতা না পেলেও অন্ততপক্ষে তাদের নিরপেক্ষ সমর্থনটাও পাওয়া দরকার, 
তার অসম্থবহার করা হতো। সাঁম্মলিত সংগ্রাম থাকতো না, যার প্রয়োজন রয়েছে 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনে । তাছাড়া আমরা এ-ও জান যেখানে 
খাজনা বদ্ধ করার মতো শান্ত অর্জন করা গিয়েছিল, সেখানে খাজনা বন্ধ আন্দোলনও 
ঘটেছে। যেমন, বারদৌলির বিখ্যাত আন্দোলন। যেমন, যক্তপ্রদেশের প্রজাদের 
আন্দোলন। বারদৌলিতে নিলাম করেও সরকার প্রজাদের মনোবল ভাঙতে পারেন 
নি। শেষ পযন্ত প্রজাদের দাঁব মানতে বাধ্য হয়োছিলেন ভারত সরকার । খাজনা- 
বন্ধ, ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রের অত্যাচার ঘরের মধ্যে ডেকে আনে। 
তা রূখবার মতো সাহস সংষ্টি হয়েছে কিনা, পুলিশ নারী, শিশু ও গৃহপালত পশু 
ইত্যাদির উপর যে অত্যাচার শুরু করে, তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব হবে কি 
না, অথবা সেই নগ্ন অত্যাচারের দশ্য দেখে হিংসা বা রন্তারান্তর সৃষ্টি হবে কিনা, 
অথবা একটা কোন রন্তারন্তির আঁছলা দেখিয়ে ব্যাপক হত্যাকান্ড সৃষ্ট করে 
জনতার ব্‌কে প্লাসের সণ্টার করবে কিনা, একটা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামকে সহসা একটা 
আচমকা প্রত্যাঘাতের সামনে বিলীন করে দেওয়া ঠিক হবে ক না--এসব বিচার না- 
করে যা তা বলে যাওয়া কি আহংস, কি সাহংস কোন সংগ্রামেরই কৌশল নয়, তা 
কেবল হঠকারিতা মান্ত। যে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা আমরা বলে থাকি তাও একটা 
বিজ্ঞানসম্মত সংগ্রাম । সেখানে জনতার উত্থান নামক একটা অস্পন্ট কথার ঠাই নেই। 
ফরাসী বিপ্লবের মতো হঠাৎ জাগরণ ও রক্তারান্তর স্বপ্ন আজ আর কোন বিপ্লবীর 
প্রোগ্রাম নয়। লোনন ষে 'বপ্লবের কথা বলেছেন তাও বিজ্ঞানসম্মত %10161০-এর 
কথা--যাতে সবচেয়ে কম রন্তারান্ত হয়। তার 'বজ্ঞান আয়ত্ত করার কথা, এমন কি 
রন্তারান্ত করার দায়িত্বটা থাকছে 'বপক্ষের উপর, জনতার উপর নয়। সেজন্য বিপ্লবটাকে 
[তান একটা 1995 ০1০০৫ 811 অথবা 91109 ০1০০৫1995 ৪2০1101)-4 পরিণত 
করতে চেয়েছেন। তারপরে মাও-সে-তুং যে সংগ্রাম করলেন সেখানে বিপ্লবে 
গৃহযুদ্ধের ব্যাপারটাকে একটা হাটুরে লড়াই বা দাঙ্গা বা মারামারর ব্যাপার করেন 
[নি। সেখানে একটা 'কজ্ঞানসম্মত যুদ্ধশাস্তের কথা রয়েছে। গোটা কয়েক 
মমর্পশী দাবির পিছনে জনতাকে উত্বোঁজত করে ছেড়ে দিলে বিপ্লব হয় না বরং 
প্রীতীবিপ্লবই জয়ী হয়ে যায়। 

গাম্ধীজীর সত্যাগ্রহটাও তাই বিজ্ঞানসম্মত পায়ে যাঁদ ব্যবহার নাকরাধায় 
তবে তাতেও 'বিরন ও অনর্থ ঘটে যেতে পারে। যেকোন লোক না-বুবেস্ধঝে হঠাং 
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সত্যাগ্রহ করতে নেমে গেলো--তাতেই সত্যাগ্রহ হবে ও জয় হবে এ স্বপ্ন দেখাও ভূল । 
জনশান্তর হিসেব চাই, জনতার চেতনার পাঁরমাপ করা চাই, জনতার সহ্য শান্তর ও 
আদর্শ বোধের একটা ধারণা থাকা চাই। আর চাই ধাপের পর ধাপ তাকে এগিয়ে 
নয়ে যাবার নীতি। ছোট থেকে বড়তে যেতে হবে--বড় একটা দাঁব তুলে- শেষ- 
পর্যন্ত পিছ: হটতে গাম্ধীজী রাজ ছিলেন না। তাই শ্রামক আন্দোলনই হোক, 
দেশশয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলনই হোক, চাষীদের আন্দোলনই হোক, হরিজনদের 
আন্দোলনই হোক, অথবা রাম্ট্রের 'বরুদ্ধে সাক্ষাৎ সংগ্রামই হোক--তান কখনো 
বহরটাকে বাঁড়য়ে বলতে রাজ ছিলেন না-_যেটুকু নেহাংই 'মাঁনমাম, যা না হলেই 
নয়, সেটাকে 'তাঁন বলতেন মৌদিক দাঁব। সেই 'নিয়তম দাবিটাতেই 1তাঁন আসল 
দজাঁনষটাকেই রাখতেন, ফাঁপিয়ে-ফুলয়ে দাবটাকে চ্ছাপন করতেন না। যেটার কম 
হতে পারে না; সেটা সোজা করে স্থাপন করতেন এবং সেই 'নিম্নতম দাবির উপর 
সবেচ্চি সংগ্রাম ওঠাতে বলতেন। একটা সবোচ্চ দাবি রেখে সর্বানয় মাপে সংগ্রাম 
করাটাকে "তান হাস্যকর দুর্বলতা বলে মনে করতেন। সবেচ্চি দাঁব করলেই সবেচ্চি 
সংগ্রাম হয় না--এই সহজ কথাটা অনুধাবন করা চাই। সবেচ্চি দাবির জন্য লড়াই 
অনেক কার্যকারণ সম্পর্কের উপর ভর করে। এমন অনেক বাতুল আছেন, যাঁরা 
মনে করেন, গান্ধীজী যাঁদ ১৯৩০ সালেই সমাজতদ্দ্বের জন্য লড়াই ঘোষণা 
করে 'দতেন তবে বাঁঝ মজুর-চাষী তাই করে ফেলতো ! অথচ যেহেতু "তান তা 
করেন ন, সেহেতু তাঁকে এখনকার 'দিনের মাকসবাদণীরা মডারেট, সাম্রাজ্যবাদীর চর ও 
কায়েমনস্বার্থের রক্ষক বলে ঘোষণা করেছেন। 

এ একটা নরমপন্থা বা চরমপন্থার কথা নয়--এ রাজনোতিক অর্তদস্টির কথা । 
দাঁবটাকে সর্বানয় করার ভিতর সংগ্রাম শান্তকে নরম করা হয় না; যা সর্বসাধারণের 
পক্ষে গ্রাহ্য, যা সবচেয়ে আঁধক সংখ্যক লোককে সংহত করে, সেটাই কোঁশলের দিক 
থেকে গ্রাহ্য । মাম্টমেয় 'বপ্লবীদের শান্তকে লক্ষ্য রেখেই দাবির বহরটা তৈরী করতে 
নেই, সাধারণভাবে জনতা তার কতটা গ্রহণ করতে পারবে বা বহন করতে পারবে 
সেইটাই হলো বিচার্য 'িষয়। দাঁবটাকে কমিয়ে এমন করা চাই যার কম আর 
করা যায় না এবং যার থেকে একচুল 'পিছু হটতে গাম্ধীজী রাজ নন এবং যার জন্য 
[তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত এবং সেই প্রাণদান তখন জনতার পক্ষে সহজবোধ্য বিষয় ও 
তার ন্যাধ্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না জনতার । অনেক সময় অনেক নেতা 
ও 'বিপ্লবীরা দেখে অবাক হয়েছেন কেন গাম্ধীজী এমন সামান্য দাবির জন্য তাঁর 
সবস্ব, এমন কি জীবন পণ করে ফেললেন! একটা তুচ্ছ মান্দরের জন্য মরণপণ 
অনশন কেন? এতো এতো বৃহৎ কাজ থাকতে সামান্য একটা তুচ্ছ ক্ষ,দ্রাতিক্ষুদ্ 
জনিসকে উপলক্ষ্য করে 'নজের ও অনেকের প্রাণ দান করতে প্রস্তুত হন কেন ? 
তান বলেছেন, “7.০ 1 913০ ০6 1617610790160 0790 9315598:9171%5 10101000]8 
15 21909 1715 17023070111, ( [7911)8 9.7. 38 ) সামান্য 'জিনিষ মনে করে, 
নিম্মতম দাবি মনে করে, 'নয়তম শঙ্তি প্রয়োগের কথা তিনি ভাবতেন না। সর্বশীস্ত 
য়ে সেই নিম্মতম দাঁবটা যখন আদায় করা যায়ঃ তখন জনতার আত্মশান্ত যায় 
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বেড়ে এবং সেই আত্মশান্ত 'দয়ে উচ্চতর দাঁবর জন্য সংগ্রাম করা সম্ভব হয় এবং 
কলমে উচ্চতম দাবিও জয় করা সপ্ভব হয়। 

১৯৩৯ সালে জয়পুর ও রাজকোট সত্যাগ্রহের সময় প্রজাদের দাবিগলিকে 'নিয়তম 
দাবর কোঠায় এনে গাম্ধীজী বলোছিলেন,। “5191 2 18৮৩ ৫0106 95 ০০011601108 
10996]6 18 হ২৪1100% 1910 91104 (19 1186 85 01 9958878115. 11 
10110510811) 0765 10099 ঠি2৫ 1 10609355915 (0 10461 0517 11110601916 
61091105 0৮ 0119 59 ৪3 (9 162119 1125051) [1111 01:081555 (০ 01617 ৪০৪1. 
নু)6166016 01615 091) 06 100 10561108010 ০ 5/68106101178, 1515 
10561106509 96 ০৮ ০1 9. (09 2100190196101) 01 006 10০91 91009101018 
8710 1116 0879201০101 5/01]015 6০ 9009 100) 10, [3616 [11616 13 
10 10010. 601 ৫61001811586101. 210 10101. [1 09995 1110 39100 ০01 
00156 03616 ০81) ৮০170 00590101) ০৫ 10/61117.11176 ৫6109100 
15616 15 11) 019 10৮65 11601) 01670 15100 10010] 101 [01 105/61116 
8105011106, এ) 68961105115 006 ০1 01৮1] 1199719. 01৮11 11661 
00175191017 10) 00518110601 101-1016006 19 1106 2756 9151) 10/2705 
9515]. [6 5 07০ 01620 ০01 00111081810 30919] 1166. 1 15 1176 
10811090101) ০01 £69৫010. 1111616 13 00100] 017616 01 011001101) ০1 
90101010859. [1019 016 ৬906] 011160, [119৬0 06৩] 106210 01 9651 
১6775 ৫115100.%  ((8111275 24-6-39, ) পরাজকোটের আন্দোলন উপলক্ষে 
আমি 'িজের যেটুকু সংশোধন করে নিয়োছি তাতেও সত্যাগ্রহীর জন্য প্রকৃত 
পথ পাঁরজ্কার করা হয়েছে। তার অনুসরণ করতে গগয়ে সত্যাগ্রহীদের আশু 
দাঁবগযীলকে কাত নামিয়ে আনতে হবে। কিন্তু দাঁবিটাকে নিয়তম করাতে তাদের 
সংগ্রাম ও তার জয় ত্বরান্বিত হবে মান্ন। কাজেই সেক্ষেত্রে এই নাঁময়ে আনার 
মধ্যে ভবিষ্যৎ দূর্বলতার প্রাতরোধ করা হয়েছে। প্রত্যেকাট পরিস্ছিতির বাস্তব 
হিসেব ও কর্মীদের অবস্থাকে আয়ত্তে রাখার “ক্ষমতার 'দিকে খেয়াল রেখে এই নিয়তম 
দাঁবর মানদন্ড তৈরী হয়। এখানে নৌতিক অধঃপতন ও পলায়নের কোন অবকাশ 
নেই। জয়পুরের বেলায় অবশ্য দাঁব আরও নীচু করার কথাই ওঠে নাঃ কেন না 
সেখানকার দাঁবটা একেবারেই নিম্নতম । এখানে নামবার কোন ক্ষেত্র নেই । মূলতঃ 
এ হলো ব্যান্ত স্বাধীনতার দাঁব। আঁহংসা সমার্থত ব্যন্তিস্বাধীনতাই হলো স্বরাজের 
প্রথম ধাপ। রাজনোতিক ও সামাজিক জীবনের *বাস-প্র“বাসই হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা । 
স্বাধীনতার 'ভীত্তও তাই 'দিয়ে। অতএব এখানে এই ব্যান্তপ্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোষ 
বা নমনীয়তার স্থান নেই । জলকে আরও জলীয় করতে আমি কখনো শুনি 'নি।” 

এই সত্যাগ্রহ সংগ্রাম কি করে ক্রমশঃ শত্তি বৃদ্ধি করে-_তার অগ্রগমনের নিয়ম কি 
এবং কেন তা ক্রমশঃ শীবস্তৃত ও গভীরতর হতে বাধ্য তা নিয়ে লিখতে গিয়ে মহাত্মাজী 
তাঁর দাঁক্ষণ আ'ফকার অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন £ 
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16107007060 16219 18010165 ৮০/ 9858121)9 00০ 18151 01701110155 29 
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28931750 911 ০0৫5, 16166019) 25 99152519109 31101551515 [01010195, 
00915 00 58 ১% 075 80৬91581%১ 1015 006 2091581% আ1)০ 919103 0০ 
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অর্থাৎ “আঁভিজ্ঞতা থেকে আমি একথা জানি ষে প্রত্যেক ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামেরই 
একটা ক্রমবর্ধমান গাঁত আছে । কিন্তু সত্যাগ্রহের বেলায় এটি একাঁট অবধারিত নিয়ম । 
গঙ্গা যতো অগ্রসর হতে থাকে, অন্যান্য সরোতাস্বনীগুল তাতে এসে পড়তে থাকে এবং 
শেষ পর্যন্ত তার মোহনায় এমন বিস্তৃত রূপ গ্রহণ করে যে দু-পার আর দেখাই 
যায় না এবং যারা সেই স্থানে নৌকায় ষেতে থাকে তারা বুঝতে পারে না নদী কোথায় 
শেষ হলো আর সাগর কোথায় শুরু হলো । তেমাঁন সত্যাগ্রহ যতই চলতে থাকে 
অন্যান্য অনেক শান্ত এসে তাতে জ.টে যায় এবং তার সাম্মীলত ফল ক্লমশই বর্ধমান 
শান্ততে বিপূলতর হতে থাকে । এটা অবশ্যম্ভাবী, এবং সত্যাগ্রহের মূলনীতির মধ্যেই 
নিহত হয়ে আছে । কেন না সত্যাগ্রহে যা নিয়তম; তাই আবার একই সাথে উর্ধতম ; 
এবং যেহেতু সেই নিম্নতমের কোন নিম্ন নেই, ফলে পশ্চাদপসরণেরও কোন অবকাশ 
নেই এবং সম্মুখে যাওয়া ছাড়া আর কোন গতি নেই। অন্যান্য সংগ্রামে, এমন 'কি 
যে-সকল সংগ্রামের ন্যাধ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধারণ দাঁবটা প্রথমতঃ 
অনেকটা বড় করেই রাখা হয় যাতে ভবিষ্যতে অবস্থা বুঝে কিং সরে আসা সম্ভব ও 
পিছিয়ে যাওয়ার অবকাশ থাকে--ফলে ব্লমবর্ধমানতার নিয়ম সেখানে সর্বদাই কার্যকরী 
হয়না। কিন্তু সত্যাগ্রহেঃ যেখানে নিম্ন তমটাই উর্ধতম বলে ধার্য করা হয়, সেখানে 
এই স্বয়ং-ক্মবর্ধমানতার 'নয়ম ি করে কার্যকরা হয় সে কথা আমাকে বোঝাতে হবে। 
গঙ্গা কখনো শাখা প্রশাখার খোঁজে 'নর্গত হয় না। সত্যাগ্রহী তেমান তার ক্ষুরধার 
পথকে কখনো ত্যাগ করে না। কিন্তু শাখাপ্রশাখাগ্ীল যেমন আপনা থেকেই এসে 
গঙ্গাতে পাঁতিত হয়, তেমনি সত্যাগ্রহের ধারাতেও অন্যান্য স্রোতে আপনা থেকেই 
এসে তার শান্ত বৃদ্ধ করে। দাক্ষিণ আঁফ্কার সত্যাগ্রহে হীমগ্রেশন আক? ভঙ্গ 
করা যখন প্রোগ্রাম 'হসেবে গ্রহণ করা হলো তখন সত্যাগ্রহ অজ্ঞ অনেক ভারতীয়, 
ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ট্রানসভালে ঘত আইন আছে তা সবই ভঙ্গ করা সত্যাগ্রহের 
অন্তর্গত প্রোগ্রাম ছিসেবে দাবি করতে লাগলো । আবার অনেকে এই সংগ্রামে সমগ্র 
দক্ষণ আফ্রিকায় ঘত ভারতীয়--যথা নাটাল, কেপ-কলোনি, অরেঞ ক্রি-চ্টেট ইত্যাদি 
সব জায়গায় ভারতীয়দের; যাবতীয় ভারত-বরোধী আইনভঙ্গ করার জন্য আহ্বান 
জানাবার দাব করেছিল। আমার মতে এই দুটি দাঁবই মূলনীতি বিরোধী । আমি 
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পারহ্কার বলোছিলাম যে-সংগ্রাম আমরা যে-দাঁবর উপর শুরু করোছি আজ অবচ্ছার 
স্মবিধা বুঝে যাঁদ আমাদের সেই দাবিকে আমরা বাড়াই তবে তা আমাদের পক্ষে অসাধু 
কাজ হবে। এখন আমরা যত শীন্তমানই হই না কেন, বর্তমান সংগ্রাম সেখা"নই 
শেষ হবে, যখনই আমাদের যে দাঁব নিয়ে আমরা লড়াই শুর: করোছ, সেই দাবি 
স্বীকৃত হবে। আমার দূঢ় 'বিশবাস যাঁদ আমরা এই নীতি না-নিয়ে চলতাম, তবে 
আমাদের কোন জয় তো হাতোই না; বরং সবই আমরা হেরে যেতাম এবং যাদের 
সহানুভ্ীত আমরা অর্জন করেছিলাম তাও হারিয়ে ফেলতাম । 'কল্তু বিপক্ষ দল 
বাদ আমাদের চলার পথে কোন নতুন বাধা বা বিপদ সৃষ্টি করে তবে তা অবশ্যই 
আমাদের সত্যাগ্রহ গ্রহণ করে নেবে, অর্থাৎ সে সব নতুন বাধার বর-দ্ধেও নয়া দাবি 
তৈরি করে 'ানতে হবে । সত্যাগ্রহণকে যাঁদ সং থাকতে হয় তবে একথা মনে রাখতেই 
হবে যে চলার পথে বিপক্ষ নতুন অন্তরায় সৃষ্টি করবেই এবং সেগদাল চোখ বাজে 
এড়ানো সপ্তব নয়। কেন না বিপক্ষ তো সত্যাগ্রহী নয়-_বস্তৃতঃ সত্যাগ্রহের বিরদ্ধে 
কোন সত্যাগ্রহ হয় না। এবং বিপক্ষের সংগ্রামনীতিতে কোন নিয্তা বা উর্ধতম 
নিষতিনের সীমার বালাই নেই। কাজেই তাদের পক্ষে ইচ্ছামতো নয়া িপাত্ব ও বাধা 
সৃষ্ট করে সত্যাগ্রহীকে ভয় পাইয়ে দিতে চাওয়া স্বাভাঁবক । কিন্তু সত্যাগ্রহী সকল 
ভয়কে জয় করেছে, সত্যাগ্রহের সাহায্যেই নয়া ও পুরাতন সকল বাধাকে আঁতক্রম তাকে 
করতে হবে, এবং তার ব*বাস আছে এই সত্যাগ্রহ তাকে সকল প্রকার বিপর্যয় থেকে 
পার করে দেবে। কাজে কাজেই সতাগ্রহ যত দীর্ঘায়ত হতে থাকবে -দীরঘায়িত হবে 
িপক্ষেরই ব্যবহারে--ততো িপক্ষকে তার নশীতিতেই হার মানতে হবে এবং সত্যাগ্রহীরই 
জয় হবে।» 

এখানে একটা জঁটল প্রশ্নও ওঠা স্বাভাবক। গাম্ধীজী কেন দ্রানসভালের 
আন্দোলনকে সমগ্র দাক্ষণ আঁফ্রকাবাসীর আন্দোলনে তক্ষুনি ব্যাপ্ত করে ফেললেন 
না। তার যে যযুন্ত 'তাঁন দিয়েছেন তা হয়তো সত্যাগ্রহ নীতিসম্মত নয়, কিন্তু বিপ্লববাদী 
অন্যান্য আন্দোলনকারীরা কখনোই এই সুযোগ পারত্যাগ করতেন না। এখানে 
[ৰপ্রববাদীদের সাথে গান্ধীজীর বিভেদ অতন্ত স্পস্ট । শুধু যে দক্ষিণ আঁফ্রকার 
ভারতীয়দের মধ্যেই ব্যাপক আঁভযান একই সাথে ঘোষণা করতে বিরত হলেন তা নয়। 
এক সময় তাঁর সত্যাগ্রহ যখন খুব জোর চলাছল, দক্ষিণ আঁক্রকার শ্বেতাঙ্গ শ্রামকেরাও 
তাদের ধর্মঘট আন্দোলনকে ওদের সাথে যৃত্ত করার জন্য গাম্ধীজীকে আহ্বান জানায় । 
গাম্ধীজী রাজ হন ন। রেল শ্রামকদের আন্দোলন যাঁদ সোঁদন ভারতীয়দের 
আন্দোলনের সাথে যুন্ত হতো তবে তার শান্ত কতো ব্যাপক হতো এবং অনেক কিছু 
হতে পারতো । খানশ্রীমক, রেলশ্রীমক ও শ্বেতাঙ্গগ্রীমকদের লড়াইটা ভারতীয়দের 
লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করে সাম্নাজ্যবাদ-িরোধী আন্দোলনের পটভূমিকা চমৎকার করা 
সম্ভব ছিল। এবং তা করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম বিপ্লবী স্তরে যায় নি--এই 
অভিযোগ বিপ্পকবীরা করতে পারেন। সোম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 45905989179 0: 005 
$01/105 01 08010811910 নামক প্যীস্তকায় এই আঁভযোগহ তীব্রভাবে করেছেন এবং 
দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে গান্ধী একজন সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী নন? ফলে ধনতম্ত ও 
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সাম্রাজ্যবাদের গোড়াতে আঘাত পড়লে 'তাঁন সরে আসতেন, ফলে তাঁর সত্যাগ্রহ 
ধনতশ্ত্রকেই সাহায্য করে মান্র। এই আঁভযোগের সমর্থনে একথাও বলা চলে যে দাক্ষিণ 
আফ্রিকার 'তিনি দশর্ঘ বশ বছর ধরে সংগ্রাম করলেও আজও ভারতীয়দের আঁধকার 
সেখানে কতটুকু কায়েম হয়েছে ? তিনি যতটা সার্থক হয়ে দেশে ফিরে এলেন, সেই চুত্তি 
আজও প্রায় অল । এবং দাক্ষণ আফ্রিকায় নানারকমের বর্ণাবছেষী আইন, 80910151৫ 
আইন, বলবং হয়েছে এবং ফ্যাসিন্ট ধরণে শ্বৈতাঙ্গরাজ হয়েছে । একথা হয়তো ভাবা 
যেতে পারে যঁদ গাম্ধীজী সাম্রাজ্যবাদ গবরোধী আন্দোলনের তাৎপর্য ও অন্তীর্নাহত 
কার্ষকারণ সম্পর্কে সচেতন থাকতেন তবে দাক্ষণ আঁফ্রকার সংগ্রাম অন্য রুপ গ্রহণ 
করতো এবং 'বপ্লবে পাঁরণত হতো। সামাঁজক বিজ্ঞানে অন্ঞ থাকার জন্যই তাঁর 
সংগ্রামকে 'তান ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত করতে ভয় পেয়োছলেন এবং আজও আফ্রিকা তাই সেই 
আফিকাই থেকে গেছে, ইত্যাদি । কিন্তু এতো সহজ 'হসেবও ইতিহাস সমার্থত নয়। 
মনে রাখতে হবে, গাম্ধীজী কোন যুগে দাক্ষণ আঁক্রকায় সংগ্রাম করেছিলেন। ১৮৯৩ 
সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত সেখানে তান সংগ্রাম করেছেন । তখন রুশীবপ্রবের শিক্ষা 
ও তাৎপর্য বর্তমান ছিল না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের তখন উঠাঁত অবস্থা- পড়াঁত 
অৎচ্ছার কোন লক্ষণই দেখা দেয় ন। ভারতীয় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কিছ 'বিপ্রবী 
ছিলেন না। [110508150 কুলিদের স্বাভাঁবক ভয় তখন কত বেশী 'ছিল। 'শাক্ষিত 
ভারতীয়রা ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবাব কতটুকু ক্ষমতা রাখতো, অতবড় দেশে ভারতীয়রা 
1কভাবে ছাড়িয়ে ছিল? সে দেশের আদিম আঁধবাসী বা খাস আঁফ্রকাবাসীদের স্বার্থে 
ভারতীয়দের ও অন্যান্য এাঁশয়াবাসীদের বৈপ্লাবক-সংগ্রামক যোগাযোগ কতটুকু 
করা সম্ভব ছিল? মোট কথা আফ্রিকার জঙ্গলে 'পাছিয়ে-পড়া এই জনতা ও পরাধীন 
ভারতের ভীরু আধিবাসীদের 'শিক্ষাদীক্ষার মানদন্ড তো ইউরোপীয় বা রুশ-শ্রামকের 
তুল্য নয়! কতখানি বৈপ্লাবক আভিজ্ঞতাঃ জ্ঞানকাম্ডঃ শিক্ষাদীক্ষা, সংগঠন থাকলে 
একটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধা 'বিপ্লব ঘটানো যায়ঃ সে কথা মনে রাখা দরকার । অনেকেই 
আঁক্রকার সৌদনকার অবস্থাকে ইংলম্ডের মজ;র, ফ্রান্সের জনতা, রাশিয়ার মজুর, 
চীন জাপানের জনতার সমকক্ষ মনে করে এই আভিযোগ করতে পারেন ষে গাম্ধীজী 
বাঁঝ আক্কায় একটা বৈপ্লাবক পারাশ্ছিতিকে বিম্বাসঘাতকতা করে পন্ড করে 'দিয়ে- 
ছিলেন। এই জাতীয় তুলনা একটা মান্্াজ্ঞানের অভাব থেকেই সম্ভব। তখনকার 
'রাটশ সাগ্রাজ্যবাদকে কেউই চ্যালেঞ্জ করে পার পায় 'নি, এমন ক প্রবল প্রতাপান্বিত 
জামনি কাইজারও চূর্ণ হয়ে যায়। খাস ভারতবর্ষ তখন পরাধীনতার ঘুমে নিমগ্ধ । 
যেক্ষেত্নে খাস ভারতবর্ষের লোক ভয়ে জজ: হয়ে আছে, সেই ভারতবর্ষেরই কয়েক 
হাজার প্রবাসী দুর্বল ভারতীয় কুলি ও সাধারণ ব্যবসায়ীরা আফ্রিকায় বপ্লব 
করবে, এমন ভাবাটাও হাসাকর। গোখলে গাম্ধীজীকে বেঝাতে পেরেছিলেন যে 
গাম্ধীজীর প্রকৃত রণক্ষেত্র এখন ভারতব্েই। ভারতবর্ষ ধাঁদ স্বাধীন না হয়, 
শীস্তমান না হয়, তবে তাঁর প্রবাসী ভারতীয়দের ইজ্জত রক্ষা করার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ 
থাকতে বাধ্য । স্বাধীন ভারতই আঁক্রকায় ও অন্যন্র ভারতীয়দের সম্মান রক্ষা করতে 
পারবে। গ্াম্ধীজী নিজেও একথা বুঝেছিলেন অনেকাদিন পর্বেইঃ কিন্তু সেখানে 
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কাজের চাপ একটার পর একটা চেপে থাকাতে ভারতে আসতে পারছিলেন না। কাজেই 
শেষ পর্যন্ত জেনারেল স্মাটস-এর সঙ্গে একটা সম্মানজক আপোষ সর্ত করেই ভারতে 
ফিরে এলেন এবং বৃহত্তর সংগ্রামের মধ্যে 'নিজেকে যূন্ত করে দিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার 
সংগ্রাম আজও সার্থক হয় নি, 'কিম্তু দাক্ষণ আফকা এবং সমগ্র আক্রিকাতে আজ 
স্বাধীনতার [সংগ্রাম তীন্র হয়ে উঠেছে । সমগ্রভাবে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
সেখানকার জনতা 'নার্বশেষে আজ অগ্রসর হয়ে চলেছে । আফ্রিকার ঘম আজ 
ভেঙেছে, আজ সেখানে সাম্রাজ্যবাদ বিপন্ন হয়ে 'পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
সংগ্রামের শেষ পষয়িই হয়তো আঁফ্রকাতে সমাপ্ত হবে। সেই দশর্ধ সংগ্রামের পথে 
মহাত্মা গান্ধী একজন পূর্বগামী বা 7100661 হিসাবে আঁফ্রকার সর্বশ্র সম্মান পাবেন। 
এবং ভারতাঁয়দের আত্মসম্মান ও আধিকার জ্ঞানের ভীঁক্তিটাও 'তাঁন যা তৈরণ করে 'দিয়ে 
এসেছেন, তা থেকে তাদের হটানো কোন কালেই সম্ভব হবে না এবং আজ স্বাধীন 
ভারতও সে কর্তব্যে অবহেলা করতে পারবে না। তাই দোঁখ আক্রকাকে সাম্রাজ্যবাদের 
কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ সচেষ্ট ।* সে দায়ত্ববোধের শান্ত 
ভারতবর্ষকে গাম্ধীজী দিয়ে গেছেন । আরও একটা কথা জানা দরকার, সেখানে সেদিন 
ভারতীয়দের সংগ্রাম কোন রন্তারান্ত বা চরম পাঁরণাঁতর "দিকে 'নয়ে গেলে ষে বেশঈ 
সার্থক হতো এমন মনে করার কোন কারণ নেই । যাঁদ তাই হতো তবে “বুয়োর ওয়ার' 
বা 'জুলু ওয়ারের মতো শোচনীয় পাঁরণামই হতো। জুলুদের বিদ্রোহ ঘতো 
সহজে ইংরেজরা দমন করতে পেরেছিল, গাম্ধীঞজীর নেতৃত্বে ভারতীয়দের সংগ্রাম 
ততো সহজে কাবু করা তো দরের কথা, তারা গাম্ধীজীর সাথে আপোষ করতে বাধ্য 
হয়েছিল। এবং সেই অবস্থায় তিন আঁফকা থেকে ফরে এসে ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে যোগ দিতে সম্মত হন। 

এসব সত্বেও মনে রাখতে হবে যে গাম্ধীজী যতটা কাজ করোছিলেন, তার চেয়ে এক 
চুলও এগোতে পারা যেতো না- এমন কথা বলা যায় না। গাম্ধীজীর সাম্রাজ্যবাদ 
সম্বন্ধে ধারণা তখন অত্যন্ত অদ্ভূত ছিল । মনে রাখতে হবে গাম্ধীজী প্রথম থেকেই 
সচেতন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন না। তান ধীরে ধীরে ৫০০ করেছেন । 
অতি মডারেট ও নরমপন্থী ছিলেন--তিনি রাজনশীতিকই ছিলেন না। প্রথম জীবনে 


« আক্রকে আফ্রকার অনেক দেশেই ভ!রতায়দের সেই সম্মান ও মযাদা নেই। কালো নিগ্রোদের সঙ্গে 
একায্মতা স্বীকার করতে পারেন 'নি সেখানকার সুবিধাভোগী ভারতীয় ব্যবসায়ীরা । খাস 
আঁফিকানদের চেয়ে তাঁরা বড় জাত-- এ ধরণের মহামন্যতা বা অভিমান ভারতীয়দের ও পাকিস্তানীদের 
আছে বলেই আজ সাদাদের সঙ্গে ভারতীয়দের সকলকেই কালো আঁফি:কানরা বর্জন করেছে । আফি-কার 
নানা দেশ থেকে ভারতীয়রা আঙ্ বিতাঁড়ত হচ্ছে। কবে, কোন কালে একদা গান্ধীজী দাক্ষণ 
আঁফুকাতে অত্যাচাঁরতদের পক্ষ হয়ে লড়োছলেন, সেকথা আঙ্গ তথাকার আফ্লুকান এমনাক আঙ্গকের 
আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতায়দেরও হয়তো স্মরণে নেই, কিংবা পুরোনো সেই এাতহ্য রক্ষা করার 
জন্য বরাবরকার কোন সংগ্রামও তাঁরা রচনা করেন নি। ফলে আফি:কা থেকেও দলে দলে ভারতীয় 
শরণার্থী বিলেতে ও ভারতে ফিরে আসছে । রাজনোতক মধদা, এমনাঁক স্বাধীনতা, একবার পেয়ে 
গেলেই চিরকালের জনা তা চ্ছায়শ থাকে না। তারজন্য 66108] 51£)1%709 বা নিরলস প্রচেষ্টা 
যেমন চাই, তেমান চাই সাক সংগ্রাম 
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[তান রাজনীতিক ছিলেন না এবং কোনো রাজনোতিক আকাঙ্খাই তাঁর ছিল না । 
দাক্ষণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন 'তাঁন ওকালাঁত বা আইনের ব্যবসায় করতে, কিল্তু 
ভারতীয়দের প্রতি অত্যাচার ও অপমান তান অগ্রাহ্য করতে পারলেন না--ধারে ধারে 
রাজনাঁতিতে জাঁড়য়ে পড়লেন। তখনকার 'দনে 'তাঁন বরং ইংরেজ ভন্তই ছিলেন। 
ছান্রাবন্থায় তিনি ইংলজ্ডে ইংরেজদের ভাবসাব, চলাফেরা, উদারতা ইত্যাঁদ দেখে মুগ্ধ 
হয়েছিলেন এবং 'ব্রাটশ শাসনতন্্রকে তান শ্রদ্ধা করতেন। 'ব্রটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে 
নানা দোষন্ুটি থাকলেও তান 'ব্রাটশ-শাসনতম্ত্র ও 'ব্রাটশ-জনগণের উপর পূর্ণ 
গবণ্বাসী ছিলেন। মনে রাখতে হবে যে গাম্ধী ছান্রাবন্ছায়ঃ ১৮৮৮ সালে 'বলেতে 
যান। তখন ভারতীয়দের রাজনোতক চেতনা কত সামান্য ছিল । এই ধর্মভীরু 
শান্ত বালক 'বিলেতে থাকাকালীন কোন বিপ্লবী রাজনাীতর সংস্পর্শে আসেন নি । 
তখনকার 'দিনে উদারনীতি বা লিবারেলিজমই (1196181191) ) যথেষ্ট বিপ্লবী মতবাদ 
বলে ভারতীয়রা মনে করতেন । মাস এঙ্গেলসৃ-এর কর্মক্ষেত্র যাঁদও ইংল্যান্ডে তবু 
বালক গাম্ধীর সেসব 'দকে যাওয়া সম্ভবই হয় নি, কেননা রাজনীতি করার তাঁর 
কোনই বাসনা দেখা দেয় 'নি। দক্ষিণ আঁফ্রকায় গিয়েই তাঁর রাজনীতিতে হাতেখাঁড় 
হয় এবং সেখানে আঁফ্রকাকে স্বাধীন করা বা ইংরেজকে তাড়ানো --এমন কোন 
প্রোগ্রাম তাঁর ছিল না। কিন্তু ভারতীয়দের দাঁব ও সম্মান কায়েম করা ও 
সে দেশের জনসাধারণের দাবর ন্যাধাতা স্বীকার করানো--এরচেয়ে বড় রাজনীতি 
তাঁর ঠছিল না এবং সেই সব ন্যায়সঙ্গত দাঁব কায়েম করতে হলে যে 'ব্রাটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদকেই চূর্ণ করা দরকার, এতটা রাজনোতিক জ্ঞান তাঁর হয় 'নি এবং হলেও 
কিছু ইতর 'বিশেষ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। "তান সেই 'তিন্ত আঁভজ্ৰতাটা 
ও জ্ানটা ভারতের সংগ্রামক্ষেত্রেই অর্জন করেন । প্রথম জীবনেই যাঁদ তিনি রাজনীতির 
এই মুলকথাগুলি বুঝতে পারতেন, অথাৎ শেষ বয়সে ধা বুঝেছিলেন, তা ঘাঁদ বাল্যা- 
বন্ছায়ই বুঝতে পারতেন, তবে হয়তো তাঁর ব্যবহারে 'কছুটা "ভল্ন ধরণ দেখা যেতো । 
তাহলেও একথা ভুল করা উচিত নয় যে দক্ষিণ আফ্রিকায় তানি জ্ঞানতঃ সাম্রজ্যবাদ 
[বিরোধী সংগ্রাম না করলেও, সচেতনে না করলেও, কার্যতঃ তান যা করেছেন তা 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেরই সনা । কার্ষক্ষেত্রে তার আঘাতগুলি সাগ্রজ্যবাদকেই 
আঘাত করেছে এবং জনচেতনায় আত্ম-সম্মান ও আত্ম রক্ষার জন্য যা 'তাঁন করেছেন, 
তাতেও সাম্রাজ্যবাদ 'বরোধী চেতনাকেই জাগিয়োছলেন। 

আরও একটা কথা এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার । সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে কোন 
সংগ্রাম সেই স্থানের স্থানীয় সংগ্রামেই 'নিষ্পাত্ত হয় না। সাম্রাজ্যবাদের শান্ত পৃথিবী- 
ব্যাপ+, সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যেকটি উপাঁনবেশ বা বসতিকে পাঁথবীর ভাগ্যের সঙ্গে একান্রত 
করে 'দয়েছে-্কোনো শ্থানের গুরুত্বকে সেই স্থানীয় গল্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে 
ন, তাকে 'বিশ্বগন্ডীর আবহমন্ডলে এনে ফেলে । তখন সেই পরাধীন বসাঁতটুকু বা 
উপানবেশাটকে ও তার সংগ্রামটাকে বব সংগ্রামের গন্ডীতে টেনে এনেই সার্থক 
করতে পারে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের যে বিশ্বব্যাপী শাস্তঃ তেমাঁন ধরণের পাজ্টা বিশ্ব 
বিপ্লবী শান্তর সঙ্গে মোকাবিলা করেই সেই সব উপানবেশ শেষ পর্যস্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনও 
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হতে পারেশ্অর্থাঁৎ চ্ছানীয় সংগ্রামে তার চরম সার্থকতা হয় না। আজ যেমন গোয়ার 
স্বাধীনতা গোয়াতেই বা ভারতেই সীমাবম্ধ নেই । গোয়াকে স্বাধীন করতে হলে কেবল 
পর্তুগীজদের সাথে লড়াই করার কথা উঠছে না, ন্যাটোশান্ত সমূহের সাথেও 
প্রয়োজন হতে পারে; এবং তাও সম্ভব যাঁদ ন্যাটো 'িরোধা শান্ত সমূহের 
সঙ্গে ভারতের সহযোঁগতা সম্ভব হয়। প্রত্যেকটি স্থানীয়-সমস্যা যখন বিশ্বসমস্যার 
অন্তর্গত হয়ে পড়েছে, তখন 'বিশ্বের 'বাঁভন্ন শান্তসমূহের সম্থাবহারের মধ্যে মান্তর 
অনেক প্রয়োজনীয় সাহায্য সংগ্রহ করতে হবে এবং সে সমস্ত শান্ত পূর্ণতা না পাওয়া 
পর্যন্ত শত চেষ্টা সত্বেও অনেক স্থানীয় সমস্যার চূড়াস্ত মীমাংসা করা সম্ভব 
হয়না। কতগুলি এরীতহাসিক শাল্ত পুর্ণতায় না পেশছন পর্যস্ত আত পশ্চাদপদ 
অন্ধকার আফ্রিকা মুত্ত হতে পারে না-আজ সেসব শান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে আসছে এবং 
আজকের সংগ্রাম অচিরেই সার্থক হতে বাধ্য । কিন্তু এই মুন্ত সংগ্রাম তাই এতো 
দীঘায়ত হতে বাধ্য হয়েছে এবং অকারণ ধা স্বপ্ন দেখা হয় যে গাম্ধীজী সোঁদনই 
আফিকাতে 'বপ্লব ঘটাতে পারতেন তাহলে ভুল হবে। সৌদন বিপ্লবের কোনো পট- 
ভূমিকা তৈরী হয় নি। এবং গাম্ধীজীও তখন বিপ্লবী তো দরের কথা, একজন চরম- 
পন্থশ রাজনীতিকও ছিলেন না। 
এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা অপ্রাসাঙ্গক হবে না যে গাম্ধীজী শন্নুপক্ষকে 
[বন্রত করার নীতিতে 'ি*বাস করতেন না। অর্থাৎ বিপক্ষ যখন অন্য কারণে 
বিপদগ্রস্ত তখন তার সুবিধা গ্রহণ করাকে 'তাঁন আঁহংসা মনে করতেন না; বরং 
[িবপদে পড়লে তাকে আঘাত করাকে তান 'হংসা মনে করতেন। ফলে 'হিটলার- 
জামনী যখন ইংলন্ডকে আঘাতে আঘাতে জর্জারত করে তুলতে লাগলো, গাম্ধীজী 
তখন ভারতে ইংরেজদের আঘাত করাটাকে অন্যায় মনে করতেন। স্ুভাষবাব বরং 
সেটাকেই স্থষোগ মনে করলেন । শন্রুর িপদই আমাদের ম্থুযোগ, এই নশীতিই 
হলো চিরকালের নীতি, তা কেবল সুভাষবাবূরই এই রাজনীতি নয়--প্রত্যেক জাতি 
স্বাধীনই হোক আর পরাধীনই হোক, চিরকালই শন্তুর বপদের 'দিনের অপেক্ষায় 
থাকে এবং তার সুযোগ নেয়। কিন্তু গাম্ধীজী তো পুরাতন রাজনীতির লোক 
নন। 'তিনি জগতে অন্য নীতি, সততার নাত, আহংসার নীতি আনতে চান। 
কাজেই ইংরেজের সেই বিপদের 'দিনে 'পছনের থেকে তাকে আঘাত করাটা তাঁর 
আঁহংসার নীতিতে বেধেছে । তিনি যাঁদ তাই করতেন তবে হয়তো তিনি স্বাধীনতার 
সোৌনকই থাকতেন, কিন্তু আহংসার কোন বাণণ তাঁর চলতো না। এই অথেই 
তান বিব্রত করার নীতি মানতেন না। তাঁর উদ্দেশ্য 'বিপক্ষকে ধৰংস করা নয়, 
তাদের বিবেককে পরিবর্তন করা বা কনভার্ট (০০%:%) করা । ধংস করার জন্য 
পিছন থেকে তার 'াবপদের দিনে আঘাত হানলে হৃদয় পরিবার্তত করার কোন 
দাঁব করাই চলে না। তিন বলেছেন, “4১ 80108175 99158810511 010০6€৫5$ 
9% 56016 005 00001061026 1715 5256. 1719 20010 116৬61 0168699 
[91010 1 015 015930 ০0% 0106 51061005555 (72511081520. 5. 39) অথাঁধ “একজন 
প্রকৃত সত্যাগ্রহী তার 'বিপক্ষকে নিশ্চিন্ত হতে সাহায্য করে কিন্তু শ্রাসগ্রস্ত করে না। 


৯০৯ 


শব্রুর মনে ভয় বা ত্রাস সৃষ্টি করা তার কাজ নয়।”* এইজন্যই উচিত পথে চলা, 
যে কথা বলা তা রক্ষা করা, শন্ুপক্ষের বিপদের অন্যায় সুযোগ গ্রহণ না করা-- 
এগুলি তাঁর ধর্ম বা নীতি। কাজেই দাক্ষণ আঁফকায় শ্বেতাঙ্গ শ্রাীমকদের ধর্মঘট 
পরিচালনা করে তান হয়তো তাঁর মূল পর্ত বা 07181091 10951001-টাকে হেয় 
করতে চান 'ন। এই জাতীয় নীত জ্ঞান তাঁর বরাবরই 'ছিল। এবং এটা না 
থাকলে তাঁর আহংসাই দাঁড়াতে পারতো না। গাম্ধীজীর প্রতি 'ব*বাস ও তাঁর 
প্রীত কথার উপর শ্রদ্ধা শুধু এজন্যই এতো বেশী 'ছিল শুধু তাইই নয়, শ্রুপক্ষ 
অর্থাৎ ইংরেজদেরও তাঁর উপর ও তাঁর কথার উপর আস্থা ছিল। এবং এই 'বি*বাস 
গল বলেই এই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে গাম্ধীজীকে তারা ডাকতে পারতো, আলোচনা 
করতে পারতো এবং এদেশের রণক্ষেত্রে একটা ভয়াবহ মারাত্মক ন্ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি 
করা সন্ভব হয়নি। পূর্বে সেকথা বলা হয়েছে। অথাৎ লড়াইয়ের নিয়মকানুন 
মেনে চলার দরুন অন্যায় বা অসাধৃ-থেলা (0০01 £8116) ও দিম্ঠরতার ক্ষেন্রটা 
অনেক কম হয়োছল--একথা অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার হীতিহাসের সঙ্গে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের তুলনামূলক 'বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে। ভারতের মতো 
এত বড় একটা মহাদেশ ধত কম মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, ততো কম মূল্যে 
অপর কোন দেশ তা পেয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। তবে এর পিছনে অবশ্য 
অন্যান্য অনেক এীতহাঁসক সাহায্যও আছে। 

সত্যাগ্রহী আন্দোলনে আপোষের স্থান সর্বদাই আছে। যেহেতু শত্রুর ধৰংস 
নয়--পরিবর্তন বা ০০:)/০:51০2. এখানে লক্ষ্য, সেহেতু প্রত্যেকাট আপোষের 
জুযোগকে গাম্ধীজনী গ্রহণ করতেন। আপোষটাকে অবহেলা করা কখনো ন্যায়- 
সঙ্গত বা যুন্তিসঙ্গত বলে মনে করতেন না। কিন্তু মূল নুযনতম দাঁবর ব্যাপারে 
কোন আপোষ চলতো না- সেখানে "তাঁন একেবারে অনড়, অটল । "তান বলেছেন, 
£ [10590 1166 13 170806 01 901) 00101)101115095. 4৯111111529 51101)1% 0০02156 
10195 0176 109911051) 106১ 01061) ৫61791)09 90101) 001011)101711965.% (17811181, 
17, 10. 36) কেবল রাজনীতির ব্যাপারেই নয়, ব্যন্তগত ব্যাপারেও তাঁর আপোষ 
ও ক্ষমার মনোভাব সর্বদাই ছিল । কেবল 'নিজের দোবন্লাটি সম্বন্ধেই ?তাঁন আপোষ- 
হণন ছিলেন। নিজের দোষটাকে বেশী করে দেখা, অন্যের দোষটাকে কম করে দেখা 
তর একটী স্বভাব ছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে অবশ্য অন্যরকমের য্ণীস্ত থেকেই 
তিনি আপোষকে স্বীকার করতেন, কেন না আপোষের দ্বারা কোন একটা সুবিধা 
আদায় করে নিয়ে পরবতী সংগ্রামের ক্ষেন্ত তৈরী করতে "তাঁন বেশী সুবধা পেতেন। 
তিনি বলেছেন, “89 176 15 101809 71 ০ 0011110101595 ০৮ 1069 
1095 09610 901211)101001965 11190 109৬9 010021001206 15981271185 
£০৪1-৮ বিপ্লবীরাও একথা জানেন যে আপোষটাকে অস্বীকার করা যায় 
না-15100) গুলিকে 16৬০1৪০-এর কাজে লাগাতে হয়। যাঁরা লোৌননপন্থী 
তাঁরা জানেন যে 19601) ও 90101101156 জনজীবন ও হইীতহাস থেকে বাদ দেওয়া 


++ গ্থাম্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র” অধ্যায় দুণ্টব্য। 


৯৯০ 


যায় না বরং অনেকক্ষেত্রে সেগ্াঁল প্রস্তুতি ও পরবতী সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে 


কাজে লাগিয়ে নেওয়া যায় ও তালাগানো উচিত। গাম্ধীজী লিখেছেন, “1176 
10611)00 01 99158921918 16001763 0112 076 99158261911 91109010 1651 


10958 11076 5০ 10116 25 (1)619 15 (116 51151166591 0700]10 160 00: 1 101 
19 16৬01 6902115 0£ 06106 ৪016 (0 9৬০1০ 116 065 11) 1015 00190176101 
1715 110155101, 0০1176 (0 ০017৬611176 0000100100১ 1701 17107111915 01 06669% 
111,176 (19166016561 1000015 9% 1015 01000101905 0001: 1 1 
090017065 10696598159 25 [010 0097 110) 0606191 9171015, [1 50 
17810061060 11081 076 195 0906101176১ 1161) ] 1180 1116 16951 110196১ [10৬০৫ 
00০ 10151009 60 50199395, 

11616 0]18116 0০06 1709 0611019119911011 21000% 01)6 1910105, ]€ 15 
01010 10116 1161119191715 (0 09 10 90175121)6 (0001) 7111) (17010 21010 63001911 
(0 01610 (116 199501) 01) 2110 016 092111)6 01) 1106 911018516 01 6801) 5160. 
01 %/11601)67 011616 15 2০06081 ০2616 ০ 1061619 19161091901019 (106 
61109101017 ০0 0116 170995659 ০0100110195 ৮/100006 10661100000* 2158 
8696 101502%5 (0 $80100996 0 075 16৬০91061010819 11091110706 111 ৫19, 
1 0175 681716160 61761£193 01 1176 170601016 119৬6 100 0100161. 1]1019 1778 
০০ 09০ ০1 ৬1019) [6৬০10101১ ০০ 10 15 05015 ৬0105 ০01 0116 11010- 
৬1010) 16৬০9161010, 1 210 00166 9017৬111060 ৮৮6 ০০1৫ 08 00156155 
1 (110 ড70106 16 111) ০01 11009115105 16 [0160101/96 1115 ৮8019 
015 91101) 15 0106 58106 (17106) 08178 0116 ৫0০01 010 1650119110179, 11106 
02105 ৮11] 00176 8 1116 11811 (1006 ৮/1761) 11 19:01591 0690190 0০9০1 
00786 01616 15 1109 69081001107) 10৮ (17211)81১ 17. 2. 40.) 

“যতক্ষণ পর্যস্ত শেষ আশাটুকু আছে তার পর্ব পর্ধস্ত সত্যাগ্রহীর নিরাশ 
হওয়া সম্ভব নয় ও উচিত নয়। কেননা ভার পক্ষে বিরুদ্ধবাদীর হাদয়ে যা গকছু 
মহৎ তাকে জাগাবার শীন্ততে আব্বাস রাখা 'ঠিক নয়--তার সাধনাই হচ্ছে তাকে 
পারবর্তন করা--অপমানিত বা ধংস করা নয়। আমি যেমন জেনারেল স্মাটসৃএর 
কাছে যেতাম, তেমাঁন তাঁকেও বিপক্ষের দুয়ারে প্রয়োজন হলে নিজ থেকে হানা 
দিতে হতো। এমনও হয়েছে ষে যখন আমার 'নিজেরও আশা 'ছিল না; সেই অবস্থায়, 
সেই শেষ আবেদনাঁট কার্যকরী হয়েছে। 

“তাই বলে নিজেদের দলে কোন নৈরাশ্যের কথাই ওঠে না। কমাঁদের সংগ্রামী 
জনতার সাথে সর্বদাই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতে হবে এবং সংগ্রামের প্রয়োজনে 
প্রত্যেকটি পদক্ষেপ জনতাকে ব্দাঝয়ে দেবার ক্ষমতা তাদের থাকা চাই। সংগ্রামের 
সময়েই হোক আর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির সময়েই হোক, জনতার রাজনোতিক 
শক্ষার কাজ অব্যাহত থাকা চাই। জনতার জাগ্রত চেতনাকে যাঁদ কোন স্ফ্‌রণের 
পথ না করে দেওয়া হয় তবে জনতার 'বপ্লবীশন্তি নম্ট হয়ে যাবে, এমন ধারণা ভুল। 


১৯৯ 


একথা হয়তো সশস্ম বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কিন্তু আহংস বিপ্লবে এমন ধরণের 
আশংকার অবকাশ নেই । আমার দ় ধারণা এই যে; দি অধৈর্য বশতঃ সংগ্রামটাকে 
সহসা ঘাঁটয়ে 'দিই অথবা আপোষ আলোচনার রাম্তা আগে থেকে আমরাই বম্ধ 
করে 'দিই, তবে আমাদের পক্ষেই তা ক্ষাতকর ও দূষণীয় হবে। যখন জনতা 
এমনিতেই বুঝতে পারবে যে সংগ্রাম ছাড়া আর পথ নেই তখনই সংগ্রাম আসবে এবং 
সেইটাই হবে 'ঠিক সময় ।” 

মোটামহাটভাবে সত্যাগ্রহ পারচালনা করবার জন্য কতগুলি সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে 
আলোচনা করা গেল । গাম্ধীজী এই অস্ব্টাকে একটা বিজ্ঞানসম্মত উপায় ব্যবহার করার 
চেস্টা করেছেন, যাতে তান ছাড়া অনা লোক অন্য দেশেও এর ব্যবহার করতে পারে। 
এবং 'তাঁন নিজেই অনেকবার বলেছেন যে এই অস্ত ব্যবহারে 'তাঁন শেষ কথা আ'বচ্কার 
করে যান নি। তিনি একজন পাঁথকৃৎ মান্ত এবং এই পথের ব্যবহারে তিনি বারেবারেই 
নানা ভূলঘ্রান্তি করেছেন এবং 'তাঁন আশা করেন, তাঁর চেয়ে যোগ্যতর লোকের হাতে 
এই অস্ত্র অবযথ' ছবে। আমরা সত্যাগ্রহ সম্বম্ধে যেটুকু আলোচনা করেছি তাতেই যে 
তার পূর্ণ চেহারাটা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি তা নয়, কেননা আলোচনাগ্ঁল খুব' 
সধাক্ষপ্তভাবে হয়েছে । যাঁরা সত্যাগ্রহ ভালো করে বূঝতে চান তাঁদের উচিত হবে 
প্রত্যেকটি সংগ্রামকে আলাদা আলাদা করে 'বিষ্লাষণ করা । যেমন কোন দুটি লড়াইই 
একরকম হয় নাঃ তেমাঁন কোনো দুটি সত্যাগ্রহই একরকম নয়--অবন্থা, প্রস্তুতি, নেতৃত্‌ 
ইত্যাঁদর ইতরাবশেষে সত্যাগ্রহের রূপ ও ফলাফল 'বাভল্ন হতে বাধ্য । যুদ্ধশাস্তেও 
তাই এমন কোন অপরিবর্তনীয় 'নিয়ম কেউ তৈরী করে দেয় না যে তার হঃবহু 
ফলন হবেই । বস্তুতঃ ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে কোনো যুদ্ধের 
নিয়মকানুনই অপর কোনো যুদ্ধের সময় হুবহু মিলে চলে না, অবস্থার বৌঁচন্র্ 
সেনাবলের স্বর্‌প, নেতৃত্বের কায়দা, ব্যান্তত্ব, অস্ত্রশস্ত্র বৌঁচন্র্য ইত্যাদি নানা কারণে 
বুদ্ধের সাধারণ নিয়ম তৈরাঁ করা কঠিন হয়। তা হলেও সাধারণ নিয়ম যে তৈরন হয় 
1ন বা খজে পাওয়া যায়'ন, তা নয়। নাহলে যুদ্ধশাস্ত বলে কোন শাস্ত্র থাকতো 
না। সে হিসেবে প্রত্যেকাট সত্যাগ্রহ সংগ্রামের রূপ আলাদা 'হয়ে ফুটে উঠলেও 
তাদের 'ভিতরকার কতগ্াাল নয়মের যে সাধারণত্ব আছে, তা থেকেই আমরা উপরোস্ত 
একটা সত্যাগ্রহ-শাস্ম তৈরী করার চৈম্টা করেছি । কিন্তু 'বষয়টা ভালো করে আয়ত্ত 
করতে ছলে প্রত্যেকাঁট সংগ্রামের এরীতহাসিক পাঁরবেশ ভালো করে জানা দরকার । 
ইতিহাস থেকে 'ছিন্ন করে, প্রত্যেকটি ঘটনার পাঁরবেশাঁট না ধরে কেবল আদর্শগত বা 
তত্বগত সত্যাগ্রহ আলোচনা ব্যর্থ হবেই। তাছাড়া গাম্ধীজী যেখানেই, যে উপলক্ষেই 
সত্যাগ্রহ করে থাকুন, তারমধো কেবলমাত্র সত্যাগ্রহা শীল্তিটাই কার্যকরী ছিল, এমন তো 
নয়। তাঁর আহংসার সাথে অনুগামীদের ও পার্্বচরদের 'হিংসাও নানা কারণে জাঁড়য়ে 
যেতো। কাজেই নেহাৎ শুদ্ধ ও আঁবমিশ্র সত্যাগ্রহ কমই ঘটেছে। কাজে কাজেই 
প্রত্যেকাট আন্দোলনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার সময় বিশেষ তৎপরতার সাথে বেছে 
গনতে হবে কতটুকু সত্যাগ্রহ আর কতটুকু অন্যান্য আগ্রহ কাজ করেছে, কেন না পাঁরম্কার 
শুদ্ধ আবহাওয়া সমাজে পাওয়া অসম্ভব । তান (নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর 


৯১৯৭ 


সত্যাগ্রহের গঙ্গামতরোতে অনেক ম্রোতাঁস্বনী এসে পড়তো এবং সমর মোহনার প্রান্তে এসে 
তার আকার 'বিপুল হয়ে উঠতো । “কিন্তু সবটাই সত্যাগ্রহ নয় । নেহেরু যাকে 
বলেছেন, 616 ০ 01 ০010101 সেটাই একটা বিপুল উত্তেজনা সৃষ্টি করতো জন- 
মানসে, কিন্তু সেই উত্বোজত জনমানসে সত্যাগ্রহের কাজ ও পাঁরণাম কতটুকু, তার 
বিশেষ ও বিচক্ষণ বিচার দরকার। আইন অমান্য, পিকেটিং বয়কট, বর্জন, 
অসহযোগ, অনশন, ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি যে সমস্ত সত্যাগ্রহের রূপ আমরা দেখেছ, 
সেগুলির প্রত্যেকাটর 'বচার আলাদা আলাদা করে করতে পারলেই সত্যাগ্রহ সম্বম্ধে 
একটা জ্ঞান আয়ত্ত করা সম্ভব। ভারতব্যাপী বড় বড় আন্দোলন ছাড়াও যে সমস্ত 
স্থানীয় সত্যাগ্রহ হয়েছে--যেমন মোঁদনশীপুর, মুলাঁসপেট, ভাইকম, চম্পারণ, 
তারকে*বর, গুরুছ্থারা, 'িরলাপেরালা, পটুয়াখালি, নাগপুর, নেইল, কয়রা :%9112), 
বারদোলি প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত হ্ানীয় সত্যাগ্রহ হয়েছে সেগুলিকে পৃঙ্খানৃপুঞ্থ 
রূপে বিচার-বশ্লেষণ করতে হবে। কেবল সত্যাগ্রহের খাতিরে নয়, গণআন্দোলন 
কি করে করতে হয় তা প্রতোক রাজনৌতিক কমর জানা দরকার । সোঁদক দিয়ে এই 
সব খণ্ড ও বৃহৎ আন্দোলনগুলিতে সত্যাগ্রহ ও অন্যান্য শান্ত কীভাবে কাজ করেছে, 
তার বিশ্লেষণ করলে লাভ ছাড়া ক্ষতি হতে পারে না এবং একটা বরাট আঁভজ্ঞতার 
সঞ্চয় হয়, যার সাহায্যে ভাঁবষ্যৎ সংগ্রাম সুগম হতে পারে । বিজ্ঞান গহসেবে সত্যাগ্রহকে 
দাঁড় করাতে হলে এই অতীতের, যে অতীত মোটেই দীরদ্রু নয়, তার বিশ্লেষণ করা 
দরকার ।* তাছাড়া আরও ভাবা ও গবেষণা করা দরকার । কেন না সত্যাগ্রহ 
গাম্ধীজী যতটা দেখিয়েছেন তার চেয়েও অগ্রসর হতে পারে । বিশেষ করে বতমান 
পথবীর পারস্থিতিতে আন্তজিতিক সমস্যাগীলতে সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করা যায় কিনা, 
সেই প্রশ্ন মোটেই অবান্তর হবে না। এখনো যে সব দেশ ষে সব জাতি, যে সব শ্রেণণ 
'ন্াীতিত হয়ে রয়েছে, তাদের ম্ঠান্ত আভষানে সত্যাগ্রহ ষদি কোন কাজ না দেয় তবে 
সত্যাগ্রহের কোন দামই থাকবে না । গ্রোয়াকে স্বাধীন করা, নিগ্লোজাতির আমেরিকাতে 
মুক্তি, আফিকার মত্তি, এসব কত কি কাজ রয়েছে । তাছাড়া সমাজতন্ত্র ও শোষণহনীন 
সমাজব্যবস্হা স্হাপনের পথেও অন্তরায় রয়েছে অথচ যুদ্ধ ও গহষদ্ধ যখন 
পৃথিবীতে একরকম অচল হয়ে উঠলো, তখন সত্যাগ্রহের একটা স্হান থাকা স্বাভাবিক । 
আজ যাঁদ গাম্ধীজী জীবত থাকতেন তবে বিশ্বের ব্যাপারে 'তাঁন কী নাত গ্রহণ 
করতেন? যাঁদও তান দেশের মধ্যেই সত্যাগ্রহকে নিবম্ধ করে রেখেছিলেন, কিন্তু 
তখন তার একটা কারণ ছিল। তান বলেছেন, সত্যাগ্রহ সবদেশেই প্রযোজা, 'কিম্তু 
তিনি ভারতবর্ষে তার কার্ধকারিতা না দেখানো পর্যন্ত অন্য কোন দেশের সত্যাগ্রহ 
পারচালনায় কোনো উপদেশ বা আদেশ 'দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু আজ যখন 
ভারত স্বাধীন, তথন নিশ্চয়ই তাঁকে বাইরের ব্যাপারেও হাত দিতে হতো ঘাঁদ তান 
বেচে থাকতেন। অবশ্য ভারতবর্ধকে আহংসার পথ, সত্যাগ্রহের পথ অন্যকে দেখাতে 

* ইদ্দানীংকালে ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ইংরাজধতে 98198151%7 নামে যে বইখানা লিখেছেন সোঁটও 
দ্রষ্টব্য । আমোঁরকার, মাঁট'ন লৃথারের সত্যাগ্রহ ও তাঁর আততারীর হাতে অকাল মৃত্যু আধখনক কালের 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তাৎপর্য বৃঝাবার একাঁট বড় আলোচ্য বিষয় হতে পরে। 


১৯১৩ 


হুলে ভারতবর্ষের সেই যোগ্যতা হয়েছে কিনা তা নিশ্চয়ই তানি দেখে নিতেন, না 
হলে গায়ে-পড়াভাবে উপদেশ দিয়ে তিনি নিজেকে ঠাট্রার পান্র করতেন না নিশ্চয়ই । 
এই যোগ্যতার অর্থ কী পূবেই বলোছ যেস্বেচ্ছায় কষ্ট বহন করার ক্ষমতা বা 
৪1115 (০ 8.061--এইটাই হচ্ছে যোগ্যতার মাপকাঠি । ভারতবর্ষ জগতে শান্ত ও 
স্বাধীনতা স্হাপনের কাজে যদি অগ্রসর হতে চায় সত্যাগ্রহের পথ ধরে, তবে ভারতের 
যোগ্যতার মানদণ্ড উচ্‌ করতে হতো গাম্ধীজীকে । ভারতব্ষের লোকের নৌতিকমান 
বেভাবে দিনকে দিন নখচের দিকে নেমে যেতে চাইছে তাতে তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই 
হঠকািতা করা সম্ভব হতো না। তাঁকে প্রথমেই ভারতবাসীদের তৈরী করে নেবার 
জন্য লাগতে হতো এবং ধীরে ধীরে বিশ্বের জনমত গঠনের কাজে লেগে যেতে হতো এবং 
বি্বসত্যাগ্রহণীর দল তৈরী করতে হতো হয়তো । হয়তো বা 'তীন নিজেই সর্বপ্রথমে 
সেই যোগ্যতা ও আত্মত্যাগের নম.না দেখাতে এগিয়ে আসতেন । যাক এসব কেবল 
জঞ্পনাকজ্পনা মান্ত। অর্থাৎ তিনি বেচে থাকলে কি করতে পারতেন ! তবে সাহস 
করে বলা যায় যে 'তনি নীরব থাকতেন না এবং 'নাক্কিয় দ্শকও হতেন না এবং 
এ্রকথাও ঠিক, ভারতে আহিংসা স্হাপনের জন্য যে ব্যান্ত জীবন পণ করে লেগোছিলেন ; 
1ববশাস্তর প্রাতষ্ঠায়, অহিংসার প্রচেষ্টায় তিনি নিজের জণবন উৎসর্গ করতে আনম্দই 
বোধ করতেন। আরও একটা কথা এক্ষেল্নে স্মরণ রাখা দরকার যে যখনই মৃত্যু 
বরণের কথা বা তার প্রয়োজন এসেছে গাম্ধজী নিজেই সবার আগে একাই অনেকবার 
অগ্রসর হয়েছেন, সত্যাগ্রহের এ-ও এক নীতি। রাম-শ্যাম-যদ-মধু বা চেলা- 
চামুপ্ডাদের আগে দিয়ে পরে নেতাদের অগ্রসর হবার নাতি, সত্যাগ্রহ নয়। যে 
খ্যাতি, যে ব্যন্তিত্ব, যে শ্রদ্ধা তান তাঁর দশর্ঘ জীবনের সংগ্রাম ও সাধন এবং সেবার 
দ্বারা অর্জন করেছিলেন, সেই খ্যাতির মোহ বা শ্রদ্ধার সয় তাঁকে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল 
বেচে থাকার লোভ দেখাতে পারতো নাঃ যেমন পারেও 'ন। আজ যারা 'নজেদের 
বাঁচিয়ে সত্যাগ্রহের কল্পনা করেন তাঁদের এই কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন যে কোনো 
বৃহৎ কাজের জন্য যাঁদ বৃহত্তম মূল্য ও শ্রেন্ঠতম প্রাণ বলি 'দিতে প্রস্তুত না থাকা যার 
তবে 'বিখ্বে সত্যাগ্রহ চাল করার কথা হাস্যকর । 


এখন আমরা আর একটা প্রয়োজন”য় বিষয় আলোচনার অগসর হবো । সে হলো 
প্রস্তুতি ও শিক্ষা সম্পর্কে । যুদ্ধের জন্য যেমন প্রস্তুতি ও শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি 
সত্যাগ্রহের জন্যও প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির দরকার । বিনা শিক্ষা ও প্রস্তুতিতে যেমন 
সশস্ত্র ঘুষ্ধ চালানো যায় না, তেমনি শিক্ষা ও প্রস্তুতি ভিন্ন সত্যাগ্রহ করাও সম্ভব 
নয়। ভশরুকে সাহসণ করা, বিশঙখলতাকে শ.ম্খলাবম্ধ করা, কম+“দের তৈরধ করা, 
অচ্ছেদ্য গণ-সংযোগ সৃষ্টি করা, দেশকে ভালোবাসতে শেখানো, মানূষের সেবা করতে 
আগ্রহ সৃষ্টি করানো ইত্যাঁদ যে সমস্ত গুণ সত্যাগ্রহশীর থাকা দরকার-_সেগদুলি কেবল 
বন্তৃতা 1দয়ে তৈরণ হয় না বা উত্তেজিত ঘটনাতে আপনা থেকে সেসব গণ এসে ঘায় 
না। তারজন্য পণর্ঘ প্রশিক্ষণ ও প্রতুতি চাই। সেইপ্রস্হুত ও প্রাশক্ষণ আসবে 
গঠনমূলক প্রোগ্রাম থেকে । সৌনকের জন্য প্রাতাদন 'ড্রল ও কুচাকাওয়াজ যেমন 
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দরকার, গঠনমলক কাজ তেমনি সত্যাগ্রহদের জন্য অপাঁরহার্য। এই গঠনমূলক 
কাজ লম্পকেই আমরা এখন আলোচনা করবো । গঠনমূলক কাজের প্রয়োজনীয়তা 
[নয়ে অনেক সন্দেহ ও তকতীর্ক হয়েছে গাম্ধীষুগে, তারও কিছুটা আলোচনা করতে 
হবে। গাম্ধীজীর আঁহংসা সত্যাগ্রহ প্রভৃতি কাজ যেমন সবারই জানা আছে, 'কিম্তু 
তাঁর গঠনমূলক কাজটা তেমন সুনজর বা পাঁরাচাতি পায় 'নিঃ অথচ গঠনমূলক কাজের 
কমণতালকাটা গাম্ধীজীর একটা শ্রেষ্ঠ দান ও কঙ্গনা । আমরা দেখাবো গাম্ধীজ 
এই গঠনমূলক কাজেপ্প মধ্য 'দিয়ে সংগ্রামের প্রস্তুতি ছাড়াও সংগ্রামের লক্ষ্য সম্বন্ধে 
নানা ছবি এ'কে গেছেন । কিন্তু রাজনৈতিক 'বিছেষ ও কূপমণ্ডুকতার জন্য তাঁর 
গঠনমূলক কথা 'শাক্ষত ব্যক্তিদের মোটেই গ্রাহ্যের 'বিষয় হয় নি । 
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গঠনমুন্ধক কাজ বা (00967000156 1৮:01817018)6 


সবচেয়ে সহজ যেটা দ:ষ্টিগোচর না হয়ে পারে নাঃ তা হলো এই যে, গঠনম.লক 
কাজের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে গণসংযোগ করা। শাক্ষিত লোকেদের বন্ততার আসন থেকে 
কংগ্রেসকে একটা বিরাট জনসংগঠনে পাঁরণত করার প্রয়োজনে গাম্ধীজী গঠনমূলক 
কম পন্থা প্রয়োগ করেন । জনসংযোগ বামপন্থী কমিউ নিস্ট-সোশিয়োলস্টদেরও করতে 
হয়, 'কিন্তু সেখানে তাঁরা এ যাবৎ মজুর ও কৃষক আন্দোলন ছাড়া জনসাধারণকে স্পশ“ 
করবার মতো অন্য কোন রাস্তা বড় একটা গ্রহণ করেনান। ঘর্দিও মজুর ও কৃষকই 
দেশের প্রায় সব, তথাপি যে কয়েকটি ইউীনিয়ন বা কৃষকর্ামতি তাঁরা গড়তে পেরে- 
ছিলেন তাতে সমগ্র দেশের জনসাধারণকে সামান্যই স্পর্শ করেছে । তাছাড়া সংগ্রামের 
পথ ছাড়া জনতাকে সংগঠিত করা বাস্পশ" করা যায় নাঃ এমন একটা চিন্তা থাকার 
দরুণ তাঁরা মজুর ও কৃষকশ্রেণীকেও ভালোভাবে সংযোগ করতে পারেননি । কিম্তু 
গাদ্ধীজীর জনসংযোগের পঁরিকজ্পনা কত বরাট তা ভাবলেও অবাক হতে হয় । 
সাম্লাজাবাদ বিরোধী আন্দোলনে যে জনসংযোগ, সে তো আছেই তাছাড়া এই 
আন্দোলন সর্বদা চালু না থাকার জন্য গণআন্দোলনে যে ছেদ পড়ে সেই ছেদ 
গাম্ধীজী নানা গঠনমূলক কাজ দিয়ে ভরে রেখেছিলেন । পনেরো দফা গঠনমূলক 
কাজের হেডিংগৃলি দেখলেই বুঝতে কষ্ট হবে না যে গাম্ধীজী জনজীবনের প্রত্যেক 
ব্যাপারে জনতাকে কত নিবিড় করে সংযোগ করতে চেয়োছলেন । যেমন, (১) 'হ্দু- 
মুসলমান একতা, (২) হরিজন উন্নয়ন ও ছযৎমার্গ পারহার, (৩) আ'দবাসা উন্নয়ন, 
(8) নারী-সমাজের উন্নয়ন, (৫) মদ্যবর্জন, (৬) খাদ ও কুটিরশিজ্প, (৭) বানিয়াদি 
শিক্ষা, (৮) গো-সেবা সঙ্ঘঃ (৯) জনস্বাস্থ্য, (১০) 'হাম্দি ও রাষ্ট্রভাষা, (১১) 'বাভন্ন 
ভাষার উন্নয়ন (১২) মজুর সংগঠন, (১৩) বয্নস্ক শিক্ষা, (১৪) ছান্র সংগঠন, (১৫) 
স্বদেশী প্রচার ইত্যাদি । কংগ্রেস সংগঠনের কাজ, রাজনৈোতিক আন্দোলন ও প্রচার 
ছাড়াও তিনি এতো এতো কাজের সৃস্টি করেছিলেন। অর্থাং ধত রকম প্রকারে সম্ভব 
জনতার সঙ্গে হাজারো বন্ধনে রাজনৈতিক কমরদের বাঁধতে হবে-এই ছিল তাঁর 
নর্দেশ। জনতা থেকে 'বাঁচ্ছল্ন হলে স্বাধীনতা আন্দোলনের মতত্যু হবে, একথা 
গাম্ধীজগ মমে মর্মে অনুভব করতেন। এক একটা আন্দোলনের সময় ও তারপরে 
সরকার কংগ্রেসকে চূর্ণ করে দিতে চাইতো, গাম্ধীজনীর সমস্ত শন্তি ও সংযোগ নষ্ট করে 
দিতে চাইতো । কিন্তু এইসব গঠনমূলক কাজের মারফৎ গাম্ধীজী জনসংযোগ আরো 
ব্যাপক ও আরও 'নাবিড় করে ফেলতেন। সরকার গান্ধীজীকে কখনোই জনতার কাছ 
থেকে ছিন্ন করতে পারতো না। 

কেবল সংগ্রামের পথ ছাড়া জনতাকে একক্র বা সংগাঁঠত করা যায় না, এই হ্বাস্ত 
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দূর করা দরকার ॥ জনতা সংগ্রামশশল সব সময়েই থাকে না, সংগ্রামের পর অনেক 
সময় ভেঙে পড়ে, আবার জনতাকে সংগ্রামশীল করতে হলে বেশ কিছুটা কাটখড় 
পোড়াতে হয়। দেশব্যাপশ স্বাধধনতা আন্দোলনের এক একটা জোয়ার দেশকে 
ভাসিয়ে নিত সত্য, কিন্তু সেই জোয়ারকে ঘাঁদ 'বাভন্ন কমোদ্যমের মধ্যে না ধরে রাখা 
যায়, তবে নাত্যিকার জনশান্ত সূষ্ট হতে পারে না। সেবার মাধ্যমে, জনসেবার মাধ্যমে 
জনতাকে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, একথা গাম্ধীজী খুব জোরের সঙ্গে দোখয়ে গেছেন। 
জনতার সেবা করা, এইটাই একটা প্রধান কাজ রাজনোৌতক কমর্গর। বামপন্থীরা 
জনতার নেতৃত্ব বা ০ 158৫ (০ 7০০15-এ কথাটুকুই ধরে রেখোছলেন। নেতৃত্ব 
তো দিতেই হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু নেতৃত্বের ফোগ্যতা আছে কার এবং সে নেতৃত্ব 
মানবার লোক আছে বা হবে কী ভাবে, এ দুটি প্রশ্ন তাঁলয়ে দেখতে হবে তো ৯ রাম- 
শ্যাম সবাই কোন না কোন দলে এসে মনে করলো, আর কি, এবারে জনতাকে নেতৃত 
'দয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবো । কিন্তু জনতাকে সে 1চনেছে কিনা, জনতা তাকে জানে 
িনা, বুঝেছে 'কিনা সে হিসেব করার সময় নেই তাদের । ফলে, প্রায় ক্ষেত্রেই তারা 
গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়লের দল হয়ে পড়ে। গাম্ধীজী গঠনমূলক কাজের 
মারফত জনতার সেবা করা, তাদের অর্থনোৌতিক সাহায্য করা, তাদের 'শিজ্প ও 
কমেদ্যিমে নতুন প্রাণ এনে দেওয়া, সামাজিক জীবনে এঁক্য, সমতা ও শ্রদ্ধা প্রাতীষ্ঠত 
করার প্রেরণা জুগিয়ে দেওয়া, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্থা পূরণ করা ও তাদের 
দৈনন্দিন জীবনের ভার যথাসস্ভব লাঘব করে 'দতে সাহায্য করা ইত্যাঁদ নানা উপায়ে 
জনতাকে কমি, উদ্যমশশল, জাগরণশীল ও একতাবদ্ধ করার চেস্টা করেছেন। কাজে 
কাজেই 'তাঁন একমাত্র ধর্মঘট আর ডেমোনেষ্ট্রেশনের উপর 'িনভর করেই থাকতেন 
না। যশরা বামপপন্ছণ, তশরা তশাদের রাজনৈতিক বুল আর কালেভদ্রে সংগ্রাম, এছাড়া 
আর কোন উপায়ে জনতাকে কাছে পাবার রাস্তা নেই বলে মনে করতেন। এবং 
গাদ্ধীজী যেসব চেষ্টা করতেন সেগুলিকে 'রিফরমিস্ট-আন্দোলন বলে মনে করে 
নিজেরা আত্মপ্রসাদের নামে আত্মব্চিত হতেন মান্র। 
অথচ যখনই জাতীয় সংগ্রামের সময় এসেছে, তখনই দেখা গেছে গাম্ধীজী ছাড়া 
কোন আন্দোলন শুরু হয় না। কেন? যাঁরা 'বিপ্লবী, বারা সংগ্রাম ছাড়া জনতাকে 
সংযোগ করার আর কোন প্রকার বিপ্লবী গণসংযোগে বধ্বাস করেন না, যাঁরা সেবা- 
ধমকে ছি-ছি করেন, তাঁরা নিজেদের জোরে কেন আন্দোলন শর করতে পারতেন 
নাঃ কেন তাঁরা সেই বুড়ো নরমপন্থী গাম্ধীকেই সংগ্রামের ডাক দেবার জন্য এতো 
অনুরোধ, উপরোধ ও চাপ 'দয়ে বেড়াতেন? গাম্ধী ছাড়া বামপন্থীরা তো দুরের 
কথা স্বয়ং কংগ্রেস কমিটিও এক পা তুলতে পারতো না, জনতাকে এগিয়ে আনার 
কাজে । কেনঃ কেউ সেকথা কী ভেবে দেখেছেন ভালো করে 2 স্বয়ং সুভাষবাবহ* 
পর্যন্ত নিজের জোরে কোন আন্দোলন করে যেতে পারেন 'নি। কংগ্রেস ও গাম্ধীজীর 
সঙ্গে বরোধের ফলে যখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন ভন, তখন তাঁর নিজের নাম, 
খ্যাতি ও বামপন্থী সমর্থনের কোন অভাব 'ছিল না, কিন্তু শেষপর্যন্ত দেশে তিনি 
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কিছ? করতে পারেন নি, একথা মনে রাখা দরকার । হলওয়েল মনমেপ্টের আন্দোলন 
অতি সামান্য রকমের চ্ছানীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল মান্ল। কিন্তু শেষ- 
পর্যন্ত দেখা গেল গণসংগঠন বলতে তাঁর ও বামপন্থীদের এমন িছ: 'ছিল না যার 
সাহায্যে কোন দেশব্যাপী সংগ্রাম, গাম্ধীজীকে বাদ দিয়েও গড়ে তুলতে পারেন । 
তিনি বিফল মনোরথ হয়েই শেষপর্যস্ত দেশ ছেড়ে চলে যান এবং বিদেশে গিয়ে 
বিদেশীশন্তির সাহায্যে আজাদাহন্দ ফৌজ গঠন করেন ও সংগ্রাম করেন। মোটকথা 
নরমপন্থী গান্ধীর গণসংযোগের কাজটাই কংগ্রেসের ও দেশের প্রধান শন্ত ছিল এবং 
এই গ্রণসংযোগের কাজ 'তাঁন প্রধানতঃ তাঁর গঠনমূলক কাজের মারফতেই করেছেন। 
অবশ্য একথা বলার এই উদ্দেশ্য নয় যে কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনোতিক প্লাটফর্ম থেকে 
গাদ্ধীজী বা অন্যান্য নেতারা জনতাকে স্পর্শ করতেন না। তাতো করতেনই, কিন্তু 
সেই চেষ্টা দীর্ঘন্থায়ী ও শান্তশালী হতো গঠনমূলক কাজের সংগঠনের মধ্য দিয়ে । 

গান্ধীজী কাষর্্ষেত্রে মাকস্বাদীদের চেয়েও বস্তুবাদী ও বাস্তবপন্থী ছিলেন। 
অর্থনৈতিক বুনয়াদের প্রাধান্যটা তিনি কাজে কম দেখান 'নি। অন্যান্য বামপন্থী 
মার্কসবাদী দলগুল জনতাকে প্রেফ রাজনীতির মাধ্যমেই রাজনীতিতে শিক্ষিত করতে 
চেয়েছিলেন । কিন্ত এতে একটা আদর্শবাদের ঢং আছে, কিন্তু ৪50৪০ 1991101091 
৪10890-এর আকর্ষণ ভাসা ভাসা কাজ ছাড়া কিছুই হয় না। কিন্তু গাদ্ধজী 'নাদ্ট 
প্রোগ্রামের মারফৎ জনতাকে রাজনোতক শিক্ষায় শিক্ষিত ও দলবদ্ধ করতেন । সেখানে 
বরং তাঁর আন্দোলনের একটা অর্থনোৌতক 'ভাত্ব 'ছিল। বস্তুতঃ গাম্ধ'জশী বহুবার 
বলেছেন ষে, 9০9৫ 0৫93 0910 ৪1009917 ০০916 (119 /%7127) 1760116 01715 110 
)০ 10121 01 01520. 

ভগবানকে যদি আজ দরিদ্র নিরল্ন ভারতবাসীর কাছে উপচ্ছিত হতে হয় তবে তাঁকে 
খাদ্যের রূপে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মাধমে আসতে হবে। আজ ভগবানের 
জনা কোন রূপ নরস্ত জনতা ভরক্ষেপও করবে না । 'তাঁন আরো বলেছেন £ “4 
3০10156291৬50 02(1010 021) 109৬০ 06101)61 1511510109 1001 2১ 11017 01697159- 
[10109 11915561০91) 0০ 99600110 (176 9021117 100111101)9 19 ৮০০৪0] 10 
10 171107. 160 0৩ 8155 00 089 9156 [116 ৬1621 0110%9 ০1110 2130 211 01161 
818065 8170 01119.796173 01116 111 [0110৬, 145 21170101017 19 (০ ৩1119 
৩৬০ [621 2010 ৪৬৪ ০৮০ এখানেই লক্ষ্য করুন গাম্ধীজীর অন্তদ-ষ্টি কত 
গভগর ছল, বাস্তববৃদ্ধি ও ইতিহাস জ্ঞান কত তীক্ষু ছল । তাঁর সমস্ত গঠনম.লক 
কাজ একটা অর্থনৈতিক 'ভাত্ত 'দিতে চেয়েছিল গণআন্দোলনকে, জনতার 'নিত্কার 
[বড়ত্বনাপূর্ণ জীবনে যে কোন উপায়ে অর্থনৌতিক ও সামাজিক সাহায্য পেশছ-তে 
চেয়েছিলেন তিনি । অনেক বামপন্থী তখন এই সব ধারণাকে অর্থনৈতিক সুবিধাবাদ, 
বা ইকনামজম মনে করে ঠাট্রু করে এসেছেন। যেহেতু রাশিয়ায় একদিন লোননকে 
ইকনাঁমজমের 'বিরৃদ্ধে লড়াই করতে হয়োছল, সেই হেতু এদেশের অধ্ধ অনুরাগীদের 
ধরে নিতে হলো যে গাম্ধজী রাজনীতিতে ইকনমিজম্‌ এনে ফেলেছেন । তাঁর 
(রিফরাঁমজম, ইকনামজম--এর নামান্তর মান্র। জনতাকে সেবা করা, সে তো রামকৃষ্ণ 


৯৯৬৮ 


মিশনের কাজ । রাজনশতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া দেশ স্বাধীন না 
হওয়া পযন্ত ও দেশের অর্থনীতিতে 'বিপ্লব না আসা পর্যস্ত কোন প্রকার গঠনমংলক 
কাজই চলতে পারে না, সে কেবল প্রচালত অর্থনোতিক ঘ্‌ণে ধরা কাঠামোটাকেই 
চাপাচুপি দিয়ে ও সংস্কার করার চেষ্টা মান্ত্র, এসব চেক্টা ধবিপ্রব বিরোধিতা মান 
ইত্যাদি-ইত্যাদি। অর্থনৈতিক স্ুবধাবাদের ভয়ে বামপন্থীরা জনসাধারণের সকল 
প্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপ (সারাঁভস) থেকে নিজেদের এড়িয়ে 
রাখতেন এবং একমান্র বুঁলির পাহাযোই জনতার চেতনা সংগ্রামশীল করার 
তালে ছিলেন। অথচ মাকসবাদ-লোননবাদ ও রাশিয়ার ইতিহাস যাঁদ 
তাঁলয়ে তাঁরা পড়ে দেখতেন, তবে বামপন্থীদের এজাতীয় ভ্রম হতো না, 
সেখানেও অর্থনোতিক ও সামাজিক নানাপ্রকার কাজের চেষ্টা ছিল। তবে 
অবশ্য এতটা 'ছিল না, যতটা গাম্ধীজী প্রবর্তন করেছিলেন । চীনাবপ্লবে মাও-সেতৃং 
জনতার সেবাটাকে একটা প্রধান স্থান দিয়ে গেছেন এবং তিনি দেখিয়েছেন 
শুধুমান্র সংগ্রামী বুলি ও কাজই জনতাকে সঙ্ঘব্ধ করতে পারে না, গঠন- 
মূলক সেবা থাকলেই বরং সংগ্রামী শান্ত সত্যিকার বাম্ধপ্রাপ্ত হয়। (9৩৫-- 
/119170 €০ 199001৩5 ০০৫১ --০/ 7090-156- 8188৮) আভতীবপ্রবল কথাবাতা 
এভাবে বামপন্থীদের জনতার প্রাতীদনকার জীবন ও প্রয়োজন থেকে দরে সাঁরয়ে 
রেখেছিল । গাম্ধীজী মাক“সবাদীদের চেয়ে কার্যক্ষেত্রে জনতার জীবনে অর্থনোতিক 
উন্নয়নটা বেশ করে বুঝোঁছিলেন। জনতার কাছে 'তাঁন শুধ্‌ কথার বেসাঁত নিয়ে 
উপাস্থত হতেন না--খাওয়াপরা, ঘরবাড়ী, গরু-বাছ,রঃ স্বাস্থা-শক্ষাঃ সমান-আঁধকার 
প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় তথ্য ও সম্ভার 'নিয়ে তান উপাশ্থত হতেন এবং তারই মাধ্যমে 


[তান তাঁর ন?তি, নৈতিক জাগরণ, অহিংসা ও সত্যাগ্রহের বাণণ ছড়াতেন ও সংগঠন 
তৈরী করতেন। 


এই সমস্ত গঠনমূলক কাজ আপাতদষ্টিতে রাজনীতহীন বা অরাজনৈতিক । 
এই অরাজনৈতিক প্রোগ্রামের প্রতি আঁত-রাজনোৌতিক দলগলি কোনো শ্রদ্ধা রাখতে 
পারতেন না। তাঁরা মনে করতেন, রাজনোতক কর্মীরা এই প্রোগ্রামের পাল্লায় পড়ে 
অন্নাজনৌতক হয়ে যাবে, তারা সংস্কারপন্থী ও সমাজকমণ হয়ে পড়বেন। ম্বয়ং 
জওহরলাল নেহের পর্যন্ত এই সন্দেহ থেকে সর্বদা মত্ত ছিলেন না। তান 'নিজেই 
[লিখেছেন । “10 50106 6506 1 16569100060 0900111)75 1)790900810826101) 
101) 18017-0091161081 155065) 8100 [7 ০9010 100৬6] 070৮১(.১10 0110 ০৪০ 
£০1)0. 01 115 11101008119. ( 40901951917) 10580 192) 

অথচ গাম্ধীজী এই সব গঠনমূলক কাজ রাজনীতির বাইরেই রাখতেন । কংগ্রেসের 
কাজ ও গঠনমূলক কাজ জড়িয়ে ফেলতে দিতেন না। একে তো এই কারণে 'দিতেন 
না, যাতে সরকার সেসব কাজে গ্রকাশ্যভাবে বাধা 'দিতে না পারে--সেখানে রাজ- 
নীতির ঘাঁটি করা হচ্ছে বলে ধরে নিয়ে 'গিয়ে কাজটাকে পণ্ড করার কোনো সুযোগ 
[তান করে দিতেন না। "দ্বিতীয়তঃ এই কাজের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল জনতার মাঝে, 
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জনতার কাজ করে তৈরী হবার সুযোগেরও প্রয়োজন ছিল; তৃতশীয়তঃ রাজনোতিক 
লোক ছাড়াও অনেক অরাজনৈতিক অথচ জনসেবক ভালো লোকেদের এই কাজের 
মাধ্যমে টেনে আনবার প্রয়োজন 'ছিল ; চতুর্থতঃ এই সমস্ত গঠনমূলক কাজের উদ্দেশ্য 
শেষপর্যস্ত রাজনৈতিক 'বিক্ষোভই নয়- এদের নিজস্ব একটা প্রয়োজন আছে--জনসেবার 
প্রয়োজনে, জনসেবার খাতিরেই করার দরকার আছে। অর্থাৎ যেমন, 'নিরক্ষরদের 
লেখাপড়া শেখানো কেবল রাজনশীতির প্রয়োজনেই দরকার নয়--শিক্ষার প্রয়োজন 
জীবনের সর্ক্ষেত্রেই এমনিতেই আছে । পাছে রাজনৈতিক কমর্শরা এই প্রয়োজনের 
[দিকটা অবহেলা করে এবং সস্তায় 'কীন্তমাত করার লোভে না পড়ে, তারই জন্য তান 
গঠনম্‌লক কাজ স্বতন্ত্র ভাবে করে যেতে বলেছেন । অথচ তিনি জানেন শেষ পযন্ত 
অরাজনৌতিক গঠনমূলক কাজই কংগ্রেসের রাজনোতিক শান্তির 19507৬০ বা আধার হতে 
বাধা । তিনি বলেছেন, “11 ৬০ 216 10 2109156 1116 9০061%10165 ০1 0110 
00778533 [01 0116 185 (৬61৬০ 96815) ৬০ ৬০০1৫ ৫19০0৬০1 61981 115 
০9808015 ০01 0106 01781955 10 18106 0১০11010991 10৬০1. 185 11015956011 
6901 [01010010101 0 115 2101111 €0 2:01116৬9 50999$9 1]. (179 0009111001৩ 
€7011-01)81 15 109 110 1110 500518170০৩ ০৫ 70০91101021 70০৬০: 4১০01 081008 
০৬০: ০1 1116 00৬০1017010 10901111675 19 ০৮1 এ 911200৬/) 21) 61711010]. 
4৯0৫ 10 ০1৫ 68511 0০ 2 001061) 111 0010৩ 85 2 510 [0] ৮107011, 
(176 7601016 11951105100 €$01% (0 099619 1. 

অরাঁৎ “আমরা যদি কংগ্রেসের গত বারো বছরের কার্যকলাপের বিশ্লেষণ কার তবে 
দেখতে পাই ষে কংগ্রেসের রাজনৈৌতিক ক্ষমতা গ্রহণ করার ক্ষমতা সেই পাঁরমাণে বৃদ্ধি 
পেয়েছে, যে পরিমাণে গঠনমূলক কাজ অগ্রসর হয়েছে । আমার মতে সেইটাই হলো 
রাজনৈতিক ক্ষমতার সারবস্তু । রাষ্ট্রযম্ত্ের আঁধকার গ্রহণ করাটা একটা বাইরের দেখবার 
মতো ঘটনা বটে। কিন্তু এই ক্ষমতা গ্রহণ করা একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে মান্র, যাঁদ 
সে ক্ষমতা বাইরে থেকে দান 'হিসেবে পাওয়া যায় এবং জনসাধারণ সে ক্ষমতা লাভ 
করার জন্য কোনো কছ যোগ্যতা অর্জন না করে থাকে।” 

এখানে গাম্ধীজীর দৃম্টিভাঙ্গতৈে আমীদের সাধারণ ধ্যান-ধারণার একটা মৌলিক 
পার্থক্য লক্ষ্য করা দরকার । গাম্ধীজী প্রায়ই বলতেন, দেশের স্বরাজ গঠন করে 
তুলতে হবে। দখল করতে হবে এমন ধরণের ভাষা তানি বড় একটা ব্যবহার করতেন 
না। "স্বরাজ গঠন করো”, এটা অন্যান্য রাজনোৌতিক দলেরা বলে না, তাঁরা 
বলবেন, রাজনোতিক ক্ষমতা + দেশের স্বাধীনতা, এসব দখল করার 'জীনষ। কিন্তু 
গাম্ধশজশর কাছে সে দখল গ্রায়ের জোরেই হোক অথবা কারও পরিত্যন্ত গাঁদই 
হোক বা দানই হোক, তা সাত্যকার িপঞ্জনক পাওনা । এ জাতীয় পাওয়া স্বরাজ 
কাজে লাগাতে খুব বেগ পেতে হবে। স্বরাজের 'ভাত্ত পরাধীন ভারতের মধ্যেই 
জনতা তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় গড়ে তুলবে-নানা প্রকার গঠনমূলক কাজ দিয়ে 
জাঁতকে প্রথম থেকেই গড়ে তুলতে হবে। জাতি গঠনের কাজ স্বরাজ পাবার 
পরে শুরু করতে হবে এমন ধরণের কথায় ব্বাস করতেন না। সেই জাত গঠনের 
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মধ্য 'দিয়েই বিপ্লব সম্পূর্ণ হবে এবং রাষ্ট্রষল্্ হাতে আসার পর সেই গঠনম.লক 
ধারাটাকে দ্রুততর সার্থকতা ও চরমে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ যে কাজ আমরা 
পরাধীন অবস্থায় শুরু করবো সেই কাজের ধারাই 'বিদেশশ রাষ্ট্রের সাথে আমাদের 
সংঘর্ষ সৃষ্টি করাবে এবং সেই কাজের জয়ের মধ্য 'দয়েই ত্বরাজ প্রাপ্তি হবে এবং সেই 
কাজই স্বাধীন ভারতে শতগুণ শীন্ততে চারাদক দিয়ে দেশগঠনের কাজে যুস্ত হবে। 
তিনি একদা বলেছেন, [0 10017-5101511009 0991180180110]. 01 (106 ০10 01061 
19 11)701181) 0091501806101--এই প্রকার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠনমূলক কাজ যাঁদ 
অগ্রসর হতে থাকে তবে ক্ষমতা পাওয়া মান্ন কোনো মুশাঁকলে পড়তে হয় নাঃ কি 
কাজ করতে হবে, কে করবে, কমর্শ কোথায়, পরিকজ্পনা কি, লোকজন; মালমশলা 
কোথায়, এ নিয়ে সময় নম্ট করার কোন দরকার হয় না অথবা কোন গোলযোগ হয় 
না। কেন না কাজ কি, কম কারা, দেশের লোকের উৎসাহ কোথায়, এসব 
আগেকার কর্ধারা থেকেই নার্দষ্ট হয়ে আসছে । ফলে লরকারশ কম চারা বা 
আঁফসারদের উপরও নভ“রশল থাকার দরকার করে না। আজ স্বাধীন ভারতের দেশ 
গঠনের কাজ এতো কঠিন হতো না, যাঁদ সাঁত্য সাঁত্য দেশে গঠনমূলক কাজ যথেষ্ট 
থাকতো । কংগ্রেস করা সে কাজ অনেককাল ছেড়ে 'দিয়েছিলেন, ফলে আজ দেশ 
স্বাধীন হবার পর তাদের প্রয়োজন একমান্র রাজনোতিক দলাদাঁল ছাড়া আর কিছুতে 
নেই। দেশগঠনের কাজ পুরোনো ঝানু আঁফসারদের উপর ও ঠিকাদারদের 
হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ।* 

তাছাড়া স্বাধীন ভারতের শোষণহীন অর্থনীতির বুনিয়াদও 'তাঁন গঠনমূলক 
কাজের মধ্য 'দিয়েই গড়তে চেয়েছিলেন । অবশ্য তাতে তিনি সার্থক হন 'নি। সে কথা 
পরে আলোচনা করা যাবে । তবে এটুকু মনে রাখতে হবে যে, কুঁটরাঁশজ্প, তাঁত, 
চরকা, পশুপালন, হরিজন উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তাতে 
ধনতাম্নক ও অন্যান্য শোষণ যাতে প্রবেশ না করতে পারে, প্রথম থেকেই শোষণহধন 
সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তার কথা ভেবেছিলেন, যাতে ভাঁবষ্যং ভারতে যে 
অর্থনোতিক বুনিয়াদ কায়েম হবে তাতে শ্রেণসহবীন সমাজ তৈরশ হতে পারে । কিন্তু 
তরি এসব চিন্তা ও আদর্শ কার্যত কোন স্পষ্ট রূপ নিতে পারে 'নি। কেন পারে 
1ন তারও আলোচনা আমরা পরে করবো । 

গঠনমূলক কাজের মধ্য 'দিয়ে গাম্ধীজী সমগ্র ভারতকে স্পর্শ করেছেন, 
জনজীবনের সকল ব্যাপারে হাত 'দিয়োছলেন--একথা আমরা পূর্কেই বলেছি। 
বস্তুতঃ এইভাবেই তিনি সমস্ত ভারতের একচ্ছত্র প্রতিনিধি হতে পেরেছিলেন । শুধু 
কোনো বিশেষ গাম্ধীবাদের ধারায় তিনি “জাতির তা” হনান । জনজাবনের প্রত্যেক 
ঘটনা, প্রত্যেক 'বকাশের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ যোগ্াযোগটাই তাঁকে এই পদ বা কেন্দ্রীয় 
স্থানাট দিয়েছিল। কোন একটি কাজ, একটি বিষয় নিয়ে যদ তিনি মেতে থাকতেন 
তবে তিনি জাতির জনক হতে পারতেন না। সমস্ত জাতিকে তিনি গঠনমূলক কাজের 
ভিতর 'দিয়ে আগলে ধরেছিলেন, তার উপর রাজনৈতিক সংগ্রাম চাল করে সেই 

«* রবীন্দ্রনাথের ধারণাও অনেকটা এ জাতণর ছিল, তাঁর ''স্বদেশশ সমাজ” দুষ্টব্য | 


৯১২৯ 


মহান রূপকে তান প্রকাশ করেছিলেন। সমস্ত গঠনমূলক কাজই শেষপর্যন্ত 
স্বাধীনতার কাজের পাথেয় ও শান্ত সংগ্রহ করেছে এবং এই প্রকার হাজার হাজার রকম 
কর্মের কেন্দুগলির কেন্দুস্থলে তান বিরাজিত 'ছিলেন। তাঁকে বাদ দিয়ে দেশের কোন 
কাজ, কোন সংগঠন চলতে পারতো না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 'শিজ্প, নারী, হরিজন, 
আদিবাসী, চাষখ, মজুর, ছাত্র, উকিল, ব্যারিষ্টার, 'শিল্পপাঁতি, কারও তাঁর কথা 
প্লাহ্য না করে চলার উপায় ছিল না। অথচ সে আঁধকার তিনি একমান্র সেবার 
মাধ্যমেই অর্জন করতে পেরেছিলেন, কোন প্রকার ক্ষমতা দখল করার প্রচেন্টা তাতে 
ছিল না। তান মনে করতেন জাতীয় জাগরণে সকল দিকে জাগরণ চাই। কেবল 
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অথাৎ “রাজনৌতক মান্তর অর্থ হলো জনসাধারণের চেতনা । এই চেতনা 
জনজীবনের সকল ব্যাপারে আন্দোলিত না করে ঘটতে পারে না। প্রত্যেক সংস্কারের 
মূলে আছে জাগরণ । সাঁত্যকার জাগরণ যখন আসে তখন জনতা তাদের জণবনের 
কোন একাঁট ব্যাপারে জাগাঁরত হয়েই ক্ষাম্ত হয় না। কাজেই সকল প্রকার 
আন্দোলন সৃষ্টি করা চাই এবং সব আন্দোলন একই সাথে চালানো চাই ।” 

উপরোন্ত উধৃত থেকে আমরা বেশ বুঝতে পারি কেন গান্ধজীর দ্ষ্টভঙ্গী এতো 
ব্যাপক ও সামাগ্রক ছিল। খণ্ড চিন্তা, খণ্ড দৃষ্টি তাঁকে আকর্ষণ করতে পারতো 
না। জাতির সমগ্র মধ্যে 'চিন্রটা তাঁর সামনে সব্দা জাগরুক থাকতো । ফলে তাঁর 
মধ্যে ধমপ্রবণতা থাকা সত্বেও সাম্প্রদাঁয়ক হওয়া সম্ভব হয় নি অথবা একপেশে 
দ"স্টভঙ্গণও প্রাধান্য পায় 'নি। গঠনমূলক কাজ কতগুলো আলাদা আলাদা কাজ 
নয়। ওতে সমস্ত জাতির সমগ্র ছাবিটাই প্রকাশ পেয়েছে । সমগ্র জাতিকে 'নিয়ে চলবার 
প্রয়াস দেখা দিয়েছে । এরই ফলে 'তাঁন জা'তির জনক বলে খ্যাতি পেয়েছেন । 

অবশ্য গঠনমূলক কাজ যে সমাজ সংস্কারের কাজেই সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে পারে না 
এমন নয়। অনেক সময় যারা সহবিধাবাদশী ও সংগ্রামভীর-, তারা গঠনমূলক কাজের 
মধ্য দিয়ে রাজনোতিক সংগ্রাম থেকে সরে যেতে চায়। ককিম্তু এই পলায়নপরতা বা 
স্ীবধাবাদ গঠনমূলক কাজের ধর্ম নয়, মানুষের দুর্বলতা মান্ব। সাবধাবাদ ও 
পলায়নপরতা অন্য ধরণের প্রত্যক্ষ রাজনী'তিতেও ঢুকতে পারে, এমন ক সশস্ত্র 
সংগ্রামের ধূয়োটাও অন্যান্য সাধারণ সংগ্রামকে এড়াবার আছলা 'হসেবে কেউ যে 
ব্যবহার করেন নি, তা নয়। যেমন নেহের; এক ক্ষেত্রে বলেছেন, 438 1 178৬৩ 
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অথাঁং “আমি লক্ষ্য করেছি এখানেও এবং ভারতের অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন একদল 
লোক আছেন যাঁরা আত উচ্চ সমাজতম্প্ের নামের আড়ালে নিজেদের সংগ্রাম 
বিমুখতাকে ঢাকা দিতে চান”। এই ইতিহাস ভারতের সোঁদনকার খবর যাঁরা রাখেন 
তাঁরাই বলতে পারবেন- উদাহরণ দেবার প্রয়োজন নেই। অর্থনোতিক স্ুবিধাবাদের 
মোহ নিশ্চয়ই আছে। এখানে গাম্ধীজীর গঠনমূলক কাজ ও রবাদ্দ্ুনাথের গঠন- 
মূলক 'চন্তা ও কাজের মধ্যে পার্থক্যটা দোঁখয়ে দেওয়াও অন:ীচত হবে না। 
রবান্দুনাথও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে, স্বদেশী আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করোছলেন, 
কিম্তু রাজনীতর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তাঁর ধাতে সহ্য হয় নিন বলেই ক্রমশঃ তান কৃষ্টি 
সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রেই মনোবিবেশ করেন। যাঁদও শ্রীনকেতনে গঠনমূলক 
কাজের স্বপ্নটা 'তাঁন ফলবতাঁ করতে কম চেষ্টা করেন 'নি। 'কিম্তু শ্রীনিকেতনের ও পল্লণ- 
মঙ্গলের কাজটা তাঁর ক্রমশঃ অরাজনৈতিক ও সরকারী সাহাধ্যপ্ট ও সরকার-ঘে*ষা 
হতে থাকে। তাঁর সেই কাজ থেকে সংগ্রামের সৌনক তৈরী হয় নি অথবা তাঁর সেই 
সেবা থেকে গণ্াবদ্রোহের কোনো ধূমাগ্নি সৃন্টি হতে পারে নি। “স্বদেশশ-সমাজ” 
তাঁর কর্মপন্থা, কিন্তু সে কর্মপন্থায় সরকারকে বর্জন করার কোনো উৎসাহ 'ছিল না। 
কিন্তু গাম্ধীজীর গঠনমূলক কাজের পিছনে অসহযোগের একটা বিরাট পটভূমিকা 
ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীসমাজে দেখাতে চেয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যাপারেই ষাঁদ আমরা 
সরকার সাহাষ্য, সরকার হস্তক্ষেপ দাঁব করি তবে জনতার আত্মশান্ত, আত্মীনর্ভরতার 
অভাবেই তা দুর্বল হয়ে পড়বে। ভারতের হীতহাসে তান দেখিয়েছেন, ভারতের 
সমাজ? রাষ্ট্রের মুখ চেয়ে কখনো বসে থাকতো না বলেই রাষ্ট্রের উত্থানপতনে সমাজ 
কাঠামো ও তার অথথনৌতিক 'ভিত ভেঙ্গে পড়তো না, ইংরেজ বা বাঁণকসভ্যতা 
আসার পূবে। কিন্তু বাঁণক ইংরেজ এসে গ্রামের সভ্যতাকে, সমাজকে, 'শিক্োন্নয়নকে 
করেছে বিরাট আঘাত, কিন্ত; আজ যদি আবার সেই ইংরেজ বা সরকারের উপর সমস্ত 
দাঁয়ত্ব চাপাতে চাই তবে ভারতীয় গ্রামাসমাজের স্বাতন্ত্র্য যাবে ভেঙ্গে । অতএব তাঁর 
মতে সরকার স্কুল-কলেজ করে দিক, সরকার রাস্তাঘাট করে দিক, সরকার জলের 
ব্যবস্থা করুক, এ রকম দাবি সরকারের উপরই 'নভরশশীল হতে শেখাবে । এবং 
তাতে জনতার আত্মণ্ন্ত দূর্বল হয়ে পড়ে। তাই তখনকার দিনের হল্লাকার৭ 
রাজনৌতক ও চরমপস্থীদের সাথে বিরোধ বাধে এবং তিনি ক্রমশঃ রাজনণাত থেকে 
ইস্তফা দেন। যাদও রবীন্দ্রনাথের 'িশ্লেষণের মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে এবং যাঁদও 
গাম্ধীজীর বিশ্লেষণের সাথে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্লেষণের কতকটা 'মিল আছে 'কস্তু 
কর্তব্য 'িধধরিণের ব্যাপারে, সমাধান নিণয়ের ব্যাপারে দুজনের পথ সম্পূর্ণ 
আলাদা হয়ে গেলো । রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি থেকে সরে গেলেন, আবার ঠিক এরকম 
একটা ধারা থেকেই গাম্ধীজী দন কে 'দিন রাজনীতির গভীরে ও কেন্দ্রম্থলে 
অনুপ্রবেশ করলেন। রবীন্দ্রনাথের গঠনকর্ম সরকারী সাহায্য ও আশাীবদি পেতে 
লাগলো । গাম্ধীজীর গঠনকম সরকারের প্রাণ শুকিয়ে দিতে লাগলো । এখানে 
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন 'নিন্দাবাদের জন্য এটা দেখানো হলো না। কেননা 
একথা মনে রাখতে হবে রবাম্দ্রনাথ প্রতাক্ষভাবে রাজন?তি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও 


১২৩, 


সাহিত্য, শিল্প, কলা, দর্শন ও ই?তহাসের সাহায্যে ভারতের চী়ন্রবল ও মনোসম্পদ 
প্রচুর দিয়ে গেছেন, যা ছাড়া আজ ভারতবর্ষ এতটা আত্মপ্রত্যয় ও সম্মান পেতে 
পারতো না। সকল প্রকার রাজনীতির গোড়াকার খাদ্াপ্রাণ তাঁর লেখন? থেকে, গান 
থেকে দেশ সংগ্রহ করেছে এবং তাতে দেশ বড় হয়েছে। মনে রাখতে হবে 
গাম্ধীজশও রবীন্দুনাথকে শ্রদ্ধা ও 'বিবাস করতেন, অনেক 'বিষয়ে মতানৈক্য থাকা 
সত্বেও। যাই হোক গাম্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন সম্বন্ধে পার্থক্য নিয়ে 
যখন আলোচনা করা যাবে তখন আবার একথার বিশদ আলোচনা করবো । 

যারা রাজনগাঁত নিয়ে চলেন, তারাও গঠনমলক কাজের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক 


কোথায় না বুঝতে পেরে অনেক কথা বলেছেন । গাম্ধীজীর ভাষাই তোলা যাক-_ 
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অর্থাৎ “আমি জানি অনেকেই গঠনমূলক কাজ ও আইন অমান্য আন্দোলনের 
মধ্যে যে কোন সম্পর্ক আছে, একথা স্বীকার করেন না। কিন্তু যাঁরা অহংস 
সংগ্রামে ঠব*বাসণ তাঁদের একট:ও বুঝতে কম্ট হওয়া উচিত নয় যেস্বরাজের জন্য আইন 
অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে গঠনমূলক কাজের মৌলিক ও অপাঁরহায" সম্পর্ক রয়েছে। 
আম পাঠককে আমার বন্তব্যের সর্তটার উপর ( স্বরাজের জন্য ) নজর 'দতে বলেছি। 
কোন স্থানীয় সমস্যার সমাধানের জন্য যে সত্যাগ্রহ যেমন বারদৌ'লির বেলায়, গঠন- 
মূলক কাজটা একান্ত আবশ্যকীয় নয়। স্থানীয় লোকেদের সাঁম্মীলত নালশের 
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ঘনীভূত রূপটা থাকলেই তা ঘটতে পারে । কিন্তু স্বরাজের মতো কোন একটা অস্পন্ট 
অথচ ব্যাপক সংগ্রামের জন্য সর্বভারতীয় স্বার্থসমান্বত গঠনমূলক কাজ একেবারে 
অপরিহার্য । এই জাতীয় গঠনমূলক কাজই নেতাদের ও জনতার মধ্যে অচ্ছেদ্য 
সম্পর্ক স্থাপন করে দেয় এবং পরস্পরের প্রাত বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। দীঘনস্থায়শ গঠন- 
মূলক কাজ ও সেবার মধ্য দিয়ে ষে বিশ্বাস সষ্টি হয় সংকটকালে তা একটা সঞ্চয় 
হিসেবে কাজ করে। সশস্ত যৃণ্ধের জন্য 'ড্রীলং ইত্যাদি সোনকের (প্রস্ত্দাতর জন্য) 
যেমন দরকারি; আঁহংস সংগ্রামের কমাঁদের জন্য গঠনমূলক কাজ তেমনি প্রয়োজনীয় 
প্রস্তুতি । অপ্রস্তুত জনতার মধ্যে ব্যন্ত 'বশেষের আইনঅগ্রান্য এবং এমন সকল 
নেতার আইনভঙ্গ--যাদের জনসাধারণ চেনে না, জানে না বা বিশ্বাস করার মতো 
কোন কারণ দেখে 'নি- এসব কোন কাজে আসে না এবং এই জাতীয় অপ্রস্তূত 
পারা্ছৃতিতে গণআইন অমান্য আন্দোলন অসম্ভব । কাজেই গঠনমূলক কাজ যত 
এগোবে, গণআইন অমান্য আন্দোলন তত শগপ্র তৈরী হয়ে আসবে ।” তিনি আবার 
বলেছেন, “& 115106 ০০000700903 11995 0017080% 15 110199551015 ৬1111) 50170 
001560801৬0 170102911110)0 10011151176  21171095 ৫211 ০011080% ০1 (10 
৮/0110519 ৬11] 1199995.% ( নি911)910--2 3,340 ই... 088০ 185) 

অথাৎ “জনতার সঙ্গে জীবন্ত গণসংযোগ প্রাতীদন কোন না কোন গঠনম.লক 
কাজ ছাড়া তৈরী করাযায় না।” মজার বিষয় এই, তান এই গঠননূলক কাজ 
আঁহংস বিপ্লবের প্রয়োজনে বাতলে দিলেও সাহংস সংগ্রামেও যে গঠনমূলক কাজের 
প্রয়োজন, সেকথা বলতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। অরাঁ তিনি যেমন আঁহংস 
সংগ্রামের কথা ভেবেছেন, সাহংস সংগ্রামের প্রয়োজন সম্বম্ধেও তাঁর অনবাহত থাকা 
সম্ভব হয় 'ন।” প্রকৃত লড়নেওয়ালা সেনাপতি সে সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকতে পারেন 


না। সকল প্রকারের লড়াইয়ের নিয়মকানুন সমদ্ধেই তাঁদের ভাবতে হয়। তান 
একবার বলেছেন, “1 ০1:09153 ০: 0০০16 ৫011091 69106 11৬1106 117091951 11) 01015 


090101) 00110111 %/0110 [56৫010) 11050 16101217) এ. 1691019 111020091179019 
০9 61601 11017-510919109 01 ৬1019106.৮ (08100111115 €001199510071091)09 
101) 0০9০1112051 1942--45, 1788০ 354 বি. 1. 85128) 

অর্থাৎ “যাঁদ লক্ষ লক্ষ লোক এই দেশগঠনের কাজে অংশ না নেয়, স্বাধীনতা একটা 
স্বপ্নই থেকে যাবে এবং আহংস কি সাহংস-সকল প্রকার পথই বার্থ হবে।” তার 
মানে এই যে সাহংস সংগ্রামণ যাঁরা তাঁদেরও কোন না কোন প্রকার গঠনমূলক কাজ 
করতে হবে, একথা গাম্ধীজণও বৃঝেছিলেন। কিন্ত: যাঁরা হিংসাপছ্ছী তাঁরা নিজেরা 
তা বুঝতে পারেন নি। অথচ মাও-সে-তুঙের মতো সশস্ম বিপ্লবী সে সম্বন্ধে সম্পূণণ 
সজাগ ছিলেন। কেবল আঁহংস সত্যাগ্রহেই গঠনমূলক কাজ দরকার, এই জাতীয় 
ধারণা অত্যন্ত বিপদদ্জনক। এক একটা সংগ্রামের পরে যে প্রতিক্রিয়া আসে ও 
1নধতিন চলতে থাকে, তখন গঠনমূলক কাজ ছাড়া আর অন্য কোন কাজই করা সম্ভব 


হয় না। সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মহাত্মা বলেছেন, “111615 ৪10 ০011071015021)065 
$/11616 217901108 006 00109170005 ০011. 15 112109991015, ৬/০ 119৬৩ 
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0051) 10 17101 001 8800 00 0791 31961558181) 10186716201 006 
10011610016 18100 601 153001831015 (30911101617 01 95/218].% 
ড০1.৮৬. 06100101121. 
দীর্ঘ লড়াই করার শান্ত ও সহ্য শান্ত সৃষ্ট করার কাজেও গঠনমূলক কাজ একটা 
প্রকাণ্ড হাতিয়ার বা শান্ত । বলাবাহুল্য গাম্ধীজশীর আহংস বিপ্লবের কত্পনা একটি 
মানত আঘাত বা ক্ষণকালণন 'বিপ্লবের কঙ্পনা নয়, সৌঁট দণঘয়িত বিপ্লবের কর্মসূচীর 
অম্তর্গত। এই দণঘায়িত বিপ্লবের সশস্ত্র নমূনা মাও-সে তুঙ- ও হো-চি-মিন 
দোঁখয়েছেন। সেখানে আমরা দেখেছি সংগ্রাম জনতার সহনশান্তি, রসদ সংগ্রহ বা 
যোগান ইত্যাঁদ দঈর্ঘকালশন সংগ্রামের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট হয়েছিল । দু দশমাসের 
প্রোগ্রাম সেসব নয় । দশ-বশ বছরের আঁবরাম লড়াইয়ের দীঘয়িত ছবি সেসব ।;কাজেই 
লড়াইয়ের রসদ, লড়াইয়ের কায়দা, লড়াইয়ের সহনশীলতা সেখানে খুব দরকারী 
কথা । যাঁদ কোন অণ্চলে তারা ঘাঁটি তৈরী করে নিজেদের আত্মরক্ষায় ব্যস্ত রেখেছেন-- 
সেখানে খাবার-দাবার, অস্ব্পাতি, গুষধপথ্য, জামাকাপড় সেই মুস্ত ঘাঁট বা অণ্চল 
থেকেই সংগ্রহ করতে হয়েছে । অর্থাৎ সেখানে চাষবাস, শিক্প, ও অপরাপর কর্ম 
তাদের করতে হয়েছে এবং সর্ব বিষয়ে যথাসম্ভব স্বয়ং সম্পূর্ণতার 'দিকে নজর দিতে 
হয়েছে। সৈন্যদের প্রাতদিনকার প্রয়োজন, খাদের, ওষধপথ্যের, গোলাগুলি ইত্যাদি 
কেবল লুটের উপরই নিভ“রশীল হতে পারে না। এবং এগল যাঁদ নাথাকে তবে 
সেই বিপ্লবী সৈনাদলের লড়াই করার শান্ত ক্ষণভঙ্গুর হতে বাধ্য তার লড়াইয়ের 
সহনশীলতা 'টিকবে না, একথা বলতে হবে। 
আঁহংসার সংগ্রামেও গাম্ধীজী সংগ্রামী জনতার সহনশীলতা বাড়াবার জন্য স্বয়ং- 
সম্পূর্ণতার উপর বেশী জোর দিয়েছিলেন । খাওয়া পরার ব্যাপারে যাতে প্রত্যেকটি 
গ্রাম অনেকটা স্বাবলম্বী হতে পারে, শহরের উপর তাদের চাষবাস ও নিত্য নোমীত্তক 
জীবন ঘাতে নিভ'রশীল না থাকে-এবং শহর শব্রঃপক্ষ দখল করলে অথবা বাঁণজ্যের 
উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করলে অথবা ঘেরাও ( ব্লকেড ) সৃষ্ট করে, গ্রামের 
জনতাকে যাতে অসহায় করে না ফেলতে পারে তারই একটি দিক গাম্ধখজীর চাষ- 
বাস-কুটিরশি্প ও বিকেন্দ্রীকরণ কর্মপন্থার একটা উদ্দেশ্য ছিল। কুঁটিরশিজ্প ও 
ণবকেদ্দ্ুপকরণে সামাজিক সাধারণ দ-ম্টভঙ্গীর 'ববেচনা করা ছাড়াও সংগ্রাম জনতার 
প্রয়োজনে তাদের লড়বার সহনশনলতা বাড়াবার জন্য গঠনমূলক কাজ একটা পরোক্ষ 
রণনীত। যখন আমরা কুঁটিরশিজ্প ও ক্বয়ংসম্পূণণতা এবং 'বিকেন্দ্রীকরণের কথা 
আলাদা আলাদা করে আলোচনা করবো তখন সে সবের সংগ্রামী প্রয়োজনীয়তার 
কথাও ভালো করে দেখা যাবে । দীর্ঘকালণীন সংগ্রামের পথে গ্রামবাসীরা খাওয়া- 
পরার ব্যাপারে যতটা সম্ভব স্বাবলম্বী হবে, লড়াইয়ের এই রসদটা একটা মস্ত কথা । 
যারাই লড়াই করেছেন তারাই জানেন লড়াইতে রসদের স্থানটা গোলাগলীর চেয়ে 
কোন অংশে কম গ:রদত্বপতূর্ণ নয় । তাছাড়া কোন দী্স্ছায়ী সংগ্রাম করা সভ্ভবপরই 
নয় যাঁদ জনতার মধ্যে এক্য গড়ে না ওঠে, যাঁদ হিন্দু-মুসলমান মিলন না থাকে, যাঁদ 
বর্ণহন্দ: ও হরিজনদের মধ্যে এঁক্য না থাকে, যদি নারীরা সেখানে অগ্রগামী না হয়, 
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যদি রাজনৈতিক চেতনা সেখানে দঢ় ভিত্তির উপর প্রাতিষ্ঠিত না হয়--যাঁদ গ্রাম- 
বাসীদের ও সংগ্রামণ-জনতার খাদ্যদ্ুব্য, বস্ঘ ইত্যাদি ব্যাপারের ঘথেন্ট যোগাড় না 
থাকে এবং জনতা তাদের প্রয়োজন যথাসভ্ভব 'নিজেরাই তৈরী করে 'নতে না অগ্রসর 
হয়। এসবই গঠনমূলক কাজের লক্ষ্য । অতএব গঠনমূলক কাজ ছাড়া আইন 
অমান্য আন্দোলন বা অহিংস 'বিপ্লব সম্ভব নয়, একথা যখন গাম্ধীজশ বলেছেন, তখন 
অর্থনৈতিক সীবধাবাদ করেন নি। রাজনীতিকে, রাজনোতিক সংগ্রামকে জুদঢ ও 
সুদুর প্রসারণ ভাত্তর উপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন । গাম্ধীজীর শ্রামক আন্দোলনের 
সম্পর্কে যখন আলোচনা করবো তখনও দেখাবো গাম্ধীজ মজুরদের সংগ্রামশান্ত ও 
সহনশান্ত 'কি করে বাড়াতে পারা যায় সে সম্বন্ধে কত ভেবেছেন এবং আঁভিনব পন্থা 
নিদেশি করতে চেয়েছেন। প্রত্যেক শ্রমিককে তার নিজের কাজের দক্ষতা ছাড়াও 
অন্যান্য কাজে দক্ষ হতে হবে, যাতে ধর্মঘট কালে তারা অন্য কাজ করে যেতে পারে, 
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতে না হয়, মনোবল ভেঙ্গে না পড়ে বা দৃস্টবৃদ্ধি নেতাদের 
হাতের পূতুল না হয়ে পড়তে হয়। এমনি ধরণের প্রচেষ্টা তিনি আমেদাবাদ মিল 
মজ.রদের 'নয়ে করেছিলেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো । এখানে 
শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে সংগ্রামের সহনশান্তর 'দকে নজর না রেখে সংগ্রামে 
ঝাঁঁপয়ে পড়ার কোন মূল্যই থাকে না। বিশেষুকরে বর্তমান ষূগে শাসকশ্রেণশ 
বিজ্ঞানের কল্যাণে যেরূপ মারাত্মক অস্প্পাতি নিয়ে জুসঞ্জিত, সেখানে হঠাৎ দু- 
চারদিনের গর্ণাবদ্রোহ কখনো বিপ্লব সম্ভব করাতে পারে না। সেখানে কোন না কোন 
প্রকার দীঘয়িত সংগ্রাম অবশান্তাবী । 

শেষপর্যস্ত কমণ তৈরণ করা, প্রকৃত সৌনক ও নেতা তৈরী করাও গঠনমূলক কাজের 
একটা প্রধান লক্ষ্য । রাজনৈতিক কমণ ও নেতা তৈরী করা সহজ কাজ নয়। সাধারণতঃ 
আমরা দেখে থাকি দেশে বামপন্থশ নেতা ও কমর অভাব নেই। কিম্তু এই সব 
কমপরা প্রায়ই ক্ষণস্থায়। ও ক্ষণভঙ্গুর এবং নেতারা নেতৃত্বশ্‌ন্য । কত কমর, কত 
নবাগত যুবকের আদর্শ, স্বপ্ন ও জবন যে তথাকথিত বিপ্লবীদলগহলতে অপচয় হয়েছে 
তার ইয়ত্তা নেই। বাংলাদেশে তার দশ্টান্ত সবচেয়ে মমাস্তিক। এখানে সর্বস্ব 
ত্যাগ করে লড়াই করবার জন্য দলে দলে মহাপ্রাণ যুবকের দল রাজনর্াততে এসেছে 
?ন্তু তারা কয়েক বছর পর বেশশর ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে । 'বম্বাস হারয়ে ফেলেছে, 
ঠনজেদের কোন কাশ বা সার্থকতা দেখাতে পারে নিনি। যাঁরা শহশীদ হয়ে 
গেছেন, তাঁদের কথা আলাদা, কিম্তু হাজার হাজার প্রাণ যে নষ্ট হয়েছে, কত চেষ্টা 
যে বিফল হয়েছে, একথা যারা 'হিসেব করতে চাইবেন, তারাই দ-ঃখের সঙ্গে স্বীকার 
করবেন এবং হতাশ না হয়ে পারবেন না। এতো ত্যাগ ও এতো ত্যাগের বাসনা থাকা 
সত্বেও আজ বাংলার এই দুদশা কেন? আজ ভারতীয় রাজনখতির প্রথম সারিতে 
দাঁড়াতে পারেন এমন কট বাঙালী আছেন? বাংলা আজ সবার পিছনে পিছনে চলছে 
কেন? বাংলার ছেলেমেয়েদের নৈরাশ্য ও বিফলতার অভাব নেই। বাংলা আজ 
'দ্বখাণ্ডিত, বাংলার জনতার আজ বাংলাদেশেও ঠাঁই হয়না, বাংলা আজ সারা 
ভারতের কৃপার ও সাহায্যের পান্ত। এই শোচনীয় পরিণামের পিছনে বাংলার অতি 
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বামপদ্ছী মুূলহান, গণসংযোগাবহধীন, গঠনকর্হধন রাজনপাঁতিই দায়শ। মেক 
বিপ্লবীপনা কমদের কর্ম দিতে পারে নি। খাদ্য ছাড়া যেমন জীবনধারণ সম্ভব নয়, 
জল ছাড়া যেমন মাছের জীবন সংশয় হয়ঃ কম" ছাড়া তেমানি কমর তৈরথ করা সন্ভব 
নয়। রাজনৈতিক কর্ম মানে কেবল গরম গরম কথাই নয়, শুধু ব্ীল কপচানো নয় 
এবং কালেভদ্রে বিস্ফোরণ করবার চেষ্টাও নয়। কেন না এ কাজ বেশশক্ষণের কাজ 
নয়, একাজ সর্বদা জনতার সাথে সংযোগ করাতে সাহায্য করে না, একাজ জনতার 
সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহ দেয় না, বরং জনতাকে দূরে সাঁরয়ে রাখার জন্য 
তারা জনতার কাছ থেকে বিচ্ছিল্ন হয়ে পড়ে এবং জনতাকে বাদ দিয়েই বিপ্লব সাধনের 
চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয় । 

আবার গঠনমূলক কম” মানেই ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময়ে সার্থক যোদ্ধা হতে 
পারে এমন নিশ্যয়তা নেই। নেহাৎ সংস্কারমূলক মনোবণত্ব নিয়ে যাঁরা গঠনমূলক 
কাজ করেন তাঁরা সংকটকালে কাজে ইতঃস্তত করতে পারেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট 
বিপ্লবে কারা কত সংগ্রাম করেছিল সে হিসেব 'নতে গিয়ে গাম্ধীজীর কাছে 
রিপোর্ট হয়েছিল যে করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বলে যারা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অর্থাৎ 
সেই বিদ্রোহীদের তুলনায় অনেক গঠনমূলক কমে নিধুস্ত কমত্ন সন্তোষজনক বাবহার 
করে নি। অথচ বামপন্থী, কংগ্লেসকমর্শ ও অন্যান্য রাজনোতিক কমা ও জনতা ঢের 
বেশী সাহাঁসকতা ও সংগ্রাম এবং ত্যাগ দোঁখয়োছল । প্যারেলালজী বলেছেন যে এই 
সংবাদে গাম্ধীজী মমহিত ও 'চীস্তত হয়েছিলেন এবং তার সংশোধনের উপায় কি তা 
ভেবেছিলেন। গঠনমূলক কাজ আঁনবাষরুপে সংগ্রামের পথে 'নয়ে যায় না, সেটা 
ভর করে কমর্শর মনোভাবের উপরে । নিম'লবাব্‌ তাঁর গাম্ধী চরিতের ১৮৭ 
পচ্ঠায় গাম্ধীজীর একটি উন্তি উল্লেখ করেন £ “আমার শরণরে দয়ামায়া নেই 
(ম্যায় নির্দয় হঃ)।॥ গণতাশ্বিক আঁধকার প্রাতষ্ঠার জন্য লোকক্ষয়। আম নণরবে 
সহা করবো । আতরন্ত্াণের বুদ্ধিতে জনসেবা করলে চলবে না। যে সমস্যার 
মূলে রাজনাত রয়েছে, তার আবরণ খুলে না ফেললে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব 
হবে না।” 

গ্রণসংগঠন করা; গণচেতনা আনা, জনতার দৈনাম্দন জীবন সংগ্রামে সাহায্য করা, 
জনতার 'ভতরকার অনৈক্য দূর করা, একতা সষ্ট করা, 'হম্দু-মসলমানের মিলন 
সূষ্টি করা ইত্যাদি নানা কাজই কম+“কে কর্ম দিতে পারে এবং তারই মধ্য দিয়ে কমর 
যোগ্যতা, নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা, সংগঠন করার ক্ষমতা ও গণসংযোগ সংম্টি হতে পারে। 
কমাঁ ও নেতা এইভাবেই দিনের পর দিন গনজেদের যোগ্যতা ও জনসমর্থন অর্জন 
করতে পারেন। গঠনমূলক কাজ এইসব আ্বধা করে দেয়। কিম্তু ষে কোন 
কারণেই হোক, সেসব কারণ আমরা পরে আলোচনা করবো, বাংলার যুবকেরা 
গাম্ধীজশীর এই প্রোগ্রামকে সংস্কারবাদের ফাঁদ মনে করলো এবং একটা আঁবিবেচক 
বদ্েষের বশে গান্ধীশবরোধী হয়ে পড়লো । তার ফল যে কত বিষময় হয়েছে তা 
হয়তো আজ স্বীকার করা সম্ভব। অথচ এই বিরোধিতা করেছেন ও বিদ্বেষে ভুগেছেন 
বিজ্ঞান, প্রগাতি ও বিপ্লবের নামে-এটাই ভাগ্যের চরম পরিহাস ! 
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রাজনীতির আরো কতো বিকৃতি ঘটেছে ক্ষমতার ব্যবহার 'নয়ে। যেহেতু সমস্ত 
রাজনোতিক সংগ্রামই শেষপর্যন্ত ক্ষমতার জন্য লড়াই, সেহেতু ক্ষমতা ছাড়া জন্য কোন 
জিনিস তাদের জীবনকে লড়াই দ্ধেক্স না। জনতার শান্ত শেষপর্যন্ত জনতার নাহ 
করে যে দলসমূহ গঠিত হয়েছে তা দল বিশেষের ক্ষমতাতে পর্যবাঁসত হয়েছে । ক্ষমতার 
প্রলোভন এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে অবশেষে সেই দলের ক্ষমতার কথাটাও কমর্শ- 
বিশেষ বা নেতাবিশেষের ক্ষমতায় পর্যবাঁসত হতে চায়। ক্ষমতার এই লোভ সাংঘাতিক 
লোভ । ধনের লোভ, সম্পাত্তর লোভ মানৃঘ পরিত্যাগ করতে পারে যাঁদ তাকে এর 
বদলে ক্ষমতার প্রলোভন দেখানো ঘান্স। এই দূনর্শাত কেবল 'নেতাদেরই পেয়ে বসে 
তা নয়ঃ এ ব্যাঁধ সংক্রামক, সকলেরই এ রোগের প্রবণতা আছে। এ থেকে 
আঁভমান, অহংকার আভিজাত্য, বন্যরোক্কেসী বা আমলাতন্ত্র ইত্যাদি নানা দলক্ষণ 
দেখা দেয় এবং রাজনৈতিক জণবনকে 'বিষাস্ত করে তোলে । 'বিশেষকরে যেখানে সম্মুখ 
সংগ্রাম নেই, যে রাজনশীততে মত্যু অবধারিত জেনে অগ্রসর হতে হয় না, যেখানে 
রাজনীতিতে বিপ্লব নেই, সেখানে 'বিপ্লবীদলগীলও প্রচালত ক্টনশীত ও দলাদাল এবং 
উপদলীয় সংগ্রাম থেকেঃ নেতৃত্বের লড়াই থেকে মনত্ত হয় নাঃ একটা নোংরা গোলক- 
ধাঁধায় (ভীসয়াস সারকেল ) পড়ে যায়। প্রত্যেকাট ছোটখাট কম'র এই ক্ষমতার 
মোহ কম নয়। তার ক্ষদু্র ক্ষমতার চৌহাঁদ্দটাকে কোনো নেতা বিশেষের অন্ধ অনু- 
গমনের দ্বারা রাঁক্ষত হয় । পিরামিডের গঠনের মতো নশচে থেকে মাথা অবাঁধ এই 
ক্ষমতার সৌধাঁট সম্ট। 'বাঁচন্র এর প্রেরণা, অদ্ভুত এর খেলা এবং কদর্য অস্তানশহত্ত 
সংগ্রাম । এর সঙ্গে জনশান্তর কোন সম্পর্ক নেই। 

গাম্ধীজী ক্ষমতার উদ্দেশ্য নিয়ে ( পাওয়ার-মোটিভ ) নয়, সেবার উদ্দেশ্য ?নয়ে 
রাজনৌতিক কর্ম ও নেতা তৈরী করতে চেস্টা করে গেছেন। তিনি নিজের চলাফেরা 
ও জীবনাদশ দিয়ে, কেমন করে দেবার মধ্য দিয়ে জনশান্ত গঙন করতে হয়, তার বিরাট 
উদাহরণ দোঁখয়ে গেছেন । কংগ্রেসের তিনি সভ্যও ছিলেন না শেষপধন্ত। অর 
কার্যকরী করমিটিরও 'তাঁন কেউ ছিলেন না; কিন্তু তিনি 'ছিলেন কংগ্রেসের মহা- 
সভাপতি, মন্ত্রদাতা ও পথপ্রদর্শক । তীর প্রভাব কংগ্রেসের উপর অপাঁরিসীম ৷ অথঢ় 
কোনো প্রকারের ক্ষমতা আঁধকার করার চেম্টা থেকে তাঁর এই ক্ষমতা আসোন। তাঁর 
যে অধিকার ছিল কংগ্রেসের উপর. সেই আঁধকার একমাত্র সেবা (সার্ভিস) থেকেই 
উৎপন্ন হয়েছিল। গান্ধীজীর যা করেই এই প্রভাব এসে থাকুক না কেন সেই প্রভার 
বা সেই ক্ষমতা তিনি আগলে বসে থাকতেন না । কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে স্বাধণন- 
ভাবে চলবার ক্ষমতা 'তিনি অর্জন করিয়ে দিয়েছিলেন এবং তারা নিজেরা নিজেদের 
পায়ে দাঁড়িয়ে চলুক, এই চাইতেন, এমন ক ১৯৪০ সালে তিনি আহংসার প্রশ্ন নিয়ে 
কংগ্রেসের নেতৃত্বের সমস্ত দায়িত্ব পারত্যাগও করোছলেন। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি 
তা মেনেও নিয়েছিল। তান নিজে নেতৃত্ব নিয়ে মশগুল ছিলেন না। তানি অনবরত 
কম ও নেতা তৈরী করার 'দিকে খেয়াল রাখতেন। কিন্তু তারা যাতে সেবাম:লক 
কাজের মাধ্যমে ক্ষমতাবান হয়, ক্ষমতার মোহে নয়, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতেন । 
তাই বলে কংগ্রেস নেতারা ও কমী“রা যে ক্ষমতার রাজনীতি থেকে মত্ত হয়েছিলেন, 
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তা নয়; এবং আজকে ক্ষমতা দখলের দলাদাল কংগ্রেসে বথেন্টই আছে, ফলে কংগ্রেসকে 
খুব নীচে নামিয়ে আনছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'কিদ্তু মহাত্মা গাম্ধশর চেস্টা ও 
দন্টাম্ত কংগ্রেস নেতাদের ও কমী্দের আজো অনেকটা সংযত রেখেছেঃ অন্ততপক্ষে 
আজও ক্ষমতা দখলের জন্য হত্যা বা গ্‌ম করার বড়যল্ত্রে বা জঘন্য সত্যাপলাপের 
চেষ্টায় নেমে আসোন, যা অপরাপর দেশের রাজনীতিতে অহরহ দেখতে পাই। সে 
সব দেশের রাজনগাঁততে একটা গ্রাস ও বড়যশ্পের আবহাওয়া লেগেই আছে, 'কিচ্তু 
গাস্ধজীর কল্যাণে ভারতবর্ষে আজও তেমন ভয়ংকর রূপ ও 'বিষান্ত রূপ দেখা 
দেয়নি, 'কি কংগ্রেস কি অন্যান্য দল, সবাই গাম্ধীজশীর এই প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ 
মুন্ত হতে পারোন। ফলে, অনেকটা সহনশীলতা ও গণতাম্পিকতার আবহাওয়া 
এখনে এখনো কিছুটা আছে। এ দেশে সত্যকার গণতাদ্ক আদ্দোলন করা 
এখনো সম্ভব৷ 


সেবামূলক কাজের মধ্য 'দিয়ে রাজনীতি করলেই কমর্ঈদের বিনয়, যোগ্যতা, 
মংগঠনক্ষমতা ইত্যাদ গণ বৃদ্ধি পেতে বাধ্য । যে পারমাণে আজকাল দলীয় কমর্শরা 
অহংকার”, অজ্পাঁবদ্যায় ভয়ংকরণ ও কলহাপ্রয় হয় তা দেখে শংাকত না হয়ে উপায় 
নেই। দলে দলে তো ঝগড়া আছেই, তাছাড়া দলের মাতথ্বরি নিয়ে অন্তন্ধচ্হের বিরাম 
নেই, সেখানে নশাতি 'নধরিণের ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য না থাকলেও দলাদালর 
প্রায়াজনে পার্থক্য সৃষ্টি করতেই হয়। এঁক্যের উপর জোর না 'দিয়ে যেখানে মিলিত 
হবার মত ক্ষেত্র রয়েছে সেখানে জোর না 'দিয়ে যেটুকুতে পার্থক্য আছে তার উপরে যত 
জোর, যার ফলে একদেশদর্শতা আসতে বাধ্য । এই একদেশদার্শতা ও দলের ভিতর 
উপদলের উপদ্রব বা খণ্ড খণ্ড দলের আবিভবি-এর 'পিছনে যে শান্ত নিত্য যোগান 
দিয়ে চলেছে তা সাত্যকার রাজনোতক বিজ্ঞানসম্মত 'জিজ্ঞাসার প্রেরণা থেকে নয় । 
শাত্যকারের ইন্ধন, এতো তিস্ততার ইন্ধন সত্যসম্ধৎসা থেকে কখনোই আসতে পারে 
না, সাত্যকার ইন্ধন আসছে ক্ষমতার জন্য গণপ্ত লড়াই থেকে । অথচ একদেশদর্শিতার 
মূল কারণ মার্কসের মতে 0166160০5 বা ব্যবধানের উপর জোর দেওয়া থেকে এবং 
কোর ক্ষেন্নটাকে অবজ্ঞা করা থেকে ।-. যেখানে শতকরা নহ্বূই ভাগের বেশী এঁক্যমত 
আছে সেটার উপর নজর না দেওয়া- অথচ শতকরা দশ ভাগে যেখানে অনৈক্য আছে 
তারই উপর জোর দেওয়াতে একদেশদর্শিতার জদ্ম হয়। অরাঁৎ আমাদের রাজনৈতিক 
প্যাটফর্মগুঁলির নধ্বৃই ভাগ এঁক্যবস্তুকে নিয়ে তৈরণ নয়, কাজেই জনগণের একতা 
আসবে কোথা থেকে? সম্ঘবদ্ধতার নামে অসঞ্ঘবদ্ধতা, এঁক্যের নামে অনৈকা, 
সংহতির বদলে 'নজেদের ভিতর ষড়যন্ত্র ইত্যাদির চেষ্টা চলেছে । বোটুলের (3০11৩) 
গনকট লেখা চিঠিতে মার্কস লিখছেন) 196 ৫০910106706 ০1 0116 855692) 01 
৪90881181 52965 8100 01191 01 1591 ড101109175 1700৬612161 915/859 98100 10 
80৮6156 79010 10 6৪০1) 00161. ৯০ 10118 ৪9 56969 816 ( 1019101199115 ) 
10501560) 116 ত/0110108 01838 19 109 5০ 1106 01 21 11006106170612% 
[8150110 100610610. 4১9 89012 85 1 1193 811811160 (719 109101105) ৪11 
88015 816 99561011819 15901101081.” (3.11.1821) 
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অর্থাৎ, “প্রকৃত গণশ্রমিক আন্দোলন ঘত বাড়বে সমাজতাঁশ্মিক সম্প্রদায়গ্যাল ততই 
বিলীন হয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সম্প্রদায়গ্ঁলর দরকার আছে, বুঝতে হবে 
ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমকেরা কোন স্বাধীন এতিহাসিক আন্দোলন করার মতো যোগ্যতা 
অর্জন করতে পারোন। বখনই শ্রামকশ্রেণীর এই যোগ্যতা হবে, তখন এই সকল 
সংকীর্ণতাবদ্ধ গোষ্ঠীগুলি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।” আমরা পূর্বেই 
বলোছ সংঘ্কীর্ণ সম্প্রদায়গুঁলির (সেক ) স্বরূপ ক ? একদেশদার্শতা (সেক্টোরয়া- 
নিজম-), কপমপ্ডুকতাপূর্ণ, বিভেদ খজে বেড়ায়, বড়কে বড় দেখতে পারে না, 
সমুদ্রকে কৃপে পরিণত করতে চায়। এবং সাঁত্যকার গণআন্দোলনের সাথে এসব বা 
দলীয়তার বা সাম্প্রদায়িকতার (সেক্‌টের ) কোন সম্পর্ক নেই। কোন একটা নতুন 
মতবাদ প্রথমটা হয়তো জনাকয়েকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । তখন তার একটা গোষ্ঠখ- 
গ্রত সাম্প্রদায়িক রূপ পাওয়া স্বাভাবিক 'কিম্তু ধখনই সে মতবাদের বাল্যাবস্থা কেটে 
গিয়ে বয়োপ্রাপ্ত হয় তখনও যদ সে সাম্প্রদায়িক থেকে যায়, তবে বুঝতে হবে যে 
এীতহাসিক কোন গণআম্দোলনের তাৎপর্য তাতে নেই। এবং বুঝতে হবে দেশে 
তখনো গণআন্দোলন দেখা দেয়নি । “কিন্তু আজ ভারতবর্ষে গণশান্ত জাগ্গোন বা 
গণআন্দোলন হয়নি বা জনসাধারণের রাজনৈতিক মান বাড়েনি, একথা তো বলা যায় 
না? তবে এখনো ভারতবর্ষে এতো এতো দলের প্রয়োজন কেন ? কেন এতো গণ্ডায় 
গণ্ডায় দল ও প্রত্যেকটায় ততোধিক উপদল ? এই উপদলগুলি 'কি তবে কোন নতুন 
মতবাদ স:ষ্ট করার কাজে ব্যন্ত ঃ এগ্বাল কি কোনো সত্যের অনসম্ধানে ব্য্ত 7 
মোটেই নয়। প্রায় একই কথা ঘুরিয়ে 'ফারয়ে বলা, কখনো এটার উপর জোর 
দেওয়া, কখনো বা ওটার প্রতি জোর এবং পার্থক্য দৌথিয়ে বেড়ানো, এই হলো এদের 
মতবাদ । তথাঁপ এই সম্প্রদায় বা দলগত ভাবটা মরছে না কেন? সেই ক্ষমতার 
[পিছনে ছোটার মোহ থেকে । ক্ষমতার লোভ এদের এমন ম'জিয়ে রেখেছে যে দল ও 
উপদলের প্রেরণা তাই থেকেই আসছে । ফলে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে এরা বাধ্য । 
তাই যাদদ আবার জনতার সাথে এসব দলগুলকে সাত্যকারের সংযদুন্ত করতে হয় ভবে 
ক্ষমতা দখলের আঁভপ্রায়ের পাঁরবর্তে সেবামূলক মনোভাব 'দিয়ে দল গড়তে হবে। 
সেবামূলক কাজ করতে কোন সংঘর্ষ হয় না "কন্তু ক্ষমতা আধকারের রাজনীতিতে 
পদে পদে সংঘর্ষ আসতে বাধ্য । সেবামূলক কাজ করবার প্রেরণা 'নয়ে অগ্রসর হলে 
আমাদের স্বভাব ভদ্রঃ বিনয়ী ও সুম্দর হতে বাধ্য এবং অহংকার ও ডেপোঁমী দূর হতে 
বাধ্য। 
কংগ্রেসের সমালোচনা করার সময় গাম্ধীজী একসময় বলেছিলেন, “৬/6 19৫ 
৪07910100 200. ৮6108 08810 6891) 90161 101 70951619105 0৫ [0০0০1 8104 
158001091011109, 9100 51856৫ ৪৮2 0০010 21117092. 16 119) (61161500165) 
01861 00110105 81611 0 591০6 15 1066060 2100 10601015 0911 1706 1611৩. 
56100 006 10011110115) 00011 %6 119৬6 1600990 000591$69 (০ & ০1701)67, 
578০95৫0565 5911 2) 05 9017112156915. 
(05000010915 119179019-৮৬01) ৬, 0286 300) 


আর্থ “আমাদের উচ্চাকাষ্কা ছল এবং তার জন্য আমরা ক্ষমতা ও দায়িত্বের 
লোভে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করেছি এবং আহংসার পথ থেকে সরে 'গিয়েছি। অতএব 
রাজনীতি আমাদের ভুলতে হবে, যতক্ষণ না আমাদের সেবার দরকার হয় এবং 
জনসাধারণ আমাদের সেবা গ্রহণ না করে পারে না। লক্ষকোটি লোকেদের আমরা 
প্রীতানীধ হতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের অহং-শুন্য করতে 
পারবো । অরাঁৎ 'নিজেদের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারবো ।” 

সত্যাগ্রহণ ও আহংসকমর্ঁদের জনসেবার মধ্য 'দয়ে মহান কমখ করে তুলতে চেয়ে- 
ছিলেন। তাদের 'বিনয়ধম সম্বন্ধে বলতে 'গিয়ে তান বলেছেনঃ [5 £18100601 1153 
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“মহিমাম্বিত নমঘ্রতাই এই দৃশ্যের কেন্দ্রীয় বস্তু । িম্তু কোন কোন সত্যাগ্রহী 
নাকি অহমিকাগ্রস্ত ও যাঁরা বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন তাঁদের প্রতি অসাহঙ্্ুতা 
দেখাচ্ছেন। আমি নিশ্চিত জানি, যাঁদ তাঁরা এভাবে ফে*পে উঠতে থাকেন তবে শীঘ্রই 
তাঁদের মাহমা ও গৌরব সবই নষ্ট হবে ।...অসহযষোগ তাদের জন্য নয়,যারা বাক্যবাগীশ, 
হামবড়া ও ধাপ্পাবাজ। এ আমাদের এক আন্তরিকতার পরীক্ষা । এ কাজে আমাদের 
খাঁটি ও নীরব আত্মত্যাগের প্রয়োজন হবে। এই সংগ্রামে আমাদের সততার আগ্ম- 
পরীক্ষা হচ্ছে, আর পরীক্ষা হচ্ছে আমাদের দেশের কাজ করার ক্ষমতার । মানুষের 
আদর্শকে কার্ষক্ষেন্নে প্রয়োগ করার আন্দোলন এইটি । এবং যতই আমরা তা করতে 
যাই, ততই দোঁখ আরো ঢের ছু করার বাকি রয়ে গেছে এবং ঘা িছ; করোছ তা 
বথেন্ট হয়ান। আমাদের এই অক্ষমতা ও অযোগ্যতার বোধ আমাদের সর্বদা বিনশত 
করতে বাধা ৷” 

দুঃখ বরণের মানদণ্ড 'কি, তা বলতে গিয়ে গাম্ধীজনী বলেছেন, ৪০: 1 ৮০০1৫ 06 
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অর্থাৎ “কতটা দ-ঃখ বরণ করেছি বা দুঃখ ভোগ করোছ তাই নিয়ে বসে বসে ভাবা 
অথবা তার আতিরঞ্জন করা অথবা তা নিয়ে গর্ব বোধ করা অন্যায় কাজ হবে। 
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সাঁত্যকার দৃঃখ বরণ যারা করতে পারে তাদের দুঃখের কথা মনেই থাকে না এবং তারা 
কখনো গহসেবনিকেশ করেনা ৷ দুঃখবরণের মধ্যে এমন একটা আনন্দ আছে যা অন্য 
কোন উপায়ে পাওয়া যায় না।” গ্রাম্ধী দুঃখবরণের এই মাপকাঠি রেখেছেন এবং 
আমরা জান যারাই অনপ্রাঁণত কমর ও উৎসর্গত প্রাণ, তাঁরা দ:ঃ$খকে কখনো 
স্বীকার করেন না এবং তাঁরা মহা আনন্দের মধ্যেই থাকেন। জনস্বো করতে গিয়ে 
গাঁয়ে গাঁয়ে দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করতে গিয়ে কত যে অসীম কষ্ট দিনের পর 'দিন 
বহন করতে হয় দুঃখ সহন ও বহন করবার ক্ষমতা দীর্ঘকাল গঠনমূলক কাজের 
মধ্য "দয়েই যাচাই হতে পারে ও শন্ত হতে পারে। যাকে ৫০-০185990 কমণ 
বলে, অর্থাৎ নিজেদের শিক্ষা ও পদমযাদা বর্জন করে সত্যিকার জনজীবন গ্রহণ করে 
বলে এই দীর্ঘ জনসেবার কাজের মধ্যেই স্সপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে । আমরা জানি 
সাধারণত রাজনোৌতিক কম্মারা 'শাক্ষত শ্রেণী থেকেই প্রথমে এসে থাকে কিন্তু তাদের 
শ্রেণীগত সংস্কার, অহমিকাঃ আলস্যপরায়ণতা ও ক্ষমতাপ্রয়তার ষে সব সামাজিক 
দুগ*ণ আছে, সে সম্বন্ধে আমাদের হ'সয়ার থাকা উচিত। তারা যেমন সবার আগে 
এাঁগয়ে আসে, কিম্তু তারা অসুবিধা এবং বাধাও কম দেয় না। দলাদাল,উপদলায়, 


চক্রান্ত এইসব লোকের মধ্যে সহজেই দেখা দেয়। তাই একস্থানে গাম্ধীজী বলেছেন, 
“ঢু 15 900098650 [17019 13101) 50011 00 1000 70810551 9010539 7) 
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অথাৎ “শিক্ষিত শ্রেণীগূলি এতো দলে দলে বভন্ত হতে চায়! এই সমস্ত দল- 
গুলিকে একত্র করতে আমি পারছি না, তা আমি স্বীকার কার । তাদের কর্মপদ্থা 
আমার থেকে সম্পর্ণ ভিন্ন। আমি নীচে থেকে শুরু করে উপরের 'দকে অগ্রসর 
হই। অনেকের কাছে তা আঁত মন্থর গাঁত বলে মনে হয়। 'কিম্তু তারা কাজ করে 
উপর থেকে নীচের 'দিকে যা আমার মতে, অনেক বেশী শন্ত ও জটিল। যে লক্ষ- 
কোটি জনতার নাম করে তারা দাবি জানায়, সে জনতা এসব দলাদলি সম্বম্ধে মোটেই 
উৎসাহী নয়, এবং এসব কথা তাদের মাথার উপর 'দিয়ে ভেসে বায় অর্থাৎ মোটেই 
তাদের আকর্ষণ করে না।' 

গঠনমূলক কাজ নশচে থেকে, জনতা থেকে রাজনীতি গড়ার কাজ, উপর থেকে 
হাওয়ায় ওড়ানো কথামালা তা নয়। গঠনম্‌লক কাজের শংঞ্খলা, ধৈষ? মেহনত, 
কম্টপাহিফুতা, বাস্তবজ্ঞান ও বৃদ্ধি শিক্ষিত শ্রেণীর কমর চারিন্রিক দুর্বলতা ঘুচিয়ে 
দয়ে তাকে নতুন মানুষ করে 'দিতে বাধ্য । এই পথেই জনতাকে সে 'চনতে পারবে 
এবং জনতা তাকে আপন করে নেবে। গাম্ধীজী প্রায়ই একটা উপমা 'দিতেন-- 
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দুষের মধ্যে চিনি যেমন, জনতার মধ্যে কমণী তেমাঁন শে ধাঝে এবং জনতার রূপ 
যাবে বদলে, অথচ কমাঁকে শ্বতম্ত্র.করে বুঝাবার দরকার হবে না। দধের মধ্যে চিনির 
মতো সহজেই 'মিশে যাওয়া অথচ গুণগত রূপান্তর ঘাটয়ে দেওয়া, এই সম্পর্কটাই হলো 
কমন ও জনতার আসল সম্পর্ক। গাম্ধজী বলেছেন, 58/9891)15 5110010 0০0% 
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অর্থাৎ “ক গঠনমূলক কাজে, কি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সত্যাগ্রহীদের কোন অবশ্থায়ই 
জনতার থেকে আলাদা হয়ে কাজ করা উচিত নয়। সর্বসাধারণের সঙ্গে সত্যাগ্রহীদের 
সম্পর্ক হচ্ছে দুধের সঙ্গে চিনির মতো--যাতে দুধের মিষ্টত্ব বাড়ে অথচ চিনির কোন 
আলাদা আস্তত্ধ থাকে না। সাধারণ লোকের আহংসা সম্পর্কে বিশ্বাস প্রায়ই ব্যাম্ধ 
ও গবচারসম্মত নয় । সত্যাগ্রহীর কাজ হবে সেই বুদ্ধি ও বিচারের সাহায্যে সাধারণের 
শান্তকে বলবান করা ।” 


এখন আমরা বুঝতে চেম্টা করবো যে 'কি.কি কারণে গঠনমূলক কাজ সর্বভারতে 
রাজনোৌতিক কমর্দের তেমন উদ্ুম্ধ বা আকর্ষিত করতে পারেনি । এবং কেন গাম্ধীজীর 
এই দিকটা বা এই দানটা লোকে তেমন মূল্য দেয়ান। বলাবাহুল্য গাম্ধীজীর 
অপরাপর কাজ ও মতবাদ সম্বন্ধে লোকে যতটা জানে, গঠনমূলক কমের সঙ্গে 
রাজনশীতির সম্পর্ক সম্বম্ধে তাঁর ধারণার শতাংশের একাংশও জানে না। 

প্রথমে কথা হলো, এই গঠনমূলক কাজটা চমকপ্রদ কিছু নয় ও উত্তেজনার 
অবসরও তাতে সামান্য । 'দিনের পর দিন জনতার মধ্যে পড়ে থাকা, আর একঘেয়ে 
জীবনের মন্থর ও অচল গাঁতর মধ্যে আটকে পড়া, এসব আজকালকার র:চির বাইরে । 
যাতে উত্তেজনা নেই, যাতে রোমান্স নেই, নেই লম্ফবম্প, যে কাজ এতো ধারপ্রস্থ, 
যে কাজে 'হমালয়ের মতো ধৈর্য চাই, সে কাজ নবষ্‌বকদের মন যোগায় না। তারা 
হৃজ.কের বলে দ-পাঁচাদন সেসব কাজ ধরলেও তাতে শৈষপর্যন্ত 'টিকে থাকে না! 
ফলে গৃঁটি কয়েক বদ্ধদের মধ্যেই গঠনমূলক কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে যায় । অথচ যাঁদি 
জাতির ধৃবশান্তকে দেশগঠনের কাজে মাতিয়ে তোলা না ধায়--তবে একমান্র জনকয়েক 
বিজ্ঞ ও বৃদ্ধদের চেষ্টায় কোন কাজ হতে পারে না। আর প্রাণহাঁণ রুটিনের পায়ে 
ঘাঁদ গঠনমূলক কাজ নেমে আসে তবে তার মৃত্যু অনিবার্য । জনতাকে ও যুবশীন্তকে 
প্রাপভোলা উৎসাহে উৎসাহিত করতে পারা এবং সেই উৎসাহ দপর্ঘস্থায়ণ করার উপর 
তার সার্থকতা নিভ'র করে। এক-আধটি লোক নিজেদের দস্টান্ত 'দিয়ে উৎসাহের 
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সনা করতে পারেন 'কিম্তু সার্থকতা নির্ভর করছে জনসাধারণ সে উৎসাহ পেলো 
কিনা এবং উৎসাহ দীর্ঘস্থায়ী হলো 'কিনা, তার উপর। 

জনসাধারণের ও যুবকদের রুচি 'জানিষটাও এখানে বিচার্ধ। জীবন সম্বম্ধে 
ধারণা, কি করে জীবনের শ্রেম্ঠতম ও জুন্দরতম ব্যবহার করা যায়ঃ কীভাবে জীবনের 
সবচেয়ে বেশ সার্থকতা ও সুখ আসতে পারে এ সম্বন্ধে আজকের লোকের ধারণা 
অত্যন্ত গোলমেলে। গাম্ধীজীর এ সম্পর্কে কী ধারণা 'ছিল তা আমরা পরে 
যখন আলোচনা করবো তখন জনসাধারণের ভালোমন্দ জ্ঞান সম্বন্ধেও আলোচনা 
করবো। এখানে শুধু এইটুকুই লক্ষ্য করতে হবে যে, যাঁদ আমরা 'বিকৃত দ্‌স্টিভঙ্গী 
থেকে, একপেশে দ-ন্টিভ্রম থেকে মনন্ত না হই, যাঁদ পাগলের মতো, অদ্ধের মতো ব্যা্ত 
সর্বস্বতার আদর্শে বিভ্রাস্ত থাকি, যাঁদ উত্তেজনা খ+জে বেড়ানোটাই জীবনের লক্ষ্য 
বলে মনে কার, যদি শহুরে জীবন সম্ব্ধে অম্ধভান্ত না ঘোচে, যাঁদ সৌন্দর্য বোধের 
জ্ঞান সুস্থ না হয়, তবে গ্রামে গ্রামে পড়ে থেকে গঠনমূলক কাজ নিয়ে মেতে থাকা 
সম্ভব নয় । 'বি*বসভ্যতার এই দ্রুত 'বলীয়মান সময়ে (্রেনসিটারণ পিরিয়ড ) যারা 
পিছিয়ে পড়া পরাধীন সাম্রাজ্যবাদপিম্ট দেশে জন্মেছে, তাদের জীবনাদর্শে নানা 
সংকট উপাস্থিত হতে বাধ্য। তারা নবীনতার সঙ্গে নতনত্বের পার্থক্য বুঝতে পারে 
না, তারা সংস্কাতর সঙ্গে ফ্যাসনের তফাৎ বুঝতে অক্ষম, তারা শাস্তির সঙ্গে প্রগতির 
সম্পর্ক বূঝতে পারে না, তারা প্রগাঁতর সঙ্গে উত্তেজনার পার্থক্য বুঝে না, তারা 
গতিকে বুঝে, িম্তু উন্নাতি বুঝতে পারে না,তারা 'বিজ্ঞানভন্ত হয় অথচ স্বাধীন চিন্তায় 
আলস্যপরায়ণ হয়, তারা অনুকরণকেই সহজতম ও শ্রেষ্ঠতম পথ বলে মনে করে। 
এজাতায় বিকৃতি, জীবনাদশেই বিকৃতি ঘটায়, .ফলে তারা না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে 
পড়ে। শহরের একটা আঁতিনোংরা বাস্তির গরঅন্ধকার কুঠুরীও তাদের কাছে স্বর্গ 
বলে মনে হয়। িম্তু গ্রামের বিশাল প্রাস্তর ভরা রোদ হাওয়া ও জলের ছাবিটাতে 
তার প্রাণ হাঁপয়ে ওঠে । প্রভাতের সূর্ধঃ উদার আকাশ ভরা সর্ষ-চন্দ্র-তারা-পশ- 
পাখা-গাছ-পালা-এসব তাদের দন্টিভঙ্গী থেকে উধাও হয়ে গেছে। মানুষের সঙ্গে 
মানুষের পারচয়টা, আত্মীয়তাটাও তাদের ঘচে গেছে । শহরে এতো মানৃষের ভগড় 
অথচ মানূষে মানৃষে আত্মীয়তা করার দায়িত্ব সেখানে নেই। সেখানে 'নর্লজ্জের 
মতো 'নিজের স্বার্থকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বেড়ানো যায়। কোন লঙ্জা বা কৈফিয়তের 
দরকার হয় না। এতো লোকের ভঈড়ের মধ্যে এতোটা অসামাজিকভাবে জীবনযাপন 
করার কৌশল বর্তমান ধনতম্ঘ্রচালিত শহরগুলি ছাড়া কোথাও সম্ভব নয়। মার্কস- 
বাদদের কাছে পাছে এই বর্ণনা বঙ্ড অপছন্দ হয়, এইজন্য আমরা এখানে স্বয়ং 
এঙ্গেলসের লণ্ডনের বর্ণনা সম্পর্কে কিছটা তুলে দিচ্ছঃ 416 ০০০০৪ (0 100 
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কথাটা এই নয় যে গ্রামের মানুষেরা শহরের সৌন্দর্য দেখে বা প্রেমে পড়ে গ্রাম 
থেকে শহরে এসে ভীড় করেছে । গ্রামে অর্থসংকট ও জীবন সংকট ও দারিদ্রের চাপেই 
নিঃসম্বল হয়ে শহরের দিকে ছুটছে, একথাটা ঠিক। কিন্তু এই গতিটাকে, এই গ্রাম 
থেকে পলায়নের ভখষণ ও নিমম চিন্রটাকে মামাজ্যবাদী দালাল কৃম্টিবাহকেরা, 
দেশীয় ধনীবুজেয়া ও পাতি বৃজেয়া কীম্টবানেরা ও তথাকাঁথত প্রগ্গাতবাদীরা একটা 
সাংস্কৃতিক রূপ দিয়েছেন । গ্রামকে ঘ্‌ণা করতে. মানৃষকে অবজ্ঞা করতে তারা একটা 
সাংস্কৃতিক বা কৃম্টির মদত 'দিয়োছলেন এবং নবযুবকেরা এই অপপ্রচারে ও 
এইসব অর্ধ-সত্য মেকী বিজ্ঞানবাদদের ভাঁওতায় বেশ মেতে উঠোছল এবং নিজেদের 
অধঃপতনের একটা আত্মপ্রতারণাকারণ সাহায্য পেয়েছিল এবং গ্রামকে ঘৃণা করতে 
একটা প্রর্গাতর যুন্ত খুজে পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথই এসে প্রচণ্ড এক আঘাত করলেন 
এই মূর্থতারঃ অজ্ঞতার গড্ডলিকাকে । 'তানই প্রথম দেখালেন নবণনের সঙ্গে নতুনের 
পার্থক্য কি। কুৎসিত বলড্যাম্স থেকে 'তাঁন দেশকে বাঁচালেন, সত্যিকারের গান, নাচ, 
কণ্টি, সৌন্দর্যবোধ ক, সুম্দর কাকে বলে, 'শিষ্পবোধ কোথায় রয়েছে, প্রকীত থেকে 
আলাদা জীবনের 'বিড়দ্বনা কত, এসব কত 'জানিষ 'তিনি ভারতকে দেখালেন এবং মোহ 
থেকে রক্ষা করলেন। তিনি জানতেন গ্রামকেও গ্রামাতা দোষ থেকে মত্ত করতে হবে। 
গ্রামে বিজ্ঞানের প্রবর্তন করতে হবে কিন্ত 'তনি শহরের 'বিকৃত রুচিতে হাঁপিয়ে 
উঠেছিলেন। শহর 'নয়ে একটাও কাঁবতা রচনা করা তাঁর অসম্ভব মনে হতো; তাই 
1তাঁন শহর থেকে দূরে শান্তিনিকেতনে ও প্রীনিকেতনে গ্রামের মধ্যে, মাঠে-প্রাম্তরে, 
আকাশের তলে তাঁর কর্মজীবন ও শিক্ষাকেন্দ্র চ্ছাপন করলেন । রবীন্দ্রনাথ কিছ কম 
বৈজ্ঞানক ছিলেন না, এই তথাকাঁথত সং্কৃতির ও বিজ্ঞানের বাঁদরগনল (বাহকগন্াল'। 
থেকে । পরাধীন ভারতের 'বিকৃত রুচিকে 'তনি অনেকটা শুদ্ধ করেছেন সন্দেহ 
নেই, কিস্ত: সে চেষ্টাও এখনও সার্থক হয় 'নি। বরং রবঈন্দ্ুনাথের দানগুিকেও 
আজ শহরের কুক্ষিতে ও কক্ষতে *্বাসরুদ্ধ করে রাখার অভিনব চেষ্টা শহরবাসী 
আঅভিজাতরা করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান, কথা, সাহিত্য আজ ক-্টা গ্রামে 
জীবন্ত আছে ;ঃ শহরবাসীদের আডডায় রেন্টুরেপ্টে ও ড্রীয়ং রুমের হালকা গ্প ও 
চিত্তাবনোদনের কাজেই তা ব্যবহার হচ্ছে। তারই প্রভাবে পড়ে রাজনৈতিক কমরশরাও 
গ্রামকে ও গ্রামবাসীদের ভালোবাসতে পারছে না। তাদের রচবোধও নম্ট হয়ে 
যাচ্ছে। ফলে তাদের গ্রামের কাজে নিমগ্ন থাকা সপ্ভব হয় না। সামান্যতম বাধা পেলেই 
তারা পাঁলয়ে আসে এবং 'নজেদের বিকৃতি ও অযোগ্যতাগ্ণলকে গ্রামের লোকেদের 
উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের ঢেকে নেয়। অতএব সাত্যকার একটা 'বিপ্রব 
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দরকার জীবন দৃণ্টিভঙ্গীতেও | আমাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগার জ্ঞানটার ষে বিকার 
ঘটেছে তাকে যাঁদ শ.দ্ধ না করা যায় তবে কোন শিক্ষিত কমণকে গ্রামে ধরে' রাখাই 
সম্ভব হবে না। মানুষকে ও এই পুথিবীকে ভালোবাসা ও তার সেবা করার মধ্য 
দিয়েই জীবনের চরম সার্থকতা রয়েছে, এই কথা গ্রহণ না-করা পর্যন্ত আমাদের 
দেশ সেবার কাজ উপর উপর বা উপর চালাকির স্তর থেকে গভীর হবে না। এবং 
কোন প্রকার দেশগঠন বা গঠন কমেই মনোনিবেশ করা সন্তব হবে না। গাম্ধীজণ 
তাই এতো রবীন্দ্রতত্তও 'ছিলেন। গ্ৰান্ধীজীর গঠনমূলক কাজকে মহিমান্বিত সুর 
দিতে পারতেন মহাকাবি। অর্থনোতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই দুই প্রতিভার 
অনেক পার্থক্য ছিল, কিন্তু রুচি জ্ঞান ও জীবন সৌন্দর্য সম্বন্ধে দৃণ্টিভঙ্গী 
একজাতীয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষ ও 
পৃথিবীকে পেতে চেয়েছিলেন। গ্াম্ধীজী কর্ম ও সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষ ও 
পৃথিবীকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চেয়ে গাম্ধণজী ছিলেন অনেক 
কঠোর, বাস্তবধমর ও কঠিন। কেন না তাঁর আদর্শ যাতে সৌখিনতায় উবে না যায়, 
তাঁর আদর্শ যাতে কর্মে ও সংগ্রামে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে ও দেশে জাগরণ ও 
চাণ্চল্য সৃষ্টি করে, এই 'ছিল তাঁর লক্ষ্য। ফলে 'তাঁন শাম্ডনকেতনের হালকা 
গতিটার দিকে গুরূদেবের নজর আকৃষ্ট করতে ছাড়তেন না। 'তাঁন আভিযোগও 
করেছেন, যেন বেশী গান হচ্ছে, অথচ কর্মে ও দেশগঠনের কাজে, রোগ-ব্যাধি- 
দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে. জীবনে প্রতিদিনকার সংগ্রামে গানেরই মতো আনন্দ ও 
উৎসাহ সৃষ্ট হচ্ছে কোথায়? এটা রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা নয়-- প্রয়োজন 
অন্যায়ী জোর কখন কোথায় 'দিতে হবে, তার প্রাত নজর করিয়ে দেওয়া মান্তর। 
আজ যে রবীন্দ্রনাথকে একটা ফ্যাশানের ও ড্রায়ং রুমের সামগ্রী করা সম্ভব হয়েছে 
তারও কারণ গাদ্ধীজীর হঃসিয়ারটাকে খেয়াল না করা থেকে। রবীন্দ্রনাথকে 
পলায়নী মনোবাৃত্ধির লোকেরা যতটা ব্যবহার করে নিয়েছে চাষী, মজুর ও 
মধ্যবিত্রা তাদের জীবন সংগ্রামকে সুন্দর ও মাহমাশ্বিত করার কাজে ততটা লাগাতে 
পারে নি । সমাজের শোষক ও দূবৃত্ত পরস্বাপহরণকারাঁদের কৌশলশান্ত আতি অদ্ভুত 
তারা শুধু সাধারণের শ্রমজাত 'জীনিষগ্াল হাত করে নিজেদের ভোগে লাগাতে 
অভিন্দ্; শুধন তাইই নয়ঃতারা জনতার 'শিজ্পনম্পদকেও জন্তার কাছ থেকে বণ্চিত করে 
বেমালুম ভোগ করতে পারে । তাই লোকনতত্য, লোকসঙ্গীত আজ সাধারণ লোকেদের 
ভোগের বস্তদর নয়) তাও দিল্লীর দরবারে ও বড় বড় শহরের প্রমোদালয়ের একচেটিয়া 
ভোগের 'জনিস। রবীন্দ্রনাথকে তারাই একচোঁটয়া করেছেন। গ্রামবাসী জনতা 
“ছোটলোকদের” হাত থেকে রবীম্দ্রনাথকে উদ্ধার করতে পেরেছেন বলে পরম তৃপ্তি 
তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন। তাঁরা এমনকি এই সত্য ও কঠোরতার নেংটিপরা গাম্ধী- 
মূ্তিটাকেও ভ্রাম়্ংরূমের প্রতিমা বা রক্ষাকতাঁ রূপে বা আত্মার শান্তির কাজে 
লাগাচ্ছেন। নিজেদের অলস, অসৎ ও কুৎসিত ভোগাঁবলাসের উপরে শনন্র খদ্দরের 
আচ্ছাদন 'দিয়ে, যে খন্দর তারা কাটতেও জানেন না, গাম্ধীজীকে তারা এই ছোট- 
লোকদের হাত থেকে, অজ্ঞলোকদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। 'কিম্তু গাম্ধীজীকে 


৯৩৭ 


অত সহজে হজম ও আত্মসাৎ করা সম্ভব হয় নি, হবেও না কোনো কালে। কারণ 
গ্ান্থধাজী গোড়ায় আঘাত করে গ্েছেন। অর্থনাঁতিতে ও রাজনীতিতে তিনি আঘাত 
করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের মূলে আঘাত করে গেছেন, জনতার চৈতন্য এনে 
দিয়েছেন, সেই আঘাতের বেগ ও ধাক্কা ভারতকে বহুদূরে ঠেলে 'নয়ে যেতে 
বাধা । পৃথিবীর অন্যান্য প্রগ্াতশধলশান্তর মহামোহনায় ভারতকে নিয়ে যেতে 
বাধ্য । রবীন্দ্রনাথ শুধু সংস্কীতি দিয়ে বড় বড় শান্তর যোজনা করতে পারেন 'নি, 
কেউ তা কোন কালে পারে না। সমাজের অর্থনৌতক বুনিয়াদ ও রাজনোৌতক 
কাঠামোকে নাড়া দেওয়া চাই, শুধু সাংস্কীতিক বিপ্লব বেশী দূর অগ্রসর 
হয় না। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে আঁতি সহজেই ধনীরা তাদের কুক্ষিগত করতে 
অনেকটা সমর্থ হয়েছিলেন । এমন কি ইংরেজরাও হাত করবার তালে 'ছিল। বাক: 
এসব তুলনামূলক কথা পরে বিশ্লেষণ করা যাবে। এখন কেবল এইটুকু 
স্মরণ রাখা দরকার শ্রমিকচাষী আন্দোলন, দেশের ভালো করার চেষ্টা ইত্যাদর 
পিছনে জীবন দৃম্ধিভঙ্গীর মৌলিক কথাগৃলি রয়েছে। সেগুলি পরিচ্কার না হলে 
গঠনমূলক অথবা যে কোন কঠিন কাজ দীর্ঘ 'দিন বসে করা বা তাতেজীবন 
উৎসর্গ করা সম্ভব নয়। 

সাহংস বিপ্লবের প্রস্তুতির কাজেও বড় বেশী রোমান্ঠ থাকে না। প্রন্ত্যুতর কাজটা 
সব সময়ই প্রায় নিরস। যাঁরা 'বপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে পারাচত আছেন এবং যাঁরা 
দেশে বিদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের ভিতরকার ইতিহাস জানেন, তাঁরাই স্বীকার 
করবেন যে এ্ডভেগ্তার ও রোমাম্সের মধ্য 'দয়েই বিপ্লব তৈরী হয় না। সেখানেও 
অসীম ধৈধ, কঠোর 'নিরস নিরলস পরিশ্রম, হাড়ভাঙা খাটুনি, ক্লাম্তিহীন কর্ম 
রয়েছে । সংঘাতকালীন অবস্থায় যে বিস্ফোরণ ঘটে তাতে অবশ্য প্রচুর জনশান্তর 
উৎপাদন ঘটে, সে মস্ত শান্তর সাহায্যে পর্বত প্রমাণ বাধাকেও অতিক্রম করা যায়। 
কিম্তু সেই বিপ্লবী জনশান্ত মুত্ত হলেও তার ধারাবাহক ব্যবহার দীর্ঘায়িত করতেই 
হয় এবং সেখানে আবার ধৈর্য পরিশ্রম, কষ্টসাহফ্জতা কোন কিছুরই ঘাটতি থাকলে 
চলে না। বিপ্লব ঘখন আকুমণের রূপ নেয়, তখন অবশ্য এই জনশান্তর উৎপাদন 
চারদিক থেকে ফেটে পড়তে থাকে এবং ছোট-বড় সামাজিক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে 
জনতার সজনণ শান্ত যেমন বেগবান, তেমনি ধৈষশশিল রূপে দেখা দেয়। কিন্তু এটা 
একটা চিরম্তন নিয়ম নয় এবং সব দেশেই এমন ধরণের বিপ্লব ঘটে নি বা ঘটবে না। 
বরং আল্পকালকার হীতহামে যে ক'্রকমের বিপ্লবের নমুনা আমরা দেখেছি তাতে 
গোড়া থেকে আক্রমণকারী বিপ্লবের কোন ব্যাপার নেই। আজকাল বিপ্লববাদীরা 
আত্মরক্ষণাত্বক (৫665731%০ ) লড়াইয়ের লাহায্যে বা রক্ষণাত্বক-আক্রমণাত্মক 
(৫6061791%5-0951181%০) রণনাীতির সাহায্যে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়েছে এবং দীঘাঁয়ত 
এইসব বিপ্লবের ( প্রোট্ট্রেকটেড রেভোিউশন ) প্রন্তুুতির কাজটাই সংগ্রামের সবচেয়ে 
প্রধান কথা । এই প্রস্তুতি ব্যাপারটা হচ্ছে, সেখানে সংগ্রাম আরস্ভ করার পর্বেকার 
কাজটা অবাধ নয়, দ'র্ঘ সংগ্রাম চালু রাখার জন্য দীর্ঘকালের প্রস্তাত। অর্থাৎ 
যাঁদ বিশ বছরের গৃহযুদ্ধে নামতে হয় তবে 'বিশ বছরের প্রষ্তুতিই থাকতে হবে» 


৯১৩৬ 


লড়াইয়ের সাথে সাথে । সে ক ভীষণ ধৈর্য, কি ভীষণ কষ্টসহিফুতা, কি গভীর 
করে জনতার লঙ্গে মিশে একাম্তভাবে দিনের পর 'দিন কাজ করে যাওয়া । তার 
মধ্য তথাকাথত রোমা আছে কতটুকু? অবশ্য তাঁরা যে তখন তিন্ত বা 'বিরন্ত মনে 
কাজ করেন, তা নয়। িন্ততা বা বিরান্ত বোধ করলে পরাজয় অবশ্যন্ভাবী। 'কিম্তু 
এই কঠোর ও ধৈর্য সাপেক্ষ কাজগৃলকে তাঁরা এাডভেষ্টার বা রোমান হিসেবে গ্রহণ 
করতে শেখেন। চটকদার ও চমকপ্রদ কাজেই যে কেবল আনন্দ থাকে তা নয় তাঁদের 
আদর্শবোধ এমনভাবে তাঁদের জীবনকে রাঙিয়ে ভরিয়ে তোলে যে কদর্ধতম মেহনতটাগু. 
একটা পরম আনন্দের 'বষয় হয়ে দাঁড়ায় । এইটাই হলো সাত্যকার বৈপ্লাবক চেতনা । 
কাজেই গাম্ধীজীর পথে রোমাণ্চ নেই বলে যাঁরা সেই পথে চলেন না, তাঁরা বিপ্লবীদের 
পথও মাড়ান না; কেন না সেখানেও এঁজাতশয় চটকদারণ ব্যাপার নেই । ডিটেকটিভ 
উপন্যাসের থুল বা শিহরণ 'িংবা রোমা কোন প্রকার বিপ্লবেই নেই। বস্তুতঃ 
[ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখকরা বিপ্লবের বিষয় নিয়ে তাঁদের উপন্যাস রচনা করার কখনও 
কোন উপাদান (খাদ্য ) পেয়েছেন বলে শনান। এগুলি নোংরা খুন-জখম-হত্যার 
পুলিশগ কাহিনীর পারবেশন মান্ন। 


সেই সঙ্গে আবার কেবল অন্তরের 'গোঁয়াত্তাম এবং আম্তারকতার জোরেই গঠনকর্ম 
করা সম্ভব নয়। সেখানে জ্ঞান, বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্মত বচারবোধ থাকা চাই, 
একথা গাম্ধীজী বার বার বলেছেন। যাঁরা গঠনকর্মকে কেবলমান্ন রুটিনকর্ম হিসেবে 
প্রাণহটন কর্ম করে ফেলেন, তাঁরা নিজেদের চলার শান্তও হারিয়ে ফেলেন এবং জনতার 
হ্দয়ে উৎসাহও জাগাতে পারেন না। সেইজ্ঞান বাবিজ্ঞান বুদ্ধি কী? এখানে 
নানা জটিল প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। সমাজাবজ্ঞান ও মানুষের মনোবিজ্ঞান, এই দুটি 
বিষয়ে জ্ঞান অন্ততঃ থাকা চাইই চাই । সমাজ ও দেশ কোন পথে চলেছে, কোন্‌ পথে 
মাান্ত, কোন: পথে সংগ্রাম সষ্ভব ইত্যাঁদ জ্ঞান যাঁদ না থাকে তবে চলবেনা । 
দেশ গঠন মানে দেশের ছে+ড়া কাঁথায় তালি দেওয়া নয়। পুরোনো কুটিরশিজ্প ও 
হাতের কাজগুলিকে 'জইয়ে তোলা মানে পিছনে 'িরে যাবার উদ্দেশ্য থেকে নয়-_ 
সেই িজ্পগুীলকে নতুন কায়দায়, নতুন দ:ষ্টভঙ্গী থেকে ব্যবহার । নতুন দেশ তৈরী 
করতে হবে, তারই সূচনা করতে হবে জনতার নিজস্ব যা কিছ? শান্ত, বুদ্ধি ও যোগ্যতা 
আজও আছে তা 'দিয়ে। যাঁরা নতুন দেশ তৈরী করতে চান তাঁরা যাঁদ মনে করেন 
অতাঁতের সব কিছ ধূয়ে মুছে (ক্রিন শ্লেট ) নতুন করে একমাবর আমদানি করা 'বিদ্যা 
ও আমদানী করা যন্ত্রপাতির সাহায্যেই দেশগঠন শুরু করবেন, তাঁদের কখনো শুরু 
করাই হবে না। অতএব জনতার অর্থনোতিক সংকটে তাকে যতটুকু পারা যায় সাহায্য 
করা যাক, শুধু এইটুকুতেই গঠনমূলক কমমপন্থা মীমাবন্ধ নয়। সেই সাহাষ্যগৃলি 
এমনভাবে করতে হবে যাতে নতুন জবনের আভবানও শর হয়, শোষণহান, শ্রেণী- 
হশন সমাজের গোড়াপত্বনের কাজের 'দিকে নজর রেখে অগ্রসর হতে হবে। এই 
দৃষ্টিভঙ্গী যদি না থাকে তবে গঠনমূলক কাজ কোনও গতিবেগ ও উৎসাহ সৃপ্টি করতে 
পারবে না। 

এতো গেলো শিল্পোদ্ামের দিক থেকে, তাছাড়া অন্যদিকে আছে হরিজন 


১৩৯ 


উন্নয়ন, নারণজাতির সমান আঁধকার, 'হন্দু-মহসলমানের মিলন, গণাশক্ষা ইত্যাদি যে 
৫৯০০১ সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য থাকা চাই। 

ক, রাজনৈতিক সংগ্রামে ষে একতা দরকার ও জন জাগ্‌তি দরকার, সেই সংগ্রামিক 
৮০ কথা । দ্বিতীয়ত, শ্রেণীহীন সমাজের জন্য যে সাম্য ও গণতদ্ঘের 
(5088110 ও ৫62110018০8) প্রয়োজন বা সমান অধিকারের প্রয়োজনের কথা ৷ এইসব 
ভাঁবষ্যতের পটভ্এীমকায় বরমান কাজগুঁলি করবার জন্য যাঁদ শস্ত প্রয়োগ না করা হয়, 
তবে তা হবে অচল এবং সমাজের বর্মান অচলায়তনকে তা ভাঙতে পারবে না। 
অবশ্য গাম্ধীজীও এই বিপ্লবী ও এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী সব সময়ে পরিষ্কার করে 
বলতে পারেন নি, 'কম্তু মাঝে মাঝে তার প্রকাশ রয়েছে । মনে রাখতে হবে 
গাম্ধীজীর রাজনোতিক জ্ঞান সর্বদাই একটা ক্রমাবকাশমান পধাঁয়ে ছিল। অবস্থার 
চাপে ও বিভিন্ন মতামত বা বাধার মোকাবিলা করতে গিয়ে তিনি ধাঁরে ধারে তাঁর 
'ছোটবেলাকার ধারণার অনেক কিছ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। সে কথা অনান্র 
আলোচনা করবো । 'কিম্তু এতটুকু জেনে রাখা বথেন্ট যে গাম্ধীজী একজন তীক্ষ 
অনসম্ধিংস্ু ব্যক্ত ছিলেন। তান প্রত্যেকটি কাজের সূচনা ও বিস্তারের দিকে 
গাভীর নজর রাখতেন এবং গঠনমূলক কাজ যে রুটিন কাজের প্রাণহণনতায় ডুবে যেতে 
পারে তার দিকে খেয়াল রেখোছলেন এবং এইজন্যই বলেছেন যে শুধুই আন্তারকতা 
যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞানসম্মত ব্ধি াববেচনা যাঁদ সেই আন্তরিকতার সঙ্গে যুস্ত না হয় তবে 
তাতে বম্ধমূল ধারণা ও দল-উপদলের সাষ্ট হয়। প্রত্যেকাঁট কাজকে তার এীতহা'সিক 
প্রয়োজন দিয়ে যাচাই করতে হবে, সেই কাল ও সেই পাঁরস্থিতির মধ্যেই সেই পাঁর- 
কজ্পনার চরিতার্থতা ও 'িচার চলতে পারে । উদাহরণস্বরূপ দু-একটা কথা তোলা 
যাক £ ৭] 005 10850 0109115 25 1006 11701560 %/10) 01161068০01 0690010. 
৩ 010 10 0150. 59100001126 0119 100৬6: 01 17010-৬10161)26. [10 (1১6 ০1001 
0299 16 53100011260 041 51899” (1181)910109 ৬ ০0101206 ৬1], 0986 39 ) 

“অতশতে চরকা স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে যৃন্ত ছিল না। আঁহংসার শন্তি 
প্রকাশের উপায় হিসেবেও চরকা ব্যবহার হয়নি অতীতে । বরং অতীতে চরকা জনতার 
দাসত্বের প্রতীক ছিল ।” অর্থাৎ চরকার -কালাতাত, স্থানাতীত কোন মূল্য নেই। 
কোন কালে, কোন উদ্দেশ্যে, কার হাতে তার ব্যবহার হচ্ছে, তাই 'দিয়ে চরকার 
মূল্যামূল্য নিরপণ করা হবে। এরই ভিতরে গাম্ধীজর এ্রীঁতহাঁসক দ্টভঙ্গী ও 
চমৎকার আঁভিজ্ঞান প্রকাশ পায়। তিনি আবার বলেছেন, “9০811955 18০0: 
81019011295 901010100. [.90001 1111101179650 101) 10101608০ 3511110011265 
$/111 01 065600107 

*্প্রাণহীন শ্রম দাস-প্রথারই লক্ষণ । সচেতন ও সজ্ঞান শ্রম মনীস্তরই প্রেরণা ।' 
সামন্ততম্মেও শ্রম আছে, ধনতম্মেও শ্রম আছে, আবার সমাজতম্মেও শ্রম আছে। 
সামন্ততম্তের ও ধনতন্বের শ্রম দাসত্বের নিগড়। সমাজতন্ত্র ও “সবেদিয়' সমাজের 
শ্রম মৃন্তর আনন্দে ভরপুর । কাজে কাজেই চরকা দেখেই যাঁরা অতীতের ছবিতে 
চলে যান, গাম্ধীজপীকে তাঁরা বুঝতে পারেন নি। 'তান দেখাতে চেয়েছেন চরকা 
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মৃত্তির হাতিয়ার, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী 'শঙ্পশান্তর একচেোটয়া আঁধকারের বিরদ্ধে 
দাঁড়াতে হলে জনতার জানা যা কিছ জ্ঞান আছে তাই 'দিয়ে কুটিরশিজ্পকে 
দাঁড় করাক, তাতে ষ:দ্ধেরই একটা অবতারণা আছেঃ তাতে ম্বান্তর অভিযান সন্ট 
হবে। আমরা যাই কেন না মনে কর সাম্রাজ্যবাদীরা এই কুটিরাশজ্প ও চরকার 
আঁভষানকে সেই চ্যলেঞ্জ হসেবেই দেখেছে এবং দেশের জনতা তাকে মবান্ত 
সংগ্রামের অভিযান 'হসেবেই গ্রহণ করেছিল । চরকা সংগ্রামেরই পতাকা বহন করে 
এসেছিল। যাঁরা এভাবে দেখতে পারেন 'নি, তাঁরা চরকার মধ্যে অতীতে ?ফরে 
যাওয়াকে প্রাতক্রিয়াশীলতা ছাড়া অন্য কোন 'কিছ্‌ ধরতে পারেন নি । 'তিনি বলেছেন, 
“61 5০ (116 81011010115 17691 117 16591611959 11011)106 112101) 0810 (6801) 
4১181109201 01108 ১5918), 90 9০] 119৬6 10 10101107811) 7111 17055 
0///100155 2110 16 15 1121790000760.,,, ১১১১, গ্রখানে ৮৯10 0170956 90001010655, 
বলতে স্থান কাল পাত্র ও উদ্দেশ্য ইত্যাঁদ বোঝায় । তান আবার বলেছেন, 
“51101118119 075 0112110, 2 06 1781003০01৪ 199০1 109৮1 011089 & 198119 
[071০9 10 1061. [0 01)6 1)8210105 ০ 19৬11191191] 1:13 581) 117901010761)% 01 
[10195 [560010. 1615 1016 0009 17101) 21৬৩5 (16 ০1191108, 15 0101011 , 
[15 10106 07809 859181)60 (0 116 90175101010 101081817)1)6 10101) 61৬93 
16 81) 1171691511616 10153018520. 70061.” (7/19179009 ৬০1. ৬1১ 79£০---40) 

“একটা গ্রাম্য দারিদ্র বিধবার হাতে চরকা তার সামান্য ক-টি পয়সাই এনে দিতে 
পারে। কিন্তু জওহরলালের মতো লোকের হাতে চরকা ভারতের মশান্তর হাতিয়ার 
হয়ে গেলো । এইভাবে চরকাকে ব্যবহার করার জন্য চরকার ইঞ্জত বেড়ে গেলো । 
গঠনমূলক কাজসম.হকে যাঁদ সদৃদ্দেশে ব্যবহার করা হয় তবে সেই উদ্দেশ্যের জোরেই 
তা অদমনীয় শন্তি ও সম্মান অর্জন করতে পারে ।” 

অতএব গঠনমূলক কাজগুলি 'কি উদ্দেশ্যে, 'কি সমাজ বিজ্ঞানের যুন্তি থেকে এবং 
কোন: লংগ্রামকে শান্তশালী করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তার দিকে খেয়াল থাকা চাই । 
সেজ্ঞান যদি থাকে তবে গঠনমূলক কাজে প্রাণ আসবে, সে সব উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
হবে, লক্ষ্যহশন 'দিনযাপনের গ্লানি হবে না। যাঁরা গাম্ধীজীর এই দ-াষ্টভঙ্গী বৃঝতে 
পারেন নি, তাঁরা এ-কাজগুলিকে একটা একঘেয়ে দিনাতিপাতের প্রোগ্রামে পরিণত 
করোছলেন, ফলে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কমর্শরা তার আকর্ষণ বুঝতে পারেন 'নি। এই 
গঠনমূলক কাজের মধ্য 'দিয়ে তাঁদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও বিচারবৃদ্ধি বাড়াবার 
কাজটায় অবহেলা করেছেন বলে যাঁরা বুদ্ধিমান কমণ তাঁদের মন তাতে ভরে 'ন। 
চতুর ও বুদ্ধিমান কমর্দের যদি উপযুক্ত রাজনৈতিক খোরাক ও শশিক্ষাদীক্ষা, বা 
আদর্শগত উন্নয়নের সুযোগ না থাকে, তবে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। গঠন” 
মূলক কাজ কেবল গায়েগতরে খাটা মাত্র, বুণ্ধি ও বিদ্যার স্থান সেখানে নেই--এমন 
ধরণের আবহাওয়া যদি তৈরী হয় তবে তা জাগ্রত ধৃবশাস্তকে আকৃষ্ট করতে পারে না। 
কোন কোন ক্ষেত্রে গাম্ধীবাদী গোৌঁড়ারা বাঁদ্ধ বিরোধী আবহাওয়ার লৃদ্টি যেনা 
করোছলেন, তা নয়, ফলে 'শাক্ষিত ছাত্রছান্ত্রীরা গাম্ধীবাদের মধ্যে জান-ীবজ্ঞানের কোন 


৯৪৯, 


ঠাঁই বাস্ুযোগ নেই মনে করে গাম্ধীজীর লেখা ও কাজ ভালো করে পড়বার ও 
বিচার করবার প্রয়োজন মনে করেন 'নিঃ এবং তাদের জ্ঞানের ক্ষুধা বিদেশের বই ও 
বিদেশের আন্দোলন 'দিয়েই চাঁরতার্থ করেছেন। গাম্ধীজীর সহজ জশবন, সহজ কথার 
ভঙ্গী ও চাষাভুষাদের মধ্যে কাজ করবার জন্য জেদ ও তাঁর নিজের ব্যবহার অনেক 
ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা করে 'দিয়োছল যে বুঝি বা গাম্ধখজণ 
ভারতবাসীদের চাষাভুষোই বানিয়ে রাখতে চান এবং লেখাপড়া ও জ্ঞানবিজ্ঞান 
'সম্বদ্ধে গাম্ধীজীর বোধ হয় বিরাগ আছে । এই ধারণা থেকে তাঁরা অনেকেই 
গাম্ধীবাদ কি তা ভালো করে বুঝতে চেগ্টা করেন নি। এরকম একটা ভ্বাস্ত ধারণা 
তৈরী করার দায়িত্ব কতকটা গাম্ধীবাদীদেরও আছে। তাছাড়া ১৯২০-২১ সালের 
অসহযোগ আন্দোলনে চ্কুলকলেজ বর্জননীতি অনেকটা এই জাতীয় প্রচারে সাহাষ্য 
ফরেছে যে সাত্য বুঝি বিদ্যা-বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানের চ্ছান গাম্ধী আন্দোলনে নেই, সবই 
বুঝি হাায়ের ভাবাবেগের ব্যাপার। অবশ্য যাঁরা ওয়াকিবহাল, যাঁরা গাম্ধী- 
আন্দোলনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা এই জাতীয় ভ্রম করেন নি; 
কিন্তু হুজুগ ও ফ্যাশানের ঝোঁক যাঁদের বেশগ তাঁরা অত সব তাঁলয়ে দেখার কষ্ট 
স্বীকার করেন 'ন। এইরকম একটা ভ্রাম্ত ধারণার জের টেনে অনেক বামপন্থী 
'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তাৎপর্য টাও খণটিয়ে দেখার প্রয়োজনই বোধ করেন 
নি। এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলন, যা গাম্ধীজী চালাচ্ছিলেন, তা স্বাধঈনতা 
আন্দোলনই নয় এই জাতীয় বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার বশে গঃ্ধীজীর কথা তাঁলয়ে 
দেখবার কোনোপ্রকার প্রয়োজনই তাঁরা মনে করেন নি। 

ফিম্তু উপরোন্ত কারণ ছাড়াও আরো গুর্ত্থপ্র্ণ কারণ রয়েছে যার ফলে 
গ্রাম্ধীজী শিক্ষিতমহল থেকে ও বিপ্লবীদের থেকে অনেকটা দূরে সরে গেলেন ॥ কোন 
মতবাদই প্রথম থেকেই সর্বসাধারণের নিরপেক্ষ বিচার আশা করতে পারে না। 
জনপ্রিয়তা কেবলমাত্র যাস্তযন্ততার উপর নির্ভরশপল নয়। নানা প্রকারের জনাপ্রিয় 
মনোবিজ্ঞান ও জনাপ্রয় সংস্কার সেই মতবাদের বিরদ্ধে নানা বাধা ও সংকট ডেকে 
আনতে পারে । সমাজের আভাম্তরীণ হশ্ছ, শ্রেণসংগ্রাম ও অন্যান্য অনেক প্রকারের 
হার্থ জাতির জীবনে এমন সব হাল্লা, হৃজন্গ ও আতংক সৃষ্টি করতে পারে যাতে 
অনেক ব্ণীন্তসঙ্গত কথাও লোকের কানে প্রবেশ করে না এবং তখন পচলে কান কেটে 
নিয়েছে শুনে নিজের কানে হাত না দিয়েই চিলের পিছনে দৌড়াবার লোকের 
অভাব হয় না। সে অবস্থায় অনেক নেতার পতন ঘটাও সম্ভব হয়? শ্রদ্ধা ও ভান্ত- 
ভাজনদের পথেঘাটে লাঞ্ছিত হতেও দেখা যায়। এমন কি নানা ধরণের সংস্কার ও 
গুজব অনেক সময় বাস্তব সত্যকে চাপা দিতে সমর্থ হয়। শনুপক্ষ তার সুযোগ 
নেয় এবং সে রকম অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করে। 

প্রথম যখন গাম্ধীজী ভারতের রাজনীতিতে সাঁরুয় অংশ গ্রহণ করলেন, অর্থাং 
১৯১৮ সাল থেকে 1৯৯২২ নাল পধন্ত এই সমকনটায় গাম্ধীজীর প্রভাব, প্রাতপাত্ত ও 
নাম অতি অগ্ভ্ত রকম ছিল। তখন মুসলমানেরাও গাম্ধীজীর ভন্ত, খিলাফং 
সংগ্রামের নেতৃত্ব 'দিয়েছেন গাম্ধীজী। হিম্দ্‌-মুসলমান ভাই ভাই রবে ভারতের 
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আকাশবাতাস মংখাঁরত। বজ্তুতঃ সাক্ষাৎ সংগ্রামের প্রোগ্রাম গাম্ধজী প্রথমে খিলাফৎ 
কঁ্দিটতে জাগে গ্রহণ করাতে (১৯২০ ) দমথ' হয়েছিলেন, কংগ্রেলে পরে। দাঁক্ষণ 
আঁক্রিকার লংগ্রাম গাম্ধাজকে 'িবরাট খ্যাতি ও সমর্থন জাগয়োছল। চচ্পারশের 
সত্যাগ্রহ ও তার সার্থকতা জনতার বুকে নতুন প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁর বাণণ 
ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পরত দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে 
লাগলো । বহুকালের নিষাঁতিত ভারত বহাঁদনের অপমানিত লাঞ্ছত জীবনের 
ধির-দ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মূর্ত প্রতীক হিসেবে গাম্ধীজীকে পেয়ে উৎসাহে ও সাহনে 
অধগর হয়ে উঠলো । কুটিরাশক্পণ ও সাধারণ 'শিজ্পপতিরা শ্বদেশীর ডাকে তৎক্ষণাৎ 
সাড়া দিল। হরিজনেরাও মযৃন্তর ডাক শংনতে পেলো । মোটকথা সমগ্র ভারত তখন 
এক বাক্যে গাম্ধীজীর 'পছনে এসে দাঁড়ালো । তাছাড়া সর্বভারতীয় একচ্ছন্ন নেতা 
গিসেবে তাঁর স্থানে তিনি একক হয়ে রইলেন, কারণ এর 'কিছ-দিনের মধ্যেই তিলকেরও 
মৃত্যু হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাক্ষাৎ দায়িত্ব গাদ্ধীজীর 
উপরই এসে পড়লো । গাম্ধীজীর রাজনীতিতে ঢুকতে 'ছিধা থাকলেও অবশ্থা ও 
জনহার আগ্রহের চাপে এই দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করলেন । সর্বভারত তাঁকে একবাক্যে 
মহাত্মা উপাধি দিল। তখন গাম্ধীজীকে জনসাধারণ ভগ্ববানেরই অবতার বলে 
ভাবতে লাগলো । এই সময়ে গাম্ধীজীর বিশেষ কোন লমালোচকই ছিল না বলা 
যায়। অথাৎ তখন সকল শ্রেণির, সকল জাতির, সকল স্বার্থের একটা অস্থায়ী 
সম্মলন সৃষ্টি হয়োছিল গাম্ধীজীকে 'ঘিরে, সামাজ্যবাদের বিরদ্ধে । 

শু; এই জাতীয় একতা বেশশীদন রইল না। ১৯২২ সালে চৌরিচোরার ঘটনার 
পর অমহযোগ আন্দোলন হ্াগত করার সঙ্গে সঙ্গে সমন্ত ভারতে একটা ধাকা এসে 
পড়লো । সেই আঘাতে এই একতা ভেঙে যেতে লাগলো এবং নানাদক থেকে 
নানারকমের সমালোচনা গাম্ধীজীর উপরে এসে পড়তে লাগলো ॥ বিপ্লবীরা ও 
চরমপন্থীরা গাম্ধীজীকে আঘাত করলো এই বলে যে গাম্ধীজ? গণাবিদ্রোহ ও বিদ্লবের 
ভয়ে পিছিয়ে গেলেন এবং সমস্ত আন্দোলন যখন বেপরোয়া ভাবে এগিয়ে চলেছিল, 
হঠাৎ সেই অগ্রগাতর মুখে আঁহংসার দোহাই তুলে তা বন্ধ করাতে দেশে হতাশা 
ছাড়য়ে পড়োছল এবং তার ফলে জাতীয় এঁক্য ভেঙে পড়লো । প্রাতীক্রয়াশশলেরা 
মাথা তুলে দাঁড়ালো, 'তনি 'বপ্লবের প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা করলেন ইত্যাদি । যাঁরা 
চরমপন্থী নন অথচ গ্াম্ধীজীর ভন্ত, তারাও কিংকর্তব্যাবমট হয়ে পড়লেন, 
দেশবম্ধুর মতো লোকেরাও প্রশ্ন তুললেন যে সমগ্ল ভারতের জনতা সর্ব অবশ্থান্নই 
আহংস থাকবে, এই যাঁদ শর্ত হয় তবে ভারতে কখনোই আহিংস সংগ্রাম সম্ভব নয়, 
এই অঙ্ভূত শর্ত কখনও মেনে নেওয়া চলে না। জওহরলাল প্রভৃতি নব ষৃূবকেরাও 
হতাশ হলেন, যাঁদ আহংসার শর্ত এই ভাবে রক্ষা করতে হয় তবে তো কোন কালেই 
সংগ্রাম করা যাবেনা । কারণ সমগ্র জনতার উপর সেই মতো কর্তৃত্ব স্থাপন করা ও 
রক্ষা করা সম্ভব নয়, শহুপক্ষের প্ররোচনায় অনেক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে, এছাড়া 
শতুুপক্ষের চরেরা মতলব করেও হিংসার ঘটনা ঘাঁটয়ে দিয়ে সমস্ত আন্দোলনকে বন্ধ 
করে দিতে পারে। এই যুক্তি গাম্ধীজীকেও ভাবিয়ে তুলেছিল, কারণ পরবতণকালে 
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আবার বখন গণসংগ্রামের প্রয়োজন আসে, যেমন ১৯৩০ পালে, ১৯৩২ সালে, ১৯৪১ ও 
১৯৪২ সালে । তখন এবং বরাবরই এই প্রশ্ন গাম্ধীজী, জওহরলাল, আজাদ, সুভাষচণ্দর, 
বল্পভভাই প্রভৃতির মধ্যে গভীর বিতর্ক ও আলোচনার সৃষ্টি রে। কারণ আন্দোলন 
ঘোষণার পর যাঁদ আবার কোথাও হিংসা ও চৌরচৌরার মতো ঘটনা ঘটে তবে কি 
গাম্ধীজী আবার সংগ্রাম বন্ধ করে দেবেন? গ্াম্ধীজশর পক্ষে একথা স্বীকার করা 
আত্মহত্যারাই সমান যে, সকল অবস্থায় অহিংসা' কার্যকরণ নয় । কেন না তিনি প্রমাণ 
করতে চান যেকোন অবদ্থায় যেকোন হিংসার মধ্যেও আহংসার পথ ও অহিংস 
সংগ্রামের পথ থাকতে হবে, না হলে আহংসা সংগ্রামের শ্রে্ঠ হাতিয়ার, এই দাবি অচল 
হয়ে ষায়। গাম্ধীজীকে অনেকটা 'পাছয়ে আসতে হলো এবং 'তানি পরবতর্শ ষুগে 
এই ঘোষণা করলেন যে তান মোটামুটিভাবে দেশকে আঁহংসার অন্‌কূলে এনে 
সংগ্রাম ঘোষণা করবেন এবং তারপরেও যদি হিংসা কোথাও দেখা দেয় তাহলে তিনি 
পিছ পা হবেন না। জওহরলালজী অবশ্য তাঁর আত্মজীবনীতে এই দেখাতে 
চেয়েছেন যে গাম্ধীজী কেবলমান্ত চৌ'রিচৌরার জন্যই আন্দোলন বন্ধ করেন নি, 
হিংসার বীভংস রূপ বোম্বাইতেও তার পূর্বে ফেটে পড়েছিল, 'প্রশ্প অব ওয়েকসের 
ভারত পদার্পণ উপলক্ষে। তখন দেশে শঞ্খলাবোধ সামান্যই সৃষ্টি হয়েছিল৷ 
কংগ্রেসের শাসন ( কনষ্ট্রোল) কেবল 'হিংসার উপরেই ছিল না, সংগঠনের কোন জোর 
তথন ছিল না । কোন দীঘস্ছায়ী সংগ্রামের উপযস্ত আভিজ্ঞ শৃঙ্খলাবদ্ধ সত্যাগ্রহর দল 
সৃষ্ট হয় 'নি। তাছাড়া গাম্ধীজী নিজেই বলেছেন জনতা হিংসার পথ নিয়োছল বলে 
[তিনি আন্দোলন বদ্ধ করেন নি, কিন্তু কংগ্রেস ও খিলাফৎ-এর নেতা ও কমর্ণরাও 
হিংসার সঙ্গে জাঁড়ত দেখে তানি আন্দোলন বম্ধ করে দেন । দেশকে প্রস্তুত করতে হলে 
এক কঠোর গঠনম.লক কাজের মাধ্যমে দেশের মধ্যে শন্তি তৈরী করতে হবে, ধার উপর 
গাম্ধাজীর বা নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ থাকবে । তখন যদি আন্দোলন চালিয়ে যেতে হতো 
তবে আঁহংসার কোন বালাই থাকতো না, 'বিশেষ বাণশর কোন মল্যই থাকতো না, 
সরকারণ প্রাতাঁহংসায় তা রন্তের বন্যায় নষ্ট হয়ে যেতো, সরকার আঁত সহজেই সমগ্র 
জাতীয় আন্দোলন, গাম্ধীজীর শন্তি সব নম্ট করে 'দিতে পারতো । ' তখন আন্দোলন 
চালিয়ে যেতে হলে গাম্ধীজীর নেতৃত্ব কায়েম থাকতো না। উচ্ছঞ্খল জনতাই 
গাম্ধীজীকে পিছনে টেনে নিতো, 'কম্তু গাম্ধীজণর মতো শন্ত, একগ'য়ে ও দঢ় লোককে 
তাঁর পথচন্যত করা বা অন্যের হাতের পুতুল করা কখনোই সম্ভব নয়। তান দয হস্তে 
বলগা টেনে ধরলেন, তাতে ঘত প্রতিক্রিয়া, বিদ্রোহ বা আক্রমণই সহ্য করতে হোক । 
সেই দিনই ভারতকে তিনি হিংসার পথ থেকে হটিয়ে আনলেন বলা যায়। ভারতবর্ষ 
হিংসার পথে যাবে, না অন্য পথে যাবে এই বৃহত্বম সিম্ধাস্ত ১১২২ সালেই হয়ে 
গেছে। 'কিশ্তু সেই 'সিম্ধাম্ত 'নিতে গিয়ে গাম্ধীজীকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে, 
তার জনাপ্রয়তার একচ্ছন্্র সম্মান পথে ফেলে 'দিতে হয়েছে, অস্ায়শ ভিতর উপর 
জাতাঁয় এক্যের মোহ ত্যাগ করতে হয়েছে, দক্ষিণ, বাম, বিঞ্লবা, প্রাতিবি*্লবী সকল 
প্রকার দিক থেকে সমানে আরুমণ সহ্য করতে হয়েছে। অবতারত্ব ঘোচাতে হয়েছে এবং 
তীন আর দশজন নেতার মতোই জনমতের আদালতে বিচার প্রার্থী আসামীর 
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কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হন। তাছাড়া 'খিলাফৎ আন্দোলনের গাঁতবেগণ্ড তখন নষ্ট 
হতে শুরু হয়েছে । তুকণন্থানে কামাল পাশার উত্থান খলাফৎ আন্দোলনের তাধপয* 
ও অর্থ দিল মূল্যহশীন করে । ফলে মৃসলমানেরাও জাতীয় সংগ্রাম থেকে হঠে যেতে 
লাগলো । জাতীয়তাবাদী মসলমান, সরকার ঘে"ষা লগগপন্ছী মুসলমানদের মধ্যে 
প্যর্থক্য এসে যেতে লাগলো । স্যার সৈয়দ আহমেদের নীতি আবার মুসলমানদের 
মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, অথাৎ হিন্দ্‌দের সাথে ভাগ্য না মিলিয়ে ইংরেজের 
সঙ্গে সহযোগিতার নতি উচ্চস্তরের ও শিক্ষিত মুসলমানদের" টেনে নিতে লাগলো । 
ম.সলিম সাম্প্রদায়ক 'িন্তা শেষপর্যন্ত দই জাতিতত্বে কিভববে প্রকাশ পায় সে 
ইতিহাস সর্বজনাবাদত অতএব আলোচনার দরকার হবে না। মোট কথা গাম্ধীজণর 
প্রভাব মুসলমান নেতাদের থেকে সরে যেতে থাকলো এবং ইংরেজরা তাতে উস্কানি 
দিতে লাগলো । সমগ্রভাবে মসলমানেরা আর কোন দিনই গাম্ধীজীকে গ্রহণ করলো 
না। একমাত্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও শবদ্ধেষই গাম্ধীজীকে এবং গাম্ধীবাদকে ঠৌকিয়ে 
রাখলো মুসলিম জগৎ থেকে । অথচ গাম্ধীজী মুসলমানদের জন্য কম করেন 
নি। শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের স্বার্থ ও জীবন রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ 'দিতে হয়। 
এমন কি আজ যে পাকিস্তান স্বাধীন, তাও ম-সলমানদের ত্যাগ ও সংগ্রামের ফল “নয়, 
গান্ধী আন্দোলনেরই একটা পরোক্ষ ফল, একথা এখন স্বীকার না করলেও, ' কালে 
একদিন স্বীকার করতেই হবে । সমগ্রভাবে সমস্ত ভারতবষে আজ উভয়েই স্বাধীন, 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ফলেই ভারত ও পাকিস্তান আজ উভয়েই স্বাধীন । 
কিন্তু সেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে মসলীম লীগের দান কি? মুসলমান 
জনতা? শ্রমিক ও চাষীরা অবশ্য নানা সংগ্রামে অনেক সময় অংশ 'নয়েছে কিন্তু 
মুসলমানদের জাতীয় নেতৃত্ব কংগ্রেস ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে যে 'বরোধ তারই 
স্ুবিধাটুকু বসে বসে উপভোগ করেছে মাত্র, এবং পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে পাকিস্তান 
কায়েম করে নিয়েছে। অবশ্য পাকিস্তান কায়েম হবার সময় যেসব রন্তারান্ত ও 
হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তাতে সাধারণ মুসলমানদের কত ক্ষতিই না হয়েছে এবং তাকে 
যদ পাঁকস্তান করার ও স্বাধীন মুসলমান রাল্ট্র তৈরী করার মুল্য বলে ধরে নেওয়া 
হয় তবে ইতিহাস হাসবে ; এবং এই মুলা দিতে মুসলীম লবগও প্রস্তুত ছিল না বা 
এই মূল্য দেবার জন্য মুসলমান জনতার কাছে আগে থেকে দাবিও তাঁরা করতে পারতেন 
না। এই স্বিধাবাদী নেতৃত্ব দিয়েই মুসলীম লণগ তৈরী হয়েছিল বলেই আজ এরই 
মধ্যে পাকিস্তানে মৃসলশম লীগের এমন শোচনীয় পতন ঘটলো ॥। লীগের 
নেতৃত্বের ফাঁকা কথা জনতার পাম্প্রদায়ক মোহ ভাঙার সাথে সাথে মৃসলমান 
জনতার কাছে যতই স্পন্ট হয়ে উঠবে, ততই অততে সর্বভারতীয় সাম্রাজযব।দ 'বিরোধা 
সংগ্রামের প্রতি পাকিস্তান মুসলমানদের শ্রম্ধাও গিরে আসবে এবং তাঁদের জন্য 
গাম্ধীজী কি করেছিলেন সে কথার সত্যিকার স্মরণ সেদিন হবে এবং তাঁরাও হয়তো 
গাম্ধীজীকে তাঁদের জাতির, পিতা না হোক, পিতৃস্থানীয় কেউ বলে না 
করবেন। 

দেশাীবভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির বিরুদ্ধে গাম্ধীজ প্রায় শেষপযন্তি লাই কয়ে 
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গেছেন একথা সর্বজনবিদিত। তবুও যখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও অন্যান্য দল 
গাউপ্টব্যাটেন প্রস্তাব মেনে নিল, তখন গাম্ধীজণর কোনো আপাতত টিকলো না। তখন 
গাম্ধীজী আর বিরোধিতা করলেন না। কারণ তাঁর মতে তখন অবস্থা আয়তের 
বাইরে চলে গেছে, গোটা ব্যাপারটাই খুব দের হয়ে গেছে সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম ঘোষণা করার । ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে তিনি সোঁদন প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা 
বা সংগ্রাম করলে নেতাদের কারো সমর্থন তো পেতেনই না, জনগণের সমর্থ নও কতটা 
পেতেন, তা বলা যায় না, কেননা জনতার মনও তখন 'বাঁষয়ে গেছে । ভারত 
ইতিহাসের এই আঁনবার্ধ পাঁরণতিকে ঠেকাতে হলে তার বহু পর্ব থেকেই ভারতের 
রাজনপাঁত অন্য পথে চালনা করার দরকার 'ছিল, যে পথে সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলতে 
সাহস না পেতো । যাই হোক এইবাদানুবাদ এীতহাঁসক এবং প্যারেলালজীর 
'লাষ্ট ফেজ” এবং মৌলানা আজাদের “ইপ্ডিয়া উইন্‌স 1ফ্রডম-এ এীবষয়ে অনেক 
আলোকপাত করে ; 'কিস্তু তাই বলে তাঁদের 'বিচার ও মতামত অন্থাস্ত বলে ধরে নেওয়া 
উচিত হবে না। 
যখন বললাম যে পাকিস্তানের জনগ্ণও একদিন স্বীকার করবেন যে মহাত্মা গাম্ধী 
তাঁদেরও আঁতি আপনজন ছিলেন, তার অথ এই নয় ষে গাম্ধীজী পাকিস্তান সৃষ্টি 
করতে অথবা পাকিস্তান আদায় করতে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন । তার অর্থ এই 
যে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা, প্রর্গাত ও ভাঁবষ্যং নিয়ে তাঁরা যখনই ভাববেন তখন 
গাম্ধীজীকে অস্বাকার করতে পারবেন না। গাম্ধীজী আবার একদিন ভারত ও 
পাকিস্তান ছ্ত্োয় একন্ন হবে এমন আশা পোষণ করতেন। তাছাড়া যদ দেশ 
খণ্ডিত হলো হিন্দ ও মুসলমানের ঝগড়া মেটাবার জন্য, তবে দেশ ভাগ হলো বলে 
দই দেশে শন্তুতা তোথাকা উচিত নয়। যদ ঝগড়া ব্ধ না হয়, যদ তাবেড়ে 
যেতেই থাকে, যাঁদ শান্ত না হয় তবে বুঝতে হবে আলাদা হয়েও সমস্যার সমাধান 
হলো না। হয়তো শান্ত মনে বিচারের ফলে এবং পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দেণর 'বিনি- 
ময়ের কলে ও শান্তি রক্ষার ফলে এমন এক অবস্থার সূষ্টি হবে যে দুই দেশের জনগণ 
ক্রমশঃ নিকটবত হতে থাকবে এবং চ্বেচ্ছায় পূনর্মিলিত হবে। এক দেশ অপর 
দেশকে যুদ্ধে অথবা অন্য উপায়ে বাধ্য করে নয়, কিজ্তু পরস্পরের সম্মতি নিয়ে আবার 
তারা এক হতে পারে। দুই দেশের মধ্যে তাই সৌহার্দ্য চ্ছাপনের কথা বলে গেছেন 
এবং দেশ আবার এক হতে পারে এমন ডীন্ত তার মৃত্যুর কিছুদিন আগেও করেছেন । 
যাক আলোচনার মুখে আমরা প্রসঙ্গ থেকে একট. বাইরে সরে এসেছিলাম । 
মোট কথা গাম্ধগজনীর সম্মানের স্বণয:গ তখন ভেঙে গেল। নানা দিক থেকে নানা 
প্রশ্ন উঠতে লাগলো । গাম্ধীজী সংগ্রাম বন্ধ করে 'দিয়েই চুপ করে রইলেন না। 
তখন তিনি পনেয়ো দফা গঠনমূলক কাজের বিখ্যাত প্রোগ্রাম কংগ্রেস ওয়াকিং 
কাঁমাটর দল্লী বৈঠকে পাশ করালেন এবং সমগ্রদেশকে এই গঠনমূলক কাজে নিষন্ত হতে 
নির্দেশ দিলেন। এই প্রতিক্রিয়ার ষুগে গঠনমূলক কাজ উপয্স্ত সাড়া পেলো না, 
বরং জাতীয় প্রোগ্রামের প্রতি একটা অনীহাই সূষ্টি হলো। যদি জয়ের মুখে, 
গাম্ধীজশীর সম্মান বখন শিখরে রয়েছে, তখন যদ এ প্রোগ্রাম চালু করার চেস্টা 
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করতেন তাতে যত সহজে সবাইকে রাজ করাতে পারতেন ; পরাজয়, নৈরাশা, ও 
প্রতিক্রিয়ার মুখে এই নিরস দীর্ঘকালীন প্রোগ্রাম চাল করা তত সহজ নয়। তাছাড়া 
তখন কংগ্রেস ও গাম্ধজশ আইন পাঁরষদ বয়কট নাতি চাল্‌ রেখেছেন। কাজেই 
সাক্ষাৎ সংগ্রামও নিষেধ, আবার কোঁন্সিল প্রবেশও নিষেধ এমন ধরণের পারাম্ছ্িতিতে 
রাজনশীতি করাটাই যেন নিষেধ, এমনি অবস্থার স্টি হলো । কেবলমান্ অরাজনৈতিক 
গঠনমূলক কাজটাই রইল, এই অবস্থায় গাম্ধীজশীকে অরাজনোতিক ও অবৈপ্লাবক লোক 
বলে তখনকার দিনে ধারণা হওয়া অসন্ভব নয়। ঠিক এই সময় বুঝে সরকারও কোন 
কোপ 'দিতে কন্ুর করলো না। সরকার প্রতিআক্রমণ চালিয়ে দিলো, গাম্ধীজগকে 
গ্রেপ্তার করলো এবং বিচার করে দণ্ঘ ছয় বছরের কারাদণ্ড 'দিয়ে দিল। তখন 
নেতাহাীন কংগ্রেস কঠিন পারিচ্ছিতির মধ্যে পড়লো । চারাদক থেকে ভাঙনের সুর 
মাথা চাড়া দিল। গ্াম্ধীজী বাইরে থাকলে সে প্রাতক্লিয়া হয়তো সামলানো যেতো, 
গাম্ধীজী হয়তো সর্বভারতেই গঠনমলক কাজ গ্রহণ করাতে পারতেন এবং তার 
তাৎপর্য বুঝাতে পারতেন। কিস্তু সে স্থযোগ সরকার কেন গাম্ধীজী ও দেশকে 
দেবে? তারা তো মূর্খ নয়? যাক: গাম্ধীজী অনেকদিনের জনা ভিতরে ঢুকে 
গেলেন, জনতা বিভ্রান্ত ও হতাশ হলো, গাম্ধীবাদী ও গাম্ধীবরোধীদের মধ্যে নানা 
ভাগাভাগি, দলাদাল হতে লাগলো । গ্াদ্ধীজীর অবর্তমানে গাম্ধীবাদ ব্যাখ্যা ও 
অপব্যাখ্যা করার ভার অনেক যোগ্য ও অযোগ্য ব্যান্তরা গ্রহণ করলেন । ভারতের 
রাজনীতিতে বিবাদ দেখা 'দিল, 'বাভি্ন মতবাদের লড়াই দেখা দিল। 

কাণ্ডারীহণীন কংগ্রেসের মধ্যে তখন দুটি দল বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, এক 
দেশবন্ধ; ও মাতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কোম্সিল-প্রবেশকামণীদের দল বা 0০- 
০112/18০1, আর রাজা গোপালাচার?, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতির নেতৃত্বে 
কৌদ্সিল-বর্জন বা 1২০-01808০1 দল। বলা বাহুল্য আইনসভা বজঁন ও বয়কট 
নগতির; সমগ্র আন্দোলন বদ্ধ করার জন্য, কোন পরিবর্তন গাম্ধীজী করে যাননি । 
কাজে কাজেই কোম্দল-প্রবেশ নতুন করে কংগ্নেসের অনূমতি না পেলে করা সম্ভব 
নয়। গাম্ধঈজীর সম্বন্ধে সমস্ত ভারতে নানা প্রশ্ন উঠলেও এমন মনে করার কোন 
কারণ নেই যে গাম্ধীজীর প্রভাব দূর হয়ে গেল। 'বিশেষকরে জনতার মধ্যে গাম্ধীজণর 
প্রতি শ্রদ্ধা তখনো বিরাট । 'শাক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই তাঁর প্রভাব 
সবচেয়ে আহত ও ক্ষুপ্ন হয়েছে । কংগ্রেসে দেশবম্ধ ও মতিলাল তাই তাঁদের প্রস্তাব 
পাশ করাতে পারলেন না। রাজা গোপালাচারীর প্রস্তাব পাশ হলো, অর্থাৎ 
গঠনমূলক কাজ ছাড়া অন্য কোন প্রকার কাজে অগ্রসর হতে কংগ্রেস রাজি হলো না। 
অর্থাৎ গাম্ধীজী যে প্রোগ্রাম রেখে গেছেন তার এক চুল এদিক-ওদিক করতে রাজা- 
গোপালাচারীর দল রাজি হলেন না। এই থেকে ওদের নাম হলো গোঁড়া গাম্ধী- 
পন্থী । এঁদকে দেশবম্ধু ও মাঁতলালের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি তৈরী হলো । কংগ্রেসের 
মধ্যে তুমুল 'বিতপ্ডা কলহ ঘদ্ঘ চলতে লাগলো । স্বরাজ্য পার্টি নিবচিনে 
যোগ দিল, খুব চমকগ্রদভাবে জয়লাভ করলো এবং কৌদ্সিল ও বিধানসভার 
(ভিতর থেকে সরকারকে প্রাত পদে পদে বাধা দিতে লাগলে এবং স্বরাজ্য পার্টির কাষ- 
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কলাপে দেশে রাজনৈতিক প্রাতিক্রিয়াটা অনেকটা প্রতিহত হলো । নো-চেঞ্জারদল 
অর্থাং মূল কংগ্রেস বা গাম্ধীবাদীরা গঠনমূলক কাজ নিয়েই পড়ে রইলেন । তাঁরা 
রাজনোতক কথাবাত্ত প্রায় বন্ধ করেই 'দিলেন, একমাত্র স্বরাজ্য পার্ট'র সঙ্গে তকতির্ক 
ও প্রতিদ্বাদ্ছিতা করা ছাড়া । স্বরাজ্য পার্ট যতই সার্থক হতে লাগলো, গান্ধী- 
বাদীদের গোঁড়ামশ তত বেড়ে যেতে লাগলো । পরস্পর তকতাঁকর মধ্যে দ--পন্মই 
অর্ধ সত্য নিয়ে লাফালাফি করতে লাগলো । কেননা তখনকার ভারত"য় পারাশ্ছিতি 
কৌম্সিল-প্রবেশ নাতি ও 0911181901191 056 ০ 9008816 খুব য্বীন্তসঙ্গত কাজ, 
একথা গাম্ধীজী ও গাম্ধীবাদীরা পরে স্বীকার করোছিলেন। কিন্তু কেবল 
পালমেন্টারী কাজেই যাঁদ নিমগ্ন থাকা যায়, গণসংযোগ ও গঠনমূলক কাজ যাঁদ না 
করা হয় তবে পালমেন্টারী নীতিও অচিরে অন্ধগাঁলতে বদ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য । 
781179106110915 ও 9/012-81119100501815 কাজ একই সঙ্গে একই দলের নেতৃত্বে 
হওয়া উচিত 'ছিল, যেমন লেনিনের নেতৃত্বে প্রাকৃ-বিপ্লবী রাশিয়ার ডূমাতে প্রবেশ ও 
তৎসঙ্গে গণআন্দোলন একই সঙ্গে হয়েছিল। রাশিয়ায় এক সময় মাতে" প্রবেশ 
করা উঁচত কি অনুচিত, কখন উচিত এবং কখন উঁচত নয়, এসব তর্ক খুব হয়োছল। 
এজাতীয় 'বিতর্ক প্রো-চেঞ্জার ও নো-চেঞ্জারদের মধ্যেও হয়েছিল । কিন্তু রাশিয়ার 
লেনিনের মত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান নেতৃত্ব ছিল বলে সে বিতর্ক থেকে অনেক সুবিধা ও 
জ্ঞান তাঁরা লাভ করেছিলেন। আমাদের দেশে রাজনীতি কোন কালেই অতটা উচ্চ 
পায়ে বা 01591601081 16৬০1-এ উঠতো না। অনেক সময় ভাবাবেগে ও নানারকম 
সংস্কার ও আবেগ দিয়েই চলা হতো । যাই হোক, গবতকের সময় 'শাক্ষিত, প্রগাত- 
শখল ও বিপ্লবী ভারত একযোগে গাম্ধীবাদঈীদের ও গাম্ধীজীকে আব্রমণ করেছে এবং 
গাম্ধীজীর সাঁত্যকার চিন্তাধারাকে নিরপেক্ষ গবচার করোন। তারই ফলে বিশেষ করে 
বাংলাদেশে, যেখানে 'চত্তরঞ্জনের মতো লোকীপ্রয় নেতা ছিলেন ও 'বপ্রবীদলেরও অভাব 
1ছল না, সেখানে গাম্ধধজশর কর্মপন্থা মোটেই ব্যাপক হতে পারলো না, বরং গাম্ধী- 
বাদের বিরুদ্ধে একটা সংস্কারের সৃষ্টি হলো। অপরাদকে যাঁরা গোঁড়া গাণ্ধীবাদী 
তাঁদের গোঁড়ামী গেলো বেড়ে, আত্মরক্ষার খা'তিরে ৷ তাঁরা ব্লমশঃ প্রগ্াত বরোধণ 
কথাবার্তাও চালাতে লাগলেন এবং একটা 1০1%81150 (61106০/-ও সম্ট করলেন । 
আর 'বিহার প্রভাতি স্থানে রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমূখ নেতা গঠনমূলক কাজ 'নয়ে একেবারে 
ব্যস্ত থাকাতে বাংলা ও 'বিহারের মধ্যে একটা দূরত্ব ও রেষারোষর সুর প্রকাশ পেলো । 
প্রাদোশিকতাও প্রকাশ পেতে লাগলো । মুসলমানেরা তো আগে থেকেই হটে যাচ্ছে। 
দেশবন্ধু ম-সলমানদের হাত করার জন্য অনেক প্রকার সুবিধা দিতে লাগলেন । আসাম 
ও উড়িষযা বাংলার প্রভাব থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো । বহার, ওঁড়ষ্যা ও 
আসামের সাথে বাংলার রেষারেধির ক্ষেত্র অনেকটা চাকরী-বাকরীর সুবিধা নংকান্ত, 
দায়-দাঁব 1নয়ে পূর্ব থেকেই রচিত হয়েছিল, রাজনীতির মধ্য দিয়ে তার একটা পরোক্ষ 
প্রকাশের সুযোগ গমললো । 

যাই হোক অন্তর্ধন্ছের মধ্য দিয়ে যে জিনিষটা বেশ" ক্ষতিগ্রন্ত হতে লাগলো, তা 
হলো গাম্ধীজী সস্পকেও অসত্য ধারণার সৃষ্টি, দেশবধ্ধু পম্বন্ধেও তাই। এই 
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যুগেই গাম্ধীজ 'শীক্ষত শ্রেণীর নিকট থেকে সবচেয়ে দরে পড়ে গিয়োছলেন । বছর 
দুই জেল খাটার পর গ্রাম্ধজীর এপেশ্ডিমাইটিম্‌ অস্ত্রোপচারের জন্য সরকার তাঁকে 
মনুন্তি দিয়ে দলেন। নিজের শারণীরক সস্ছতার প্রয়োজনে ভারতের রাজনশীতি থেকে 
তান একটু আলগা হয়ে বোম্বাইতে জৃহ নামক অগ্চলে বাস করতে থাকেন। 
মাঁতলাল প্রভৃতি নেতারা ও কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তান একটা চুক্তি কাঁরয়ে দিলেন 
যে, স্বরাজ্য পার্টি যা করছে করুক, আর কংগ্রেস গঠনমলক কাজ 'নয়েই থাকুক, 
পরস্পরের মধ্যে কোন ঝগড়া ও কাদা ছোঁড়া-ছধড় যেন না করা হয়। কিন্ত; তান 'নজে 
তখনো গঠনমহলক কাজের উপর জোর দিতেই বেশী পক্ষপাতি। তার এক বছরের 
মধ্যেই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয় । গাম্ধীজী তখন 'বিশেষ আঁভিভ্ত হয়ে পড়েন। তানি 
দেশবম্ধুর প্রতি তাঁর গভীর রাজনৈতিক আস্থা প্রকাশ করার জন্য ও দেশের সেই 
পারাস্থিতিতে স্বরাজ্য পার্টির দান ও সার্থকতা স্বীকার করে পাঁণ্ডত মাতিলাল নেহের-র 
নেতৃত্বে সমগ্র কংগ্রেসকেই স্বরাজ পাঁ্ট'র কাজে পাহায্য করতে আদেশ করলেন। 
সেই থেকে স্বরাজ্য পার্টি ও কংগ্রেসে আবার মিল হয়ে গেলো, কংগ্রেস শন্তিশালী 
হলো। কংগ্রেস যে একটি স্ুতো-কাটা সংগঠনে পরিণত হয়ে 'গয়োছল তা থেকে 
গাম্ধীজী তাকে উদ্ধার করলেন এবং রাজনীতির ও সংগঠনের যাবতীয় কাজে অগ্রসর হয়ে 
এলেন । গান্ধীজন অবশ্য বঝতে পেরেছিলেন যে 'শাক্ষত ভারত তাঁকে সন্দেহের চোখে 
দেখে। তাই 'তিনি সেই সময়ে যেন একটু আঁভমানের স্তরে বলোছিলেন, “[ 17081 10 
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“শাক্ষিত ভারতীয়দের নেতৃত্বে কংগ্নেসের পরিচালনায় আম আর কোন অন্তরায় 
হতে চাই না, আমার মতো লোক যে সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের সঙ্গে ভাগ্য মিলিয়ে 
দিয়েছে, তার সঙ্গে শিক্ষিত শ্রেণগর ভারতীয়দের পার্থক্য মৌলিক হয়ে দাঁড়য়েছে। 
আ'ম তাদের উপরে নিশ্চয়ই প্রভাব ফেলতে চেষ্টা করবো, কিন্ত; তা কংগ্রেসের নেতা 
হয়ে নয়, পরিচালক হয়ে নয়। তা আম সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারি যদ আমি 
তাদের পথের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়াই এবং আমি সম্পূর্ণরূপে গঠনমূলক কাজ নিয়েই 
শনষুন্ত থাঁক। গঠনমূলক কাজ আমি কংগ্রেসের নামেই করতে চাই.এরং শিক্ষিত 
ভারত আমাকে ষতটুক অনুমতি দেবে ততটুকুই আম করবো ।” 
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এদিকে শিক্ষিত ভারতের শিক্ষিত রাজনশতিও যেখুব এগোতে পারছিল, 
গাম্ধীন্রীকে বাদ দিয়ে, তা নয়। স্বরাজ্য পার্টর কাজ ক্রমশঃ নতুনত্ব ও চমক হারিয়ে 
ফেলতে লাগলো। কংগ্রেসে ও স্বরাজ্য পার্ট মিশে গিয়ে কৌদ্সল এসেম্বলগতে ঢুকে বা 
1কছ হল্লা ও বাধা 'দিক, সে সবের একটা সীমা আছে । ক্রমশঃ সেই সমায় পেশছে 
গেলো । তারপর? ক্রমশঃ পালামেপ্টারী রাজনগীততে যেমন ভাঁটা পড়তে লাগলো 
তেমনি দূনর্গীত ও লোভের আদ্কারাও বেড়ে যেতে লাগলো । সরকার ফিছু্‌ ফিছু 
কংগ্লেসী সভ্যদের বা গ্বরাজ্য পার্টির লোকদের চাকুরী, পদ ও মন্্রীত্বের লোভে 
লব্ধ করতে লাগলেন। দেশব্ধু চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত ক্লাস্ত বোধ করতে ল'গলেন। 
বুঝলেন দেশকে হয় আবার সম্মুথ সংগ্রামে নামতে হবে, নয়তো মম্ত্ীত্ব গ্রহণের 
পথেও নেমে যেতে হবে। সেই সংকটময় সময়ে তান মারা যান। মাঁতলাল 
সর্বভারতের ব্যাপারেও অচিরে এই একই র্লাস্তকর আঁভঙ্ঞতা পেতে লাগলেন। 
তখন আবার গাম্ধীজীর কথাই সকলের মনে পড়তে লাগলো, কেন না এই লোকটি 
ছাড়া গণআন্দোলন করবে কে? 'শিক্ষিতশ্রেণীর দৌড় এযসেম্বলী, কৌন্সিল 
পষস্ত, কিন্ত তারপর ? এই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জনতা ছাড়া কে লড়তে পারে ? 
এবং সেই শান্ত গাম্ধীজী ছাড়া আর কারো নেই। এবং গাম্ধীজী গঠন- 
মূলক কাজের মারফৎ সেই শান্তর সাধনা চরম প্রীতীক্য়াশীল অবস্থায়ও করে 
চলেছেন। 

১৯২০-২১ সালে গাম্ধীজীর সাথে রবীন্দ্রনাথের এই নিয়ে কম তকণাবতক হয়নি । 
আদর্শগত এই তর্ক। এই বিতর্ক থেকে রবান্দ্রনাথ অবশ্যই 'নজেকে সাঁরয়ে নিয়ে 
ষান। কিস্তু তিনি গাম্ধীবাদের কোন কোন বিষয়ে ষে প্রতিবাদ করেছিলেন, তার 
জের টেনে নিয়ে শিক্ষিত ভারত গাম্ধীজীর বিরুদ্ধে কম লড়াই করোন। মোটকথা 
গাম্ধীজীকে বহু মতবাদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হয়েছে, অবস্থার চাপে ও মতবাদের 
প্রভাবে গান্ধীজীরও ক্রমশঃ পরিবর্তন অনেক হয়েছে । সে লড়াইতে তিনি কোন 
কোন 'দিক থেকে হেরেছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে জতেছেনও। নে এক 'বাচন্ত 
মহান কাহনণ। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া শেষকালে যাদের সঙ্গে তাঁর'কঠিন মোকাবিলা 
করতে হয়েছে তা হলো কমিউীনজম ও সমাজতন্ত্র । পণ্ডিত জওহরলাল তার প্রিয় 
শিষ্য, অথচ এই "প্রিয় শিষোর সঙ্গেও তাঁর কম মতপার্থক্যের মোকাবিলা করতে 
হয়ান। সেসব কথায় আমরা পরে আসাঁছ। কেবল এইটুকুই মনে রাখতে হবে 
গাম্ধীজীকে কেবল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেই লড়তে হয়েছিল তা নয়, 'বাভল্ন প্রাতিক্রিয়া- 
শীল, প্রগাঁতশীল ও বিপ্লবী মতবাদের রণক্ষেত্রের মাঝখানে তাঁকে সংগ্রাম করতে 
ইয়োছিল। কিন্তু গাম্ধীজী তাঁর মতবাদের দুবলতা সবসময়েই একাটমাত্র শেষ 
অগ্দ্ের সাহায্যে পূর্ণ করে গনতেন এবং সবাইকে হারিয়ে দিতেন, সে হলো তাঁর গণ- 
অস্ন বা গণসংগ্রামটি 'দিয়ে। 'শীক্ষিত ভারত ও পাথবী তাঁকে যতখানি আক্রমণ 
করেছে তত তান জনতার গভীরে আশ্রয় নিয়েছেন এবং গঠনমূলক কাজই সেখানে তাঁর 
প্রধান হাতিম্নার। রবীদ্দ্রনাথ, জওহরলাল প্রভাতি শাস্তর সাথে তাঁর সংঘাত ও সংযোগ 
হবার ফলে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা কতদূর ও কভাবে এগিয়োছিল সেকথা আমরা 


১৫৩ 


যথাস্থানে আলোচনা করবো, আপাততঃ গঠনমূলক কাজের সমালোচনার মধ্যে 
শীমাবম্ধ থাকবো । 

এখন আমরা গাম্ধীজীর গঠনমূলক কর্মতাঁলকার একটা একটা করে, তাদের 
রাজনোৌতক তাৎপযে'র 'দিক থেকেঃ কিছ: কিছু আলোচনা করতে চাই । সেগুলো 
1বচার করার সময় তিনটি জানষের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। এক, সেগ্লির 
তৎকালীন রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা 'কি ছিল. অথাৎ তার সামায়ক মূল্য বিচার । 
দই, সেগুলির সংগ্রামক মূল্য বা বরাবরকার মূল্য ক ছিল। তন, সেগীলর মধ্য 
দিয়ে দেশগঠনের যে চেম্টা ছিল তাতে গাম্ধীজীর ভাবধ্যৎ স্বাধীন দেশের স্বরূপ 
সম্বম্ধে ধারণার যে আভাস রয়েছে তার 'বশ্লেষণ। অর্থাৎ কতক আছে ঠিক সোঁদনের 
তাতক্ষাণক প্রয়োজনে, কতকগলির দীর্ঘকালীন মূল্য বা ভাবষাতের মূল্াযও আছে । 
আমরা যাঁদ গাম্ধীজীর প্রাতাঁটি কাজকে তাঁর চিরকালের ব্যবস্থা বলে বা গাঁত বলে ধরে 
(নই, তবে গাম্ধীজীর প্রতি আবচার করা হবে। কেননা; যাঁদও গাম্ধীজীর মধ্যে 
একটা প্রাচীনপন্থী ভাব 'ছিল, তথাপি আমরা দেখোছ তানি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগোতে 
পারতেন এবং অনেকক্ষেত্রে তিনি বিপ্লবীদের চেয়ে ঢের বেশী বিপ্লবী হতে পারতেন 
এবং প্রত্যেকটি কাজকে এঁতহাঁসক ম.ল্য দিয়ে বিচার করা, গ্রহণ করা ও বর্জন করার 
ক্ষমতা তাঁর ছিল। এখন আমরা এক একটা করে প্রোগ্রামের মধ্যে ঢুকে যাবো । 


চরকা, কুঁটিরশিল্প, স্বদেশণ ইত্যাদি 


প্রথমতঃ আমরা এদের সাংগ্রামিক মূল্য বিচার করবো । একথা খেয়াল রাখতে 
হবে যে ইংরেজ সামাজাবাদের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল আমাদের দেশের আত্মশান্ত ও 
শিল্পশান্তকে চূর্ণ করে তাদের 'শিজ্পবাণিজ্যের উপর আমাদের একান্ত নিভ'রশশীল করে 
রাখা । এদেশের যাবতীয় কু'টিরশিক্প ও হাতের কাজের শান্তকে জব্দ করতে পেরেছিল 
বলেই ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রাম এমন নিজাঁব, প্রাণহীন ও দবল হয়ে পড়ে । বাতি 
হারিয়ে ব লোক যখন চাষের উপর নিভ'রশীল হতে লাগলো তখন চাষ গেলো ধ্বংসের 
পথে, গ্হপালিত পশু অর্থাৎ গরু-বাছরের দুদ্দশাও চরমে উঠলো । ইংরেজের পর্বে 
ভারত বদেশনদের হ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, শাসিত হয়েছেঃ কিস্তু এমন করে তার সমাজ- 
জীবনে সর্বনাশ ঘটোন। কেননা রাজা যেই থাকুক, গ্রামগুঁল মোটামুটি স্বয়ং- 
সম্পূর্ণ ছিল বলে, অর্াঁৎ চাষের সঙ্গে শিজ্প বা কুটিরশিজ্প একান্তভাবে 'নিভ'রশীল ও 
পরস্পর সহযোগী ছিল বলে, ভারতের সমাজের অস্তার্নিহত শান্ত, যার জোরে 
এতকাল ধরে সমাজ টিকে ছিল। বহুসভ্যতা বহুকাল আগে ধংস হয়ে যাওয়া সত্বেও 
ভারত কেমন করে এতো দযেগের মধ্যেও টিকে ছিল ; তারও কারণ এই যে চাষ ও 
কৃটিরাশল্পে গ্রামগুলি প্রায় স্বয়ংসম্পূণণ স্বাবলম্বী এক অর্থনীতি চালিয়ে যাচ্ছিল । 
একথা কার্ল মাকঁসং “ক্যাপিটেল” গ্রচ্থেব তৃতীয়ভাগে লিখে গেছেন £ “0108 
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এই স্থাবর (8(96101915) অবস্থা সমাজ জীবনে সংরক্ষণশশলতা এনে দিয়েছিল 
সত্য, কিন্তু ভারতের লোক কেন দীর্ঘ হাজার হাজার বছর ধরে এই অচলায়তন 
সমাজকেই রক্ষা করে চলেছিল? কেন তারা দ্রুত এীঁগয়ে যাবার গ্রেরণাকে উৎসাহ 
দেয়ান? আজ আমরা দেখ সারা পৃথিবীতেই মানুষ কত গাঁতশীল হয়েছে, তাদের 
ভাগ্য নিয়ে কেউ সন্তষ্ট নয়, মানুষের এই স্বভাব ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে 
কোথায় লুকয়ে 'ছিল ? কু'টর শিল্প ও চাষের শ্রমাবভাগের মধ্য 'দিয়ে যে জাতিভেদের 
1নগড় সংণ্টি হলো তাও ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রাম মেনে চললো । কিন্তু কেন? তার 
কারণ হলো তার ভিতর 'দিয়ে তাদের একটা লাভও হলো, সে হলো আত্মরক্ষার লাভ । 
রাজায় রাজায় ষুম্ধ, বিপ্লব ইত্যাদির আনশ্চয়তার মধ্যেও যদি গ্রাম্যব্যবস্থাগলি স্বয়ং- 
সম্পূণ“ থাকে, তবে তাদের 'নজগ্ব সত্তা নিয়ে তারা যে কোন দযোগেও 'টিকে থাকতে 
পারবে। খাওয়া-পরা 'নিত্যপ্রয়োজনীয় 'জানিষ গ্রামেই সংগ্রহ করা ও সঘ্টি করা সম্ভব 
বলে তাদের.প্রতিপদে পদে রাজাও শহরের বা বাণিজ্যের উপর একান্ত নিভ'রশীল হতে 
হতো না, আজ যেমনটি হয়েছে । তখনকার 'দিনে দেশে রাজনোৌতিক আনশ্চয়তা যত 
বেড়েছে গ্রামগূলি তত বেশী আত্মকোদ্দ্রিক হতে বাধ্য হয়েছে । 'বিদেশকে, দ্‌রকে এমন 
পক পরবতণ অণ্চলকেও ভয়ের চোখে দেখেছে । দেখেছে, এইজনা নয় যে তারা স্বভাবতই 
ক.পমণ্ডূক ছিল, দেখেছে এইজনা যে আত্মরক্ষা ও িনজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার এই ছিল 
নিরাপদ পথ । রাজনৈতিক আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অর্থনোতিক এই ব্যবস্থার অন্তাঁনণহত 
এই শান্ত গাম্ধীজী লক্ষ্য করেছিলেন । 
এখানে একটা কথা যেন মনে থাকে যে ভারতের প্রথম সবদেশশ আন্দোলনের জন্ম 
বাংলাদেশেই--১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ গবরোধী আন্দোলনের মধ্য থেকেই। প্রকৃতপক্ষে 
বাংলাই প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু করে, স্বদেশী প্রচার, 'বদেশন দ্রব্যের 
বয়কট ও স্বদেশী শিক্ষার ব্যাপারে যে 'বরাট আন্দোলন সৌঁদন বাংলায় শুরু 
হয়েছিল, তার স্পন্দন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। দভগ্যিবশতঃ বাংলা সেই 
আন্দোলন বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি বা বাড়িয়ে নিতে পারেনি । গাম্ধীজী বাংলার 
এই কাজের সহায়তা পেয়েছিলেন, সেই আন্দোলনের সর্বভারতীয় রূপ 'দিতে 
পেরেছিলেন এবং বৃহত্তম সংগ্রাম রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাংলা এ বিষয়ে 
পুরোগামণ হয়েও কেন শেষপর্যন্ত এমন পিছিয়ে পড়লো সেই আলোচনা লেখক এই 
বইতে না করতে পেরে দ 2ঃখিত, কারণ এরজন্য টিজার ০৮ লেখকের 
হাতে নেই। 
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আবার আমরা পৃবপ্রসঙ্গে ফিরে আমসি। গাম্ধীজীও মনে করলেন, আবার যাঁদ 
'গ্রামগ্লি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে, আবার যাঁদ মানৃষেরা তাদের সাধারণ প্রয়োজন- 
গুলি তাদের অতি 'নিকট প্রাতবেশীদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে পারে, তবে িদেশগর 
অর্থনৈতিক উপদ্রব ও ল.প্ঠনের ক্ষমতা জব্দ হবে। অর্থাৎ যেখান থেকে ভারত পরাধীন 
হয়েছে সেখান থেকেই, অথাৎ সেই গ্রামশিজ্পের ভিত থেকেই গ্রাম্ধীজী স্বাধীনতার 
ভিত তৈরী করতে অগ্রসর হলেন । কিন্ত এখানে একটা ভুলও (119০) এসে যেতে 
লাগলো । তাহলো এই, যাঁদ গ্রামশিজ্পগুলি িদেশশ ও দেশীয় যম্ত্রচালিত দ্বুব্যের 
সাথে প্রাতযোগিতায় পারবেই, তবে কুটিরশিজ্পগুঁল পরাজিত হলো কেন ? তারা তো 
সহজে এই পরাজয় মেনে নেয়নি 2 অসম গ্রতিযোগতার ক্ষেন্তে আস্তে আস্তে কুটির 
শিপ হেরে গিয়োছিল। কাজেই জোর করে আবার এই কুটিরশিজ্পকে দাঁড় করাতে 
চাইলেই বর্তমান জগতে এই 'শিল্পদানবের সঙ্গে পারবে কেন ? তাছাড়া শিষ্পদানব 
আজ এখন এতো শান্তশালন যা প্রথমটায় ছিল না। প্রথমে বিদেশ শিজ্পপাঁতিরা রাষ্ট্রের 
সাহায্যে অসাধু চাপ ও অত্যাচার করে এবং লু্ঠন করে ভারতের কুঁটিরশিজ্পকে 
পরাজিত করেছিল, কেবলমান্র বাজারের প্রাতযোগিতায় নয়, তারা রাণ্ট্রশান্তুর 
অসব্যবহার করে দেশের 'শিজ্পকে নন্ট ও ধংস করোছিল। কম্তু আজ 'শিজ্পশান্ত 
এতো বহল উৎপাদনশশল ক্ষমতা অর্জন করেছে যে, রাষ্ট্রের জুলুম ব্যতিরেকেও 
কু'টরশিজ্প ও হস্তাশজ্পকে প্র“তযোিতার ক্ষেত্রে অনায়াসে মুছে 'দিতে পারে। সেক্ষেত্রে 
এখন এতকাল পরে আবার কি কুটিরাশজ্পকে কোন প্রকারেই দাঁড় করানো যায়? 
1কস্তু গাম্ধীজী জিনিষটাকে ৪০০৪৫01010 বা £6116181 [)1010510101-এর 'বিচার 
করেননি । তান প্রথমতঃ সংগ্রামের প্রয়োজনের দিক থেকেই স্বদেশী ও তাতে কুঁটির- 
শিল্পের স্থান ও কর্তব্য বিচার করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে এ লাভালাভের 
কথা নয়, লাভ কিংবা ঘাটাতির ব্যাপার নয়, এটা হচ্ছে স্বাধীনতার যুদ্ধ। যুদ্ধ 
যেমন লাভক্ষাতির হিসেব করে কেউ করে নাঃ যুদ্ধের ফলে শেষপর্যন্ত লাভ 'কি হবে, 
৬া অবশ্য 'বিচার্য? কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়ে যুদ্ধের সময় লোকসান হয়, ধংস হয়, 
বহুলোক প্রাণ হারায়, সেখানে সেই মূল্য দিতে কেউ পয়সার হসেব করে না; 
তেমনি ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পয়সার হিসেব 
করলে তো চলবে না, দেখতে হবে যে কোন: মূল্য দিয়ে আমাদের স্বাধীন হতে হবে। 
যদ তাতে শোঁখনীন জীবন ও শৌখীন কাপড় আমরা পরতে না-ও পাই, যদ আমাদের 
আধুনিকতার নানা স্বাবধা ত্যাগও করতে হয়ঃ তথাপি পিছপা হলে চলবে না। যদি 
আমরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সাহায্যেই কুঁটিরশিঙ্গ ছাড়া অন্য কোন 'বিদেশী বা 
যন্ত্রচালিত 'শিজ্পের 'জিনিষ ব্যবহার না করি, তবে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
অর্থনৌতক বুনিয়াদ টলটলায়মান হতে বাধ্য । কেউ কেউ, 1বশেষতঃ দেশীয় ধনীরা 
য.'ন্ত দিয়েছে যে দেশে বিদেশনীদের বদলে যন্ত্রচালিতশিজ্প 'শল্পপাঁতরা গড়ে তুলুক। 
আমরা বরং সেই ধনতান্ত্রক শিজ্পপাঁতদের উৎসাহ 'দিতে পার, কিন্তু কুটির শিপ, 
যা হবার নয়, যা শেষপর্ষস্ত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না; তাকে জাগাবার চেষ্টা 
করবো কেন? কিন্তু গাম্ধীজী এই যান্ততে উৎসাহ নন। তান মনে করেন, 
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ভারতের প্রয়োজন ভারতের ভারতীয় ধনতণ্তরবাদীরা (ক্যাপিটেলিষ্ট ) মেটাতে পারবে 
না। তাছাড়া তাদের হাতেই যাঁদ ভারতের শিজ্পকে ছেড়ে দিতে হয়, তবে জনতার 
দুঃখ বাড়বে বই কমবে না। ধনতাম্ঘক নিরতিন বা শোষণ ও অন্যান্য দুনর্পীতিকে 
গাম্ধীজশ কোন কালেই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে পারেননি, এবং ভারতে অগণিত কোটি 
কোটি লোকের অন্বের সংস্থান ও বৃত্বি ধনতন্মরবাদীরা কখনোই দিতে পারবে না, এবং 
ভারতীয় প'জবাদশদের দ্রুত 'বিস্তারশীল হবারও কোন সম্ভাবনা নেই । এবং ভারতীয় 
জনতাকে দেশীয় প'াঁজপাঁতদের পেট মোটা করবার জন্য ?বদেশীদের সঙ্গে লড়তে অথবা 
ঘরের থেয়ে বনের মোষ তাড়াতে 'তাঁন উপদেশ দিতে রাজি নন। তবে ভারতীয় 
শিজ্পপাঁতরা যতটা পারে কর5ক, এবং যেখানে জনতার স্বার্থে ও বৃত্তে তারা আঘাত 
করবে না, সেখানে তারা বাড়ুক এবং দেশীয় জনতার সমর্থন পাক, তাতে তাঁর 'বশেষ 
আপাতত ছিল না। ভারতীয়দের জীবনে দেশীয় পঠাঁজপাঁতদের আঁধিকার বাড়য়ে দিতে 
[তিনি রাজি ছিলেন না। তবে তাদের সীমার মধ্যে চলবার ও আত্মরক্ষা করতে পারার 
আঁধকার স্বীকার করে 'নিয়েছিলেন। কিস্তু ভাঁবষ্যত ভারতে প:জিপাঁতদের ঠাঁই কি 
হবে সে লম্বম্ধে তাঁর দশ্চিস্তা ছিল। অর্থাৎ ধনতম্ত যে শেষ পর্যন্ত উঠিয়ে 
দিতে হবে এধারণাও তাঁর 'দনকে 'দিন প্রখর হতে লাগলো ॥ আমরা পরে তার বিশদ 
1বচার করাছি। 

এখানে সংগ্রামের বা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনের কথাটাই আসল 
কথা। সংগ্রামের প্রয়োজনে আমরা এক-পা পিছিয়ে যেতে পারি কিনা, অর্থনীতির 
দিক থেকে, এমন প্রশ্নও কেউ কেউ করতে পারেন । তারা হয়তো বলবেন যে জনতা . 
যাঁদ তার সংগ্রামের জন্য অথনোতিক 'দিক থেকে এক পা পাঁছয়ে যান, তবে রাজনোতিক 
দিক থেকে, সংগ্রামের দিক থেকেও তারা পিছিয়ে যাবে এবং তারা দূর্বল হয়ে যাবে । 
রাজনৈতিক শস্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক শান্তির একটা সমান্তরাল বন্ধন আছে । 'কিম্তু এমন 
ধরণের কথা সর্বক্ষেত্রেই সত্য নয়। এীতিহাসিক একটা দীর্ঘ সময়ের দিক থেকে একথা 
সত্য । কিন্তু; একটা 'বিশেষ 'নাঁদ্ট সময়দীমায় একথা সত্য এবং প্রযোজ্য না-ও হতে 
পারে। 'বিশেষ করে যুদ্ধকালীন অবস্থায় । কতগুলি উদাহরণ ''দয়ে বিষয়টি 
বোঝানো বাক । যেমন, আজ মালয়ে কাঁমউীনস্টরা জগ্গলে গিয়ে তাদের সংগ্রামকে 
রক্ষা করে চলেছে, কত বছর ধরে। যেমন চীনদেশে মাও-সে-তুঙড শহর থেকে 
দূরে জঙ্গলে, পর্বতে রেলপর্থাবহণন বিস্তীর্ণ প্রা্তরে কীঁড়-প'চশ বছর ধরে সংগ্রাম 
করে চলেছিলেন। নাংহাই, নানাকং ক্যাণ্টন ইত্যাদর 'শিঙ্পসম্পদ তাদের লড়াইকে 
সাহাধ্য করতে পাঁর নি, এবং এই সহায়তার ভরসায় তাঁরা শহরে বনে থাকতেও 
চান 'ন। লড়াইয়ের প্রয়োজনে মানুষ বাঁদ সভ্যতা ছেড়ে 'দিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে গোরলা 
পদ্ধাততে অগ্রসর হয়, তবে ক তারা বেশ কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েছিলেন? তাতে কি 
প্রগতি বিরোধী হয়ে গেলেন তাঁরা? তাতে কি তাঁরা কমিউানজম ও: শিজ্পশাক্তিতে 
[বন্বাস হারিয়ে ফেললেন? মোটেই তা নয়। এটা একটা সামাযিক প্রয়োজন, এক পা 
পিছিয়ে গিয়ে পরে একদিন আবার তায়া লাফিয়ে অগ্রসর হতে পারবেন । যখন 
তারা সভ্যতা থেকে পালিয়ে গেলেন, তখন এই বলেই গেলেন যে সভ্যতার যাবতীয় 
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যন্বশান্ত) বিজ্ঞান ও প্রশ্গতি আজ একমান্র শন্ুই ব্যবহার করতে পারে, এই শতুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ লড়াইয়ের নামে, অথবা তথাকিত প্রগতির ও বিজ্ঞানের নামে যাঁদ তারা শহর 
সঙ্গে 'বিজ্ঞান ও প্রগাঁতর প্রতিযোগিতা করতে যেতো, যাঁদ শত্রুকে শতুর হাতিয়ার 
ও শন্নুর 'নিয়ম, কায়দা ও জীবনপদ্ধাত 'দিয়েই জ্দ করতে যেতো তবে তারা কবেই 
মুছে যেতো | যেখানে ট্যাঙ্ক যায় না, যেখানে আধুনিক যানবাহন অগ্রসর হতে 
পারে না, যেখানে দ্‌রবীন কোন কাজেই সাহায্য করতে পারে না? যেখানে দূর পাল্লার 
কামান ও বোমার: বিমান লক্ষ্যবস্তু খখজে পায় না, যেখানে টেলিগ্রাফ অচল, যেখানে 
সমস্ত বন্যপ্রকতি তার আদম 'বিরুদ্ধতা 'দিয়ে সভ্যতার অসভ্য অগ্রগ্গাতকে ব্যাঘাত 
হানতে পারে, সেই জঙ্গলে জংলী জীবন বেছে নিয়ে দঈর্ঘকালশন সংগ্রামে অবতীণ* 
হয়ে, বেশ কয়েক পা 'পাঁছয়ে গিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াইতে নেমে গিয়ে শেষপন্তি 
তারা শত্রুকে পরাস্ত করলেন। এধরণের ইতিহাস সব দেশেই পাওয়া যায়। সব 
যৃম্ধেই কিছু না কিছ এই ধরণের ঘটনা পাওয়া যাবে । আফ্িকায় মাও মাও-রা এই 
পদ্ধাত দিয়ে লড়াই চালিয়ে গেছে, আলাঁজারয়ায় স্বাধীনতাকামশীরা তাই 'দিয়ে ফরাসী 
সাম্রাজ্যবাদকে রুখে ছিল। অতএব একটা ধরাত্বাধা কথা 'দিয়ে সভ্যতা, 
অর্থনীতি. রাজনীতি ও সংগ্রামের 'নয়ম বেধে দেওয়া সম্ভব নয়। বিপ্লব ও 
যুদ্ধের নানা রকম কৌশলই আমরা পাঁথবীতে দোখ। রুশ 'বপ্পবে অবশা 
বিপ্লবীদের পিছ হটতে হয় নি, শিজ্প সমন্বিত সভ্য দেশ ছেড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে তাদের 
ঘুরতে হয় 'নি। কিন্তু 'বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতেও তাঁরা 'নিজেদের 'শিঙ্পসম্পদ গড়ে 
তোলার ক্ষেত্রেও অনেক সৌখিনতা ও স্থখ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। মোটা ভাত 
খেয়ে ও মোটা কাপড় পরেই অনেক কাল কাটাতে হয়েছে, তাই বলে ুখন্জবিধার নামে 
ধিদেশগ সামাজাবাদীদের লোভনীয় কোনও ফাঁদে পা বাড়ায় নি। আজও যর কেউ 
আণ্লক ক্ষমতা দখলের পথে সশস্ত্র সংগ্রামেও যায়, তবে তাকেও দুভে'দ্য জঙ্গলাকীণ 
প্রত্যন্ত দেশেই তার ঘাঁট করতে হবে এবং সেখানে মাম্ধাতা আমলের শিল্প ও কাঁষ 
দিয়েই আত্মীনভ'রশশল হতে হবে, নিজের খাদা, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় 'জিনিষ 
গপাছয়ে পড়া মানদণ্ড নিয়েই থাকতে হবে। অর্থনোতক দিক থেকে তাহলে তাকে 
কয়েক পা 'পছিয়ে ষেতে হলো । 

গাম্ধীজীর অবশ্য এই পিছিয়ে যাওয়া নাঁতিটা; সাময়িক নাত হিসেবেই 
সীমাবদ্ধ নয়। সেখানে তাঁর সামাজিক আদর্শের কথাও আছে। সে 'বিষয়ে তর 
[বিশেষ বন্তব্টটা একটু পরেই আলেচেনা করবো । কিদ্তু এখানে সংগ্রামের প্রয়োজনে 
যে আত্মসংকোচন ও আত্মীনভ'রতার কথা, সেটা বিবেচ্য । লড়াইয়ের প্রয়োজনে 
মোটা ভাত, মোটা কাপড় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, শন্রুপক্ষকে অসহযোগিতা করতে 
গিয়ে যেন আমরা দুর্বল হয়ে না গাঁড়, যাতে অসহযোগ করলে খেয়েপরে থাকতে 
পারি তা দেখতে হবে। না হলে অসহযোগ হবে না। সংগ্রামের প্রয়োজনে আমাদের 
জীবন সহজ সরল করতে হবে; জীবন ব্যয়বাহ্‌ল্য বিলাসী হলে চলবে না, তাতে 
লড়াই করা সম্ভব নয়, এবং তাছাড়া ভারতায় দারদ্রু জনসাধারণের সাথে এঁক্য বা সমতা 
অনুভব করা সম্ভব নয়। এঁক্য ও সাম্যের আদশে দেশকে গড়ে তুলতে হলে কেউ 
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'নেংটি পরে লড়াইতে আসবে, আবার কেউ গলায় টাই চীঁড়য়ে বন্তুতা করবে- এটা 
অনাচার । দাঁরদ্রু ধনী সবাইকে খদ্দর পরে, হাতে কাটা সুতোর কাপড় পরে দংগ্রাম 
ক্ষেত্রে মালত হতে হবে, সেটাই স্বাধীনতা সৈনিকের পোষাক ও নতুন জীবনের 
প্রতীক, নতুবা একতার ও সমতার বাগীবাহক জাতীয় জীবনে এই সরলতা আমাদের 
অসভা করে নি, সাঁত্যকার সভ্য করেছে । আমাদের জীবনকে দাঁরদ্রু করে নন, আমাদের 
জীবনকে আত্মসম্মানে ভূষিত করেছে । এই নয়া আত্মসম্মান বোধ, এই আত্মগ্গৌরব, 
এই নিজেদের শ্রমজীবী চাষী, মজুর ভাইদের সাথে এক হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ ভারতকে 
একটা বিরাট রাজনৈতিক মযদদা, শান্ত ও প্রেরণা জুগিয়েছে। এই থেকেই এসেছে 
জাতীয় চেতনা ও রাজনোতিক নীতিবোধ । এই রাজনৈতিক শান্তর সাহাযে)ইঃ এই রাজ- 
'নৈতিক দঢুনংকত্প অথবা ইচ্ছাশান্তর জোরেই আমরা কুটিরশিজ্পকে সাহায্য করবো । 
তাতে অর্থনোতিক 'দিক থেকে বেনিয়া হিসেব অনুযায়ী ক'পয়সা লোকসান হলো, 
অতো চুলচেরা হিসেব দেখালে চলবে না, আমরা পয়সার [হসেবে দেশ গড়বো না। 
তার 'হসেব অন্যরকম--এই কথা গাম্ধীজী বললেন । যাঁদ হাতে তৈরী জুতোটা 
শস্ত ও অন্রদ্দরও হয় এবং পয়সা বেশ খরচ হয় তৈরী করতে, তথাপি আমরা সস্তায় 
স্মম্দর ীবলিতী জুতো কিনবো না। এই পয়সার লোকসানটা আপাতঃ দৃষ্টিতে 
খুব বড় মনে হলেও ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য, স্বাধীনতার জন্য এই আতরিস্ত ব্য়টা 
লোকসান নয়। এই খরচ আমাদের অনেক দিক থেকে শতগুণ হয়ে উঠে আসবে । 
তাছাড়া এ শুধু আত্মশান্তর জাগরণই নয়, শুধু নিজের পায়েই দাঁড়ানো নয়, এই 
নীত সামরাজাবাদী স্বার্থের হাঁটু ভেঙে দেবে। সাম্রাজ্যবাদের লালসা ও শোৰণ 
আহত হবে, ভারতবর্ষে তাদের থাকাঃ একটা পারপূর্ণ ক্ষতি ছাড়া লাভের ব্যাপার 
হবেনা। যেপথেইংরেজ এসেছে; তা হচ্ছে ব্যবসা ও বাণিজ্যের পথ, সেই পথ 
দিয়েই ফিরে যেতে হবে। দুদিকে ধার এই অস্বের। এক স্বদেশী শিল্প ও 
জনতার 'শিষ্পশান্ততে উত্থান এবং দুই, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের আঁতে ঘা । 

এ পর্যন্ত গাম্ধীজীর এই নীতিকে কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না, কোন 
যন্তই এর বরুদ্ধে নেই। 1কম্তু তারপরেই নানা জাঁটল প্রশ্ন উঠবে এবং সেখানে 
[তল্বমত দেখা 'দতে বাধ্য এবং স্বাধীনতাকামশ দলগুীল এমন কি কংগ্রেসও গাশ্ধীজীর 
সঞ্চে একমত নয়। গ্রাতহাসক দিক থেকে স্বদেশ, কুটিরশিল্প, হস্তাশলপ ও 
আত্মীনভ'র গ্রাম ইত্যাঁদর যীন্ত বহু থাকলেও ভাবষ্যৎ ভারতের শিঙ্গপায়ন ও 
তার আধূুিকীকরণ-এর প্রশ্ন লম্বম্ধে গ্রাম্ধীজীর সাথে আজ কংগ্রেসও একমত 
নয়, এবং কংগ্রেস সরকার দ্রুত 'শিজ্পায়নের পথে তার নীত নিধরিণ করেছে । সে 
[বিষয়ে আমরা পরে আলোচনায় আসাঁছ। আমরা এই আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতা রক্ষার 
দিক থেকেই ভারতের অতাঁতকে যেমন বিচার করলাম, তেমাঁন তার ভবিষ্যৎ 
প্রয়োজনীয়তার 'দিকটাও বিচার করি । বেশ তো, ভারত স্বাধীন হলো? এবারে 
ভারতের স্বাধীনতা 'ি করে রক্ষা করাযায়? আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সমন্বিত বিরাট 
পদাতিকবাহনী, যন্ত্রচালিত সৈন্যবাহনী, নৌবহর, আকাশবাহিনণ বা বিমানবাহনী 
ইত্যাদির ব্যবস্থা চাই না-ক ? এবং তা করতে হলে বিরাট যন্দ্রশান্ত চাই দেশে, শিল্প- 
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শান্ত, ভারীশিজ্প ইস্পাতশিজ্প, যানবাহনাশঙ্প ইত্যাদ অন্য অর্থনোতিক প্রয়োজনে 
দরকার না হলেও এই আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই কি এইসব শিঙ্প একান্ত প্রয়োজন, 
নয়ঃ জনজীবনে না হয় আমরা কতকটা সহজ, সরল জীবনই চাল: করলাম, 
মোটা ভাত-কাপড় পরে উচ্চ চিন্তা নিয়েই খুশী রইলাম, নয়তো একটা পরিমিত 
মাপকাঠির জীবনযাল্রা বেছে নিলাম যা খুব উশ্চুমানের নয় কিংবা একেবারে নীচ:- 
মানেরও নয়, তথাপি ভারতের স্বাধীনতাটা রক্ষা করতে হবে । সেখানে তো আদর্শের 
স্বপ্নে বিভোর হয়ে থেকে, অথবা ছেলেখেলা করে ফের পরাধীন হবার পথ ঘোলা 
করতে পারি না, চারিদিকে ষে দ-ম্ট এবং লোভী শন্তিগুলি 'রয়েছে তারা ভারতকে 
স্বাধীন থাকতে দেবে কেন 2 ভারতবাসীরা চাষবাস, গৃহকায নয়ে সুখে স্বচ্ছন্দ 
নিশ্চিন্তে বসবাস করুক, এমনাঁট তারা মানবে কেন ? এই য্ান্ত থেকেই তো দেশকে 
দ্রুত শিল্পায়নের পথে নিয়ে যাওয়া দরকার । এটা প্রতিরক্ষার স্বাথেই প্রয়োজন, 
উচ্চ আদর্শে প্রস্ততত আমাদের সমাজের নিরাপত্তা রক্ষার জনা কি ব্যবস্থা হবে? 
গাম্ধীজণ উত্তরে বলেছেন, যে শান্ত দিয়ে ভারত স্বাধীন হবে, সেই শ্তি দিয়েই 
স্বাধীন ভারত তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পরবে । অর্থাৎ আহংসার সাহাযো ভারত 
স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে । বলা যায়, এ বোধ হয় একটা অবাস্তব দাবি বা লঘ্বা 
দার (টল কেম )। আমরা বুঝতে পারলাম যে আঁহংসা একটা শান্ত, কিন্তু এই 
আহংসার শান্ত ব্যবহারের মধ্য দিয়েই বে*চে থাকে, অপব্যবহারের মধ্যে তার শান্তও 
দেখা যায় না। স্বাধীনতার সংগ্রামের সময় এই শান্ত কতকটা সূস্টি হয়েছিল, 'কিম্তু 
স্বাধীনতা পাবার পর এই শান্ত কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। আমরা অন্যান্য 
স্বাধীন জাতির সাধারণ নাগরিকদের চেয়ে কোনো হিসেবেই খুব উচ:দরের লোক 
হয়ে গেছ, একথা বলা যায় না। বরং আমাদের মধ্যে স্বার্থপরতা, আত্মকৌদ্দ্ুকতাঃ 
গ-প্তহিংসা, দেশপ্রেমের অভাব, নোংরা দনাঁতি, স্বজনপ্রিয়তা ইত্যাদি মন্দগুণগলি 
খুবই ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে, এবং যে কংগ্রেস আজ গদিতে আসান, যে কংগ্রেস 
গাম্ধীজীর অনুসরণ করবার জন্য সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করেছে, যে কংগ্নেস 
গাম্ধীজীর তৈরী--সেই কংগ্রেস কমশরাও সাধারণতঃ আহংসার গুণাবলী থেকে 
বহদ্‌রে হটে 'গিয়েছে। এই অবস্থায় আহংসা 'দয়ে, সত্যাগ্রহ 'দয়ে আক্রমণকারণীদের 
ঠোঁকয়ে রাখতে পারবো, এই ভরসায় সৈন্যবল 'কি রদ করে দেওয়া যায়? সে হলো 
পাগলামশ। সেই কথা গ্াম্ধীজজী নিজেও জানতেন ও স্বীকার করতেন এবং 
এরই জন্য গাম্ধীজী পাঁণ্ডতজীকে কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে অনুমতি 'দিয়েছিলেন। 
কেন না, তান জানতেন 'বদেশী আক্রমণকে রুখবার মতো আঁহংস শান্ত তখন দেশে 
ছিল না। 'তাঁন জেনেশুনেই আদশকে স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন । এটা গভাঁর 
পরাজয় ও দ:ঃখের কথা, শীকম্তু তাই বলেই তাঁর কথায় সমস্ত ভাঁবষ্যংই নষ্ট 
হয়ে গেল এমন মনে করার কোন কারণ নেই। 'তান বারবারই বলেছেন, আদর্শ 
আঁহংসা মানৃষের অসাধ্য । আঁহংসার পথে মানুষ ধারে ধারে বহু উত্থান ও পতনের 
মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে বাধ্য, সেই দুরের ধুবতারা যেমন আমাদের দক; নির্দেশক 
সজাগ রাখে, আহংসার আদর্শ মানূষকে তেমান দিক্‌ জ্ঞান থেকে বিচ্যুত হতে 
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দেবে না। আঁত দরগাম” মানুষের যাত্রাঃ এ বান্রার শেষ দেখা যায় না, আজকের 
চলাফেরা আমাদের যত নিলজ্জ, ও যতই মর্াম্তক হোক, আজকের প্রয়োজনকে আমরা 
বত অশুভ ব্যবন্থার দ্বারাই মিটিয়ে থাক না কেন, এই দুরের যাত্রা, এই লক্ষ্যকে 
আমরা ভুলতে পারি না। এই লক্ষ্যজ্ঞান, এই দরের যাত্ার হিসেব আমাদের 
আজকের কাষবিলী কেও নিয়ান্ত করছে, তা যত দর্বলই হোক না কেন। একজন 
[বিচারক 'নিজের সহদয়তার বিরুদ্ধেও মানীবকতাবোধের বিরুদ্ধেও খুনী আসামধকে 
প্রাণদণ্ড দিয়ে ষে ভাবে দৃঃখ ও লঙ্জা অনভব করেন তেমনি গাম্ধীজী কাম্মীরে সৈন্য 
পাঠাবার অনুমতি 'দিয়ে বেদনাহত হয়োছিলেন। তাছাড়া কাম্মীরে সৈন্য পাঠানো 
যুম্খ ঘোষণার উদ্দেশ্য থেকে নয় ; আত্মরক্ষা, লং্ঠনকারদের রুখে দেবার জন্য। 
এই ব্যবন্থাকে যুদ্ধের চেয়ে পুলিশী ব্যবস্থাই বেশী বলা উচিত। বলতে পারেন এর 
মূল্য কিঃ এই বেদনাবোধ কার্ধতঃ তো কোন কাজে এলো না। 'কস্তু তানয়। 
এই বেদনাবোধ, এই অন্যায় বোধ, এই অসহায়তা বোধ অর্থহীন বা মূল্যহীন নয়। 
এবং এই বেদনাবোধ একমান্র গাম্ধীজীরই নয় এই বেদনাবোধ, যুদ্ধ সম্বদ্ধে এই 
অধৌন্তকতা ও অন্যায়বোধ আজ পাথবীতে সর্বত্রই ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে । মানষ 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ স্পম্টতর দাবী তুলছে। সেই দক থেকে লক্ষ্য করলে 
গাদ্ধীজীর চেষ্টা ও তাঁর ব্যর্থতা কোনটাই শেষ মূলা হারায় নি, এবং গাম্ধীজী 
বার্থ নন। 

গীত যুদ্ধে জাপান যখন ভারত আক্রমণে উদ্যত হলো, তখন ভারতকে রক্ষার 
প্রয়োজনে 'কিভাবে কংগ্রেস আঁহংসা নীতি বর্জন ও গাম্ধীনেতৃত্ব অস্বীকার করতে 
অগ্রসর হয়েছিল সেকথা আমরা পূরবেও একবার বলেছি । এখানে তাঁর আত্মরক্ষা- 
মূলক তাৎপর্য থেকে কিছুটা আলাচনা দরকার রয়েছে । গাম্ধীজীর বন্তব্য এই যে 
আমরা বা যেকোন দেশ যত অস্ত্রশস্বেই সঞ্জিত হই না কেন, যুদ্ধের সাহায্যে 
স্বাধীনতা রক্ষা করা যেমন অসগ্ভব ব্যাপার হয়ে উঠেছে আবার স্বাধীনতার যুদ্ধ 
করতে 'গিয়ে দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্মথে নিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া 
পারমাণবিক বোমার ষুূগে কোনো দেশের স্বাধীনতাই যুদ্ধের সাহায্যে রক্ষা করা 
সস্ভব নয়। এমন কি সমস্ত মানুষকে ধ্বংসও অসম্ভব নয়। কামান-বন্দুক 'দিয়ে 
দেশের স্বাধীনতা রক্ষা, আর 'নাশ্চত ভরসার ব্যাপার নয়। তান বলেন; এইসব 
যুম্ধোত্বর ভয়াবহ শান্ত বেড়েছে বলেই তা প্রায় অর্থহীন ও অচল। আণবিক বোমা 
আঁহংসাকে ধংস করে নি, আহংসাকে অপারহায করেছে । এবং অহিংসাই শেষ- 
পর্যস্ত জনতার শেষ শান্ত ও নির্ভরযোগ্য শান্ত হিসেবে প্রতীয়মান হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
আবার এই আহংসার শান্ত আত্মনিভ“তায় ও স্বাবলম্বনে । আজ যাঁদ বিদেশ কোন 
শান্ত অপর দেশের শহরগ-লি দখল করে পরাজত করতে পারে অথবা বোমার পাহাষ্যে 
উীঁড়য়ে দিতে পারে, তাহলে তক্ষুণি সমগ্র দেশটাই পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয় । 
কেননা আজকালকার আধুনিক গ্রামগ্ুুলি অথবা দেশের ছোট ছোট শহর ও বাঁণজ্য- 
কেন্দুগীল 'নজেদের স্বাধীনতা ও স্বাবলদ্বন একেবারে হাঁরয়ে ফেলেছে । বৃহত্বম 
শহরগুলি ধংস হলে তাদের চাষবাস, গৃহকর্ম সব অচল হয়ে যায়। কেননা 
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গ্লামগ্যালি স্বয়ংপষ্পূ্ণ নয়। তাদের নিজেদের শিল্পের প্রয়োজন গ্রামে মেটে না, 
এমন কি বা চাষ করে তা-ও বাজারে না নিলে চলে না। কারণ খাদ্যশস্য 
উৎপাদনের চেয়ে 'শিঙ্গের কাঁচামাল তৈরশতেই তারা অনেকটা বান্ত। 
ফলে তারা শহরের উপর খাদ্যের জন্য, বস্রের জন্য, অর্থের জন্য সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভরশীল। এই নিভ'রশশলতা আপৎকালে তাদের মুহূর্তে পরাজিত করে দিচ্ছে। 
কিন্ত; যদি গ্রামগল স্বয়ংসম্প্‌ণ“ ছোট ছোট রিপারিকে গঠিত হয়, অথচ পরস্পরের 
সা মিনিমাম শান্তমান, যেখানে দরকার সেখানে সহযোগিতা জাছে, অসহায় 
রিতা নেই, তবে 'বিদেশপীরা রাজধানী, কি দশটা শিজ্পবাণিজ্যের শহর ধ্বংস 
ইত তাতেই লক্ষ লক্ষ গ্রাম অল্লহণন, কম“হখন, বন্ত্রহধন পঙ্গু হয়ে পড়লো না। 
বেশ সামলে নিতে পারবে তারা । অনটন ও অন্ুবিধা িছটা দেখা দিলেও শত্রু 
পক্ষের পায়ে লুটিয়ে পড়বার প্রয়োজন থাকবে না। দর্ঘকাল অসহযোগিতা ও 
সত্যাগ্রহী সংগ্রাম করে যেতে পারবে এবং আব্রমণকারণ শান্তরা বাধ্য হয়ে ফিরে যাবে, 
তারা শহর ধংস করলো বটে িম্তু জনতাকে হার মানাতে পারলো না। এই হলো 
গম্ধীজীর বিকেদ্দ্রীকৃত অর্থনীতির সংগ্রামক মূল্য । এইভাবেই "তান জাপানকে 
রুখবার জন্য তৈরণ হয়োছিলেন। লিখেছেন, 4১5 [ 25 101০0011107 116ি 08960 
010 10011-৬109161006১ 1 58%/ (108 10 10051 0০ 16৫0109৫ (0 (19 5110191656 (103 
50175151617 ৮/1011 10181) (01010010108. 50০9৫ 2100 19111610 ৬711] 2185 
16100911) (116 [01106 176065910165 ০1 1166, 116 15611 0০০০2099 11711)0951016 
16 00956 (০ 916 1001 85500160  $01 1101)-5101610 ৫6661)96) (116166010 
50016151125 00 06 50 90109000966 1178 109 106100615 1098 09 8015 83 ঠা 
85 1095510919০ 10991. 8091 (1512759153 110 (116 9০০ ০01 20 10831000011) 
%101)0904 01 0196016211969 %%101)11. (17101118105 3.1.40--8.8,8, 59) 

“আহিংসা প্রাতরোধের কথা ধখনই আম ভেবেছি তখনই দেখেছি উ*চুদরের 
চিন্তাধারার সঙ্গে সরলতম জীবনযাপনের মধ্যে এই শান্ত রয়েছে । খাদ্য ও বস্ত জীবনের 
দ-টি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষ । এ দ-টি ছাড়া জীবনধারণই অসম্ভব । কাজেই আঁহংস 
আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় ন্যনতম এই দুটি প্রয়োজনের চাহিদা মেটাবার মতো সামাজিক 
ব্যবস্থা থাকা চাইই চাই, বাঁহরাক্রমণের পারস্থিততেই হোক অথবা কোন অর্ত- 
বিদ্রোহের পরিস্থিততেই হোক ।” 

“০৪ ০8101001 090110 0010-৬10161)06 010 180601/ 61111790102) ৮০৫ 11 
580 96 00116 01) 5616 ০01621060 ৬1119699) ০৬610 16 [71161 ৮183 3০0 
10110060 15 ০০010 700 06%85195 56৬60. 110110160 11100152110 1010- 
৮601612 11195655, 175 ৬০০1 111119616 0690106 1001)-৬1016100 11) (116 
[100655. [২0181 6০07)0109 29] 1786 90100166৫16 9901)9%/5 671910109- 
(1010 8৪108601891) 2110 650101081191 15 01) 6550096 ০ ৬19161)95, ০ 
108৬০ 11351610016 1০ 0০ 10181 1017050 66০16 ১০0. ০1) ০০ 100-৬1091611. 
(3511190---4-11.39) ৮.৪. 46. 
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“কারখানা-সভ্যতার উপর আঁহংসা তৈরী করতে তোমরা পারবে না, কিম্ত; স্বয়ং. 
সম্পূর্ণ গ্রামের উপর আঁহংসা তৈরী করা যায়। যদি হিটলারের এমন বাসনাও: 
থাকতো তাহলে এই প্রকার স্বয়ংসম্পূর্ণ অহিংস সাত লক্ষ গ্রামের উপর তার রাজা 
কখনো কায়েম হতে পারতো না? বরং নিজেকেই সে চেম্টা করতে 'গিয়ে অহিংস হয়ে 
িরতো হতো । গ্রাম্য অর্থনীতি আমি যে ভাবে কঙ্পনা করেছি তাতে শোষণের 
কিছ:মান্্ অবকাশ নেই এবং শোষণই হচ্ছে হিংসার জন্মদাতা ও মূল বীঁজ। কাজেই 
প্রকৃত আঁহংস হতে হলে গ্রামকে ভালোবাসতে হবে, ( অথবা গ্রামণণ সভ্যতার বথা 
ভাবতে হবে )। 

৮[০-৫৪১ 911 11118) ৬110960% (06 01051070106 74010065101 016 
030৬9101061) 01 [17019 ) 19 2০16 (0 1779,16 05 02106 (০ 1015 (0176. 411 
01015 111 ০০ 011211900. 9117 ড/1111210 ড1000170 ৬/111 10185 2 0100511) 
(0156 11161) 110 97105 01191 %/101)00% 731016151) 10০0%/61 900 11)0600) 11751)116 
০11) ৬6 816 ৪০1০ (0 015990096 %/101) (016120 ৪10 [01 011০ 911091/ 091 ০1] 
৬109] 19605.” (০০175 [0019 6 10 21) ব89--31. 

“ভারতের স্বরাস্ট্রমন্দ্রী স্যার উহীলিয়াম ভিনসেন্ট আজ আমাদের তার বাঁশখর সুরে 
নাচায়। কিন্তু আঁচরে এই সবই বদলে যাবে । যখন দেখবে যে আমরা ইংরেজের 
সাহায্য ছাড়াও এবং ইংরেজ বর্তমান থাকা সত্বেহও নিজেদের প্রয়োজনীয় £জনিষ 
িিজেরাই তৈরণ করে নিতে পারাছি এবং বিদেশ থেকে আমদান'শ করে জণবনযাপন, 
করতে হচ্ছে নাঃ তখন তান সম্প্‌ণ“ 'ভন্ন স্তর ধরতে বাধ্য হবেন ।” 

যাক$ আর বেশী উধৃতি দেবার দরকার মনে কাঁর না। 

আভ্যন্তরীণ ব্যান্ত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার ব্যাপারে তান 'বরাট বিরাট 
গশঞ্পনগর ও কেন্দ্রীভূত 'শিজ্পবাণিজ্যের বিরৃম্ধে ছিলেন এবং তা সমাজতাম্দিক, 
িঞ্পায়ন হলেও তাতে তাঁর আপীন্তর সুরা কখনও সম্পূর্ণ কারটোন। সমাজতম্তের 
পথে িল্পায়নে শোষণ নেই, একথা 'তিনি মেনে ছিলেন শেষপযন্ত এবং পণ্ডিত নেহেরু 
[শিজপায়নে সম্পূর্ণ বি*বাসী জেনেও শেষ পর্যস্ত নেহেরহকেই তান তাঁর উত্তরাধিকার 
দিয়ে যখন গিয়েছেন, তখন বুঝতে হবে 'তান সমাজতাম্তক শিজ্পায়ন মেনে, 
[নয়েছেলেন। তাহলেও শিল্পায়ন বা ইণ্ডা'স্ট্রয়েলাইজেশন ও কেন্দ্রণকরণ বা 
সেন্ট্রালাইজেশনের উপর তাঁর সন্দেহ কোন কালেই 'িনরসন হয় 'ন। মন্দের ভালো 
[হসেবেই হয়তো এবং হয়তো পণ্ডিত নেহেরু গাম্ধীজীর আপাত্বর স্পিরিটটা ধরতে 
পেরেছেন এবং সমাজতম্তের শিল্পায়নে, ধনতাম্িক শিজ্পায়নের ও কেন্দ্রীকরণের 
ততটা ক্ষাতি করবার ক্ষমতা থাকে না; হয়তো এইসব ভেবেই তিনি ক্রমশ: সমাজ- 
তাম্তিক শিজ্পায়ন মেনে নিতে পেরেছিলেন শিল্পায়ন হলেও কেন্দ্রীয়করণে তাঁর ঘোর 
আপাতত । কেন না কেন্দ্রীয়করণের ফলে আমলাতন্্র বেড়ে যেতে বাধ্য । বড় বড় 
সাহেব, দেশীই হোক আর বিদেশীই হোক-_মস্ত মস্ত ম্যানেজার, [বিশেষজ্ঞ ও 
ব্যরোক্রেটদের বা আমলাদের রাজ্যে তিনি জনতার মনান্ত দেখতে পান নি। শোষণ 
ন) থাকলেও, জনতার জীবনধারণের মান উন্নত হলেও জনতার স্বাধীনতা হয়তেচ 
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'অক্ষু্ থাঁকবে না। জনতাকে সেখানে ব্যঃরোক্রেটদের জুলুমেই বাস করতে হবে? 
এ সন্দেহ যে একেবারে অমূজক, তা নয়। যারাই আজকের সমাজতাম্ক দেশসমূহের. 
অস্তীর্নাহত সমস্যার খবর রাখেন, তারাই জানেন সেখানকার একটা সর্বক্ষণের সমস্যা. 
হলো ব্যারোক্রেসীর কমাশ্ডিজম ও আমলাতন্বের দীর্ঘসূতীতাকে কি করে রোখা যায় । 
পারসনোলিাট-কাজ্ট বা ন্ট্যালানজমের বিরুদ্ধে আজ যে রাশিয়ায় এতো বড় একটা 
সাংঘাতিক ঘটনা ঘট গেলো» তা থেকেই বুঝতে হবে ব্যুরোক্রেসী সম্পকে কতটা 
হণাসয়ার থাকতে হবে ॥ এটা একটা আকাঁস্মক ঘটনা নয়--রাশিয়ার অভ্যন্তরে 
ষ্ট্যালনকেই এই নিয়ে কত লড়াই ও কত শাসন করতে হয়েছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত 
নিজেই তার জন্য চরম অপরাধ বলে আজ 'নাম্দত ও 'তিরস্কৃত হয়ে গেলেন। চান 
দেশে কনাণ্ডজমের বা কর্তৃত্বপনা ব্যবস্হার বিরুদ্ধে কম সতর্ক হয়ে থাকতে হচ্ছে না, 
সমাজতন্ত্র হলেই সকল ঘন্ছ দূর হয়ে যায় নাঃ এমন কি সমাজতন্ত্র বা কমিউীনজমের 
অবস্থায়ও দ্বদ্ধ থাকবে। দ্বদ্ধ না থাকলে তো সমাজ অচলায়তন হয়ে যাবে, দ্বন্দের 
মধ্য দিয়েই সমাজের অগ্রর্গাত ঘটবে--চিরকালই ॥। কনসারভেটিভ বা প্রাচশনপন্থণ ও 
প্রগাতশীল শান্ত একই সঙ্গে চিরকালই থাকবে, একদল এগোতে চাইবে, অপর দল অত 
দত এগোতে চাইবে না» এবং যে দলের হাতে ক্ষম তা থাকবে সে দল চট করে রাস্তা 
ছেড়ে দেবে, মান.ষের স্বভাব এমন নয় এমন হতে পারে না। সেক্ষেত্রে যেখানে সমাজ 
অত্যন্ত বেশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যেখানে বিরাট বিরাট রাক্ষসে শিজ্পনগরে লক্ষ লক্ষ 
লোক বড়গাহেবদের সাথে চল'ফেরা, কাজকর্ম করে চলেছে, সেখানে ম-ষ্ঠিমেয়র হাতে 
সেই ম্যানেজারিয়ান ক্ষমতা ঘথেন্ট অনাচার করার সুযোগ পেতে পারে । আমরা 
রাশিয়ার ক্ষেত্রেও তার নম্‌না দেখেছি । শোষণের জন্য নয়, অপরকে ঠকাবার জন্য 
নয়, কেবলমাত্র ক্ষমতার জন্যই ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার লোভটা সকলেই বজ'ন করতে 
পারে না। শোষণ করে যে সমস্ত ধন? ধন পুঞ্জীীভূত করে ; তাদের ধনসগয়ের লোক 
একমাত্র জীবনযাপনের মান উন্নত ও সুখে কালাতপাত করাতেই 'নিবম্ধ নয় । ওই ধন 
ও এ*্বর্ষের সাহায্যে ক্ষমতা দেখাবার ও খাটাবার যে সুযোগ তারা পান, সেটি কম 
আকর্ষণণয় বিষয় নয়, তাদের কাছে । আজ যাঁদ মানের সেই ক্ষমতাপ্রয়ভা 
ধনার্জনের পথে সফল না হয়; তবে তা অন্য রাস্তায় অনুসম্ধান করবে, রাজনশীতর 
মাধ্যমে সম্ধান করবে, বড় বড় কারখানা চালনা করার আঁধকারের মধ্য দিয়ে সেই 
ক্ষমতাপ্রয়তা ভোগ করার চেষ্টা করবে । তাছাড়া এ এমন একটা পাপ যা; যে ব্যন্ত 
নিজের সম্ঞানে ক্ষমতার লোভে লংষ্ধ ছিল না, সেই লোকটিও ক্ষমতায় আসন হয়ে 
কিছুদিনের মধ্য সেই সেই রোগে সংকামিত হতে পারে । তাই বলে ক্ষমতা ধখন 
এমন রূপ পেতে পারে, এই ভয়ে ঘন্ত্রবিজ্ঞান বা কলকারখানার দরকার নেই এমন যশুক্তি 
চল: না। জলে নামলে ডুবতে ,পারে জানলেই জলে নামা উচিত নয়, এমন 
কথা কেউ বলবে না। বলবে যাতে কেউ না ডোবে, যাতে সাঁতার জানে, যাতে 
নৌকার ব্যবস্থা থাকে, এমনি কথা ভাবতে হবে এবং সেরকম ব্যবস্থা করতে হবে ॥ 
ক্ষমতার অপব্যবহারটাই আজ জনতার সম্ম:খে একমান্ন ভয়ের কারণ নয় । অনাহার, 
শোষণ, দারির্রু, অত্যাচার, ইত্যাদি যে সব সাক্ষাৎ যম তার মাথার উপর' দর্বদাই খডগ 


১৬১. 
গাম্ধশ--১১ 


তুলে আছেঃ তার কাছে ভবিষ্যত সমাজতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতার অপব্যবহার হবে, এই 
ভয়ে আড়ম্ট হওয়া মোটেই উচিত নয়। বল্তুতঃ আশ: যেসব কারণ দাহিদু ও লাঞ্ছনার 
হেতু, বারজন্য তার জীবনে িড়ম্বনার তস্ত নেই, তা যঁদ যল্্ীকরণ ও শিজ্পণকরণের 
সাহায্যে দূর করা বায়, তবে তাই করতে হবে। কিন্তু গাম্ধীজী মানুষের হ্বাধীনতা ও 
স্বকীয়তার কথা যা বলেছেন, অর্থাৎ ব্যুরোক্লেসীী ও ক্ষমতাবাজীর বিরুদ্ধে যে হধসয়ারী 
তিনি জীবনভর 'দয়ে এসেছেন, সেবথাও অগ্রাহ্য করা যায় না। শিজ্পায়নের আঁত- 
কেন্দ্খকতা যেন না ঘটে, এই আঁতিবেম্দ্রীকতার বিরুদ্ধে এরমধ্যে সমাজতাপ্মিক দেশেও 
রব উঠেছে। যুগোম্লাভিয়াতে তো অনেকটা ?বকেন্দ্ু'কৃত সমাজতন্ঘ ও অর্থনীতি আগে 
থেকেই রচনা করার চেষ্টা চলেছে, যারজন্য এক সময় কমিনফর্ম জগৎ মাশলি টিটোকে 
প্রতিক্রিয়াশগল ও জগমাজতাশ্নিক বলে ঘোষণা করেছিল ! আজ রাশিয়া ও অন্যান্য 
সমাজতাম্মিক দেশ স্বীকার করেছে যে য-গোম্লাভিয়ার বিকেন্দ্রীত সমাজতম্প্ও সমাক্ত- 
তচ্মেরই একটা রূপ। এমন 'কি ষ্টালিনোত্র বর্তমান রাশিয়াতে ধীরে ধাঁরে শিজ্পের 
বকেত্রীকরণের দিকে ঝোঁক পড়েছে। চ্মানীয় প্রেরণা বা লোকাল ইনিসিয়েটিভের 
ক্ষেত্র বাড়াবার গুয়োজন সবাই অনুভব করছে । তা নাহলে গণতন্তের কোন মানেই 
থাকে না। প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দলেই ক্ষমতালোভশরা দলের ক্ষমতা নিজেদের 
ক্ষমতায় পর্যবাঁসত করতে চায়। তাদের 'বরুদ্ধে সতর্ক থাকা এবং একটা প্রাত-চেষ্টা 
থাকা সর্বদাই দরকার । এই কয়েক বছরের মধ্যে আতকেম্দ্রীকরণের ঝোঁকটা জব্দ হয়ে 
গেছে। গিডক:টেটরশ মনোবত্ত আজ সর্বধই 'নিদ্দিত হচ্ছে। গণতাম্ত্রক ঝোঁকটাই 
প্রবল হয়েছে। িডারাশপের ইনফাঁলাঁবালটি বা নেতৃত্বের কখনো ভুল হয় না বা হতে 
পারে না এ অহংকার কোথাও আজ চলে না। সমন্টিগত নেতৃত্বের বা কালেকটিভ 
জিডারশিপের দাবি উঠেছে সর্ব । সমষ্টিগত নেতৃত্ব মানে একজন নেতার পরিবর্তে 
দশজন নেতার নেতৃত্ব বোঝায় না, সমস্ত জনগণ নচ থেকে উপর পর্যস্ত দেশের 
যাবতীয় ব্যাপারে মতামত দেবে ও গ্রহণ করবে, এই গণতাঁম্তরক আবহাওয়া দলের, 
কাজের, চাষের, কারখানায় সর্বন্্ সবস্তিরে চাল: করতে হবে, এর নাম হলো কালেকটিভ 
লিডারশিপ বা সমস্টিগত নেতৃত্ব বা প্রোলেটারিয়ান ডেমোক্রেসী। একথা মখে 
স্বীকার করলেই হয় না, কাজে চালু করতে হলে এরজন্য ম্বদাই লচেতন চেষ্টা চাই; 
তাই গনয়ে লর্বদাই একটা সংগ্রাম থাকবেই থাকবে। কেন না কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
প্রয়োজনও তো থাকতে হবে, জনতার গণতণ্ঘ মানে যে ধা খুশী করা নয়, জনতার 
সমবেত চেণ্টা সমান্টিগত ভাবে কোন একটা কেন্দ্র দিয়ে তো প্রকাশ পাবে, নইলে 
মানুষ চলবে কি করে ? কাজেই দেখা যায়, সমস্যাটা নিছক কেন্দ্রীয়করণের ব্যাপারও 
নয়। আবার শুধু িকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারও নয়। সমস্যাটা কেন্দ্রীকতা বা 
সেম্্ীীলজম-ও নয়ন; আবার শুধু গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসী নয়। সমস্যাটা কেবল 
নেতৃত্বেরই নয়, আবার কেবলমান্র গণতন্মই নয়। সমস্যা হলো কি করে একই সাথে 
থাকবে কেন্দ্রীয়করণ ও 'বিকেদ্দ্রকরণ আবার কেদ্দ্রকতা ( সেম্ট্রা(লজম- ) ও গণতন্থা, 
আবার একই সাথে অর বা আদেশ ও মানত বা 'ফিডমং-' এই পরস্পর বিরোধী ধারা- 
পুজর সমস্বর সাধন । যারা চিস্তারাজোর সরল, সাদাসিধে পথের পাথক ( সিম্পলটন ) 


৯৬২ 


তারা এক কথা ছাড়া অন্য কথা ধরতে প্রন্তুত নন, তাদের কাছে বলতে হবে, হয় এটা 
সত্য, নয় ওটা সত্য'-"দ্‌টোতে 'ালিয়ে একটা চলমান সত্য তারা বুঝতে চায় না। 
তারা হয় কেন্দ্রীয়করণের ঘোর পক্ষপাতী, নয়তো উল্টো। হয়তো কেন্দ্রীয়করণ 
শুনলেই আঁতকে উঠবে, আবার হয়তো 'বিকেন্দ্রকরণ শ:নেই চমকে উঠবে, এমনি 
ধরণের একপেশে চিন্তায় নিম্ন। অথচ আসল ত্য হলো এই যে পরস্পর 'বিরোধাঁ 
ধারার মধ্য দিয়েই সামঞ্জস্য ও প্রগাঁত সম্ভব হচ্ছে। বরোধা শান্তগুলিকে একই সঙ্গে 
ধরতে পারার 'শিক্ষা যাদের হলো না, তারা কোন না কোন রকষে হতাশ হতে বাধ্য। 
মানুষ বহও বটে, আবার এককও বটে। মানুষ আস্তজতিকও বটে আবার অন্তর্দেশশয়ও 
বটে। মানুষের অডরি বা আদেশও যেমন চাই; স্বাধীনতাও তেমান প্রয়োজন । মানুষ 
একটা উদ্দেশ্য বা 10685 আবার লক্ষা বা 6703 বটে। মানৃষের কেন্দ্রীয়করণ 
যেমন চাই, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার 'বিকেদ্দ্রীকৃত ঘ্বকীয়তাও কিছু চাই। নাহলে 
সে দাঁড়াতে পারবে না। মানুষকে যেমন গোটা সমাজের উপর নিভ'র করতে হবে, 
আবার তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেও শিখতে হবে ইত্যাদি । একপেশে চিন্তা ভুল। 
পৃথিবী ও সমাজ এক পেশে বা এক পায়ে এঁগয়ে আসে 'ন, কখনো এ পায়ে ভর 
দিয়েছে, কখনো ও পায়ে । কখনো আদেশ, নির্দেশ বা অডারের জন্য পাগল হয়েছে, 
আবার তারপরই ম্যান্তর নিশান তুলেছে, মানুষ কখনো 'বিম্বে ছাড়য়ে পড়তে চেয়েছে, 
কখনো সে নিজের মধ্যে ৪ুকে বসে রয়েছে। প্রয়োজনের হেরফেরে জোরের বা 
6111118519-এর হেরফের করতে হয়েছে একটাকে সম্পূর্ণ বাদ 'দলেও দেখা গেছে, 
সে বাদ যায় 'ন, আড়ালে দাঁড়য়ে ছিল মান্। আজ 'নিরম্ন ববন্ত মানুষ অন্ববস্দ্ের 
জন্য পাগল, তা পাবার জন্য কেন্দ্রুয়কৃত শিল্প গড়ে তুলতে গিয়ে ঘদি তা ব্যুরোক্লেসী 
বা আমলাতন্বের হাতে পড়ে, তাতেও ক্ষাস্ত হবে না; কিম্তু যখনই সে অভাব মিটে 
যাবে, তখনই আমলাতম্ত্রকে আর সহ্য করবে না, তখন মুন্তর ঝাণ্ডা তুলে আমলা- 
তদ্মের কবর খখ্ড়তে লেগে বাবে। 

উনাবংশ শতাব্দীর যন্ত্রসভ্যতা ও শিজ্পকরণের যে সমস্ত কদাকার চেহারা মার্কস: 
এল্গেলস: দেখে গেছেন, এবং ধনতান্নিক বেন্দ্রীকৃত 'শিক্পায়নের যে কদর্য লোকালয় 
গাম্ধীজী 'বলেতে বা দেশে দেখেছেন, সেরকম ধরণের কেন্দ্রীকরণের আজ কেউই 
সমর্থক নন। সেগুলো ছিল নির্লজ্জ লোভের মূর্তি মান্র, তাতে না ছিল কোন, 
পঁরিকজ্পনা, না ছিল কোন নিয়ম্ঘণ । অতি কদর্য বিরাট বপুবহল শহরগুলি যত 
নোংরামণীর আড্ডা ছিল। অমন কদর্য শহর ও কেন্দ্রীকরণ আজ আর প্রয়োজনীয় 
নয়, কেন না আজ জনসাধারণের দাবি, যেখানে সমাজতন্ত্র হয়ও নি, সেসব দেশেও 
জনসাধারণ কম জোরদার ও শন্তিমান নয়। ধনতাম্ঘক দেশগুলিও আজ জনমতকে 
একদম অগ্রাহ্য করতে পারে না, বস্তুতঃ জনমতকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া ভয় দেখিয়ে 
ভোট বা ক্ষমতা পাওয়া সহজ নয় । ফলে জনতার অনেক কথা তাদের শুনতেই হয়। 
ফলে শহরগ্যাজর সর্বত্রই অনেকটা পাঁরবর্তন ও উর্যাতর দিকে এগিয়েছে । 

তাছাড়া উনাঁবংশ শতান্দীতে 'শিল্পের গোড়ায় ছিল কয়লা ও দ্টীম ইঞ্জন, কয়লার 
উপর শিজ্পনগরগূলি এক একটা জায়গায় মন্ত বড় এক একটা লোককেন্দর হয়ে ওঠে, 
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এর বিস্তাতির ক্ষমতা কম বলে ঘণখভ্‌ত রূপটা বড় বেশ? দেখা দিতে বাধ্য । ফলে এক 
একটা 8:0/51105 শহর গড়ে উঠেছিল কয়লাকে কেন্দ্র করে, কয়লাশিজ্পের উপর ভাত 
করে। কিন্তু 'ব্দাি;ৎ শান্তর উপর সভ্যতা আজ বড় বেশী নির্ভরশীল । 'বিদাৎশন্তি 
উৎপাদনের স্ছান থেকে সুদুর গ্রামে গ্রামে নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়তে পারে । কোন এক 
জায়গায় সমস্ত 'শিঙ্পকে তেমনি ধরণের কেন্দ্রীভূত করার একান্ত অবশ্যকীয়তা আজ 
আর নেই। বিদ্যুৎশান্ত গ্রামে গ্রামে ছাড়িয়ে দিলে সেখানে অনেক আধূনিক যন্ত্রপাতি 
বসানো যায়। এ সম্ভাবনা হবার ফলে কেন্দ্রীভূত 'বকেদ্দ্রীকরণ (০9017811560 
069910181158(1011)বা কেন্দ্ৰীয় পাঁরচালনায় 'বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব | 1বজ্ঞান মানেই 
প্রকাণ্ড নয়, জীবন মানেই হাতি নয়, সে পিপড়েও হতে পারে, 'িশপড়েতেও জীবনের 
রহস্য ও কারিগাঁর কম নেই। সহজ সরল লোকদের কাছে বিজ্ঞান মানেই হস হাস, 
ধাকধাক বাপ: বাপ: নয়, 'বজ্ঞান নিঃশব্দ ব্যাপারও হতে পারে । গ্রাম্ধীজণ বলেন, 
আমার চরকাও একটা মেশিন, কিন্ত; এমন সহজ মোশন যা আত দরিদ্র ঘ'টেকুড়োনিও 
পেতে পারে । তান বলেছেন, 'সিঙ্গার মেশিনটাও একটা মেশিন এবং তান তা খুব 
পছন্দ করতেন । তিনি রসিকতা করে বলেছেন, “517861 58৬ 115 ৬106 1900811108 
০৬6] 0116 (61005 [9099695 01 5০৬11168170 50810105 4101) 1051 011 1181705১ 
800 51101019 ০00৮ 01 1099 10] 1161) ৫৩৬1560 11)0 56170 10990171170 111 01097 
(০ 88৬০ 119] [0] 01101960055919 18001. 276 1)0৬/6৬৫]1১ 59৬৫ 1701 01815 
1761 12001] 001 8150 (106 190001 01 0৬০1/01)6 4109 ০০1৫ 10011011250 £. 
৪০%/178 11801100.......সিঙ্গার সাহেব বসে বসে তাঁর স্তীর সেল।ই ফোঁড়াই 
করার মেহনতটা লক্ষা করলেন, এবং স্ত্রীর প্রাত ভালোবাসার বশবর্তঁ হয়েই সেলাই- 
কলের উদ্ভাবন করলেন। তাতে যে তিনি তাঁর স্ত্রীরই মেহনৎ কমিয়ে দিলেন, তা 
নয়, যারাই সেলাইকল কিনতে পারে তাদেরই কষ্ট লাঘব করে 'দিয়ে গেছেন 1” 

[তানি অততেই ফিরে যেতে চাইতেন না। তিনি জানতেন১-0180 076 1393 
৮85 12110191160 099 59919] 2106009110155 200 ০5010191101 2170 1 ৬৪5 
2011) (17616 0119 019 5110. ০01 011000119011109 1129 159917460 0001) 001: 
$1100100:,*.*-শতান জানতেন, অতীত চমৎকার 'ছিল না, সেখানে অসাম্য ও 
শোষণের ফলেই অছ্যুৎ প্রথার জম্ম হয়েছে এবং আমাদের উপর সেই কুপ্রথা ওই 
থেকেই এসে পেশছেছে। কাজেই ০186 11917010194 তিনি সম্তুষ্ট 'ছিলেন না, 
চরকার উন্নাতই শুধু নয়, কি ধরণের সংগঠন করলে চরকা ও কুটিরশিজ্প শোষণ মনত 
হতে পারে, তারজন্য তিনি 'দিনরাত ভাবতেন । শোষণম্যান্তর উপায় খজতে খুজতে 
তিনি শেষ পর্যন্ত যৌথ মালিকানায় বা কালেকটিভ ওনার'শিপে এসে পেশছেছিলেন। 
তিনি বঝোছলেন যে যাঁদ গ্রামকে উন্নত করতে হয় তবে গ্রামকে শোষণম7ন্ত করতে 
হবে, ভিতর থেকে শোষণ ও বাইরে থেকে শোষণ, উভয় প্রকার শোষণ থেকে যাঁদ 
গ্রামকে মস্ত না করা যায়, তবে গ্রামের উ্াতি সম্ভব নয়। [135 76181 ০৫ 
1176 11188০ 75 09591916 01017 11151) 10 13 100 2005 65091০01060, 01616- 
1016 ৬/5 1196 (0 90109611695 ০1) [116 ৮111986 51:08 5616 0017691860১ 
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10210190101108 10911015001 956, ৮১৮০৬1৫5০ [119 01181609151 01 016 
211986 1700901% 15 20810081069) 1615 ৬০০1৫ ০617০ ০৮1০০৮101 6০ 
%1119565 05108 016 1000617 10901812069 200 (0০013 (1190 01759 ০81 11806 
8110 ০210 2010 10 036. (01215 0165 51100101700 9০ 9560 9259 2 10621 
০1 ০300101186101) ০1 ০0111619. (1720021) 29. 8. 36) তব. 3. 451 “শোষণ 
বন্ধ করতে না পারলে গ্রামের উন্নতি সম্ভব নয়। অতএব গ্রামের নিজেরই প্রয়োজনে 
স্বয়ংসম্পৃণ" গ্রামগৃলি ভোগ্যপণ্া তৈরী করবে। নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার এই 
লক্ষ্য বজায় রেখে যাঁদ গ্রামগুলি আধুানক যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করে তাতে দোষ নেই, 
যাঁদ সেসব যন্ত্রপাতি তারা িজেরাই তৈরী করতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে। 
কেবল দেখতে হবে তার দ্বারা যাতে অন্যদের শোষণ করা না হয়।” এরই শোষণ ও 
ক্ষমতাপ্রিয়তার উপর তাঁর িরাদনকার রাগ ও লড়াই । পা ৪0] [70150178119 
00170$00 10 21:62 (1051 210 90100901)120101) ০01 11701511125 07 17062115 0? 
612001860 10901)118619. 306 86 (160 1016901/0 11001701761 2177 00120611700 
91011 00511091175 0110 1089 5991617 0? 20101690107 1101) 15 1001101115 
[07012 16110017 121055 10 11800018110 211 11 10623) ] 00170 10956 
(110 10100 01 (91015 0101 25 1070018 01 0116 17)0001) [18,01)10619 25 179 
709 ০0179106100 17109955915 001 019 21716010195 ০01 110 2110 [01 19,000] 
52৬1110 [001100965.১ (91176 [11019 24. 7. 24 বি... 2৪. 44) . *ব্যন্তিগত- 
ভাবে আম বৃহৎ বৃহৎ ট্রাষ্ট ও কেন্দ্রভূত শিজ্পব্যবস্থার বিরুদ্ধে । 'কিম্তু বর্তমানে 
আমি যা নিয়ে ব্যস্ত, তা হলো ভারতের উপর যে শোষণের বিরাট ব্যবস্থা রয়েছে তাকে 
ধংস করা । যাঁদ ভারত খদ্দর ও তা বলতে যা বোঝায় তার 1স্পাঁরটটা গ্রহণ করে তবে 
আমি আশাকরি জীবনের প্রয়োজনে ও শ্রম লাঘবের জন্য আধুনিক যন্ধ্রপাতি গ্রহণে 
ভারতের আপাঁত্ত থাকবে না ।” 

তাঁর এই কুঁটিরাশজ্প ও গ্রামসভ্যতা শোষণহীন ও কাযকরী করতে হলে 
তা যে ধনতান্ন্রক বাজারী সভ্যতায় চলবে না বা চলা সম্ভব হবে নাঃ সে বোধ 
গান্ধজঈর এসেোছিল। গ্রামের উৎপাদন তাই ব্যবসার জন্য নয়, নিজেদের চাঁহদা 
মেটাবার জনাই, তাই ব্যবসায় নয়, বস্তুর 'বনিময় ইত্যাঁদর কথাও 'ভানি তুলেছিলেন। 
শক্ত তিনি সেগঠীল কাজে লা'গরে যান নি। ফলে কুটিরাঁশজ্গের জন্য এতো 'কিছ- 
করে গেলেও কুঁটরশ্জিপকে আপন পায়ে দাঁড় করিয়ে যেতে পারেন নি। ত্র 
চরকার অবস্থা মরো মরো, তাছাড়া কুটিরশিঞ্পজাত জানিস নিয়ে ফণ্ড়েরা ও 
দালালেরা ও ধনীরা নানা প্রকার শোষণ ও দাদনের অত্যাচার চালিয়ে চলেছে। 
অপর পক্ষে যন্ঘচাঁলত 'জানিষের সঙ্গে একই বাজারে প্রাতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। 
ধতাঁন মানুষের নৌতকতার উপর এমন একপেশে অ্ধাবি'বাস রেখেছিলেন যে 
ভারতীয়রা এমন স্বদেশভন্ত ও দায়ত্বশগল জ্ঞানসম্পল্ন হয়েছে যে গ্রামের দরিদ্রদের 
তৈরণ মোটা জিনিস দ., পয়সা বেশখ দিয়ে কিনতেও বুঝি বা কখনো পিছ, পা হবে 
না। এইখানেই কুঁটরাঁশজ্প আজও পরাজত হয়ে আছে এবং কুটিরাশিঙ্প বিশেষ 
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কিছ উন্নতি করতে পারে নি। কোন: অথ নোতিক ব্যবস্থার মধ্যে কু'টিরশিক্ বাঁচতে 
ও বাড়তে পারে, একথা ভাবতে হবে। কেবলমান্ত নৌতিক সীমানা 'দিয়েই তাকে লক্ষা 
করা যাবে না। আর যাবেনা নরকারণ সাহাব্য দিয়ে। এখানেও এ বিষয়ে গাদ্ধীজী 
পরিষ্কার পথ বেছে নিতে পারেন 'নি, বা সে অবকাশ তাঁর হয় নি। কিস্তু তিনি 
ধাঁরে ধারে বুঝতে পারছিলেন যে ধনতাদ্তিক ব্যবস্থা ও ব্যন্তগত চেষ্টার মধ্যে 
কফঁটিরশিজ্প ও গ্রামগীল বাঁচবে না। তাই শেষ 'দিকেঃ জীবনের শেষ ভাগে 'তাঁন 
০০1159/1$6 ও ০০-০১০:৪(1৬০-এর কথা খুব জোরের সঙ্গে ইঙ্গত করেছেন। 'তান 
বলেছেন) ৮775 ৮০110 10089 25 2000৬106 (0৮78109 (1১6 10681 ০1 ০০11০০/1%০ 
০0? ০০-01061801%5 60 10. 6৬০15 06108110116 01 110. 11001) 10 01015 
1806 195 09617 ৪100 19 06106 80০017111191)50. 2 1195 90106 1009 ০] 
০%/7 ০0010 8190) ৮০৫ 117 50018 & 01910160 1011) (181 001 [০0০01 119৬০ 
1101 9961) 8015 (০ 16210 15 ০6019057811 7১9590১ ৬/101) 0106 110016950 
1) 001 100108119110109 18170১ 1101011%5 ০1116 ৪৬০1০ 19117 910 ৫9119 
06016251116. 17101650৬91) %1180 176 11001৬10091 10099595568 15 00061) 
[198100110815. 5701 5001) 18117619 10 10969 ০580019 10 (17611: 17017065 19 
30108081 10011099 ৪170 95 01119 19 (17617 00170161017 (0025---.. ঢু ঠি01 
96119%5 10০ 01191 ৮6 11911 1001 06119 1116 [011 06111919 ০1 28110010016 
01011 ৬5 18105 1০ ০০9-010918009 [91100105. 70099 10 17091 5191)0 (09 16801) 
(18 16 15 ঠি 09015] 001 2, 10190150 [911111159 11) 2. ৬1119£06 (0 ০011119:00 
09611 18705 ০0116969619 8100 01106 1118 11100176 11101610177 (1121 (0 
01105 (172 18100 811)0৬ 11060 ৪. 1701701060 [00116101792 4170 11081 
80101169 (০ 12170 80101195 679115 (০0 090010...... [7 16211650176 11701514881 
০৪1 01719 986659010 1115 107051091106195 111100051) ০০০01)91961010১ 11) 
০91015 91101176 0175 11001৬10191 601 1785 164 (০0 56195117653 ৪170 
101)120810119 ৬/1161693 1186 ০০911609016 60 ০20 80216 ০০11) 0116 ০115 11 
18 ৫069 1701 161009৬6 (1)511) ৪1608911161, (179111910--1 5,242 বি ৪ 
52-3 ) “পাঁথবী জীবনের সকল ব্যাপারে ক্রমাগতই সমস্টিগত ও সহযোগিতামূলক 
বাবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে । এ পথে অনেকটা এীগয়েছে এবং আরো অনেক কিছ; 
হতে চলেছে । এসব চেষ্টা আমাদের দেশেও এসেছে, যদিও খুব বিকৃত রূপে, যার 
ফলে আমাদের গরণীবেরা তার উপকার গকছ বুঝতে পারে 'নি। লোকসংখ্যা বপ্ধর 
সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ চাষাঁদের জমি প্রাতাদিন ভাগের পর ভাগ হয়ে ঘাচ্ছে। তাছাড়া 
ব্যন্তগত আঁধকার আজ চাষার বা দাঁড়াচ্ছে, তা আত ক্ষদ্র। 'নজের বাড়ীতে আজ 
গরু পালন করা তাই প্রায় আত্মহত্যার সামল হয়ে উঠেছে । (সমবেত বা কো- 
অপারেটিভ গোপালনের পরিকজ্পনা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন 
এসব কথা )...আমার দৃঢ় বি“্বাস কো-অপারোটিভ চাষ ভিন্ন জামর পাঁরপূর্ণ ব্যবহার 
আর আমরা করতেই পারবো না। জমকে আলাদা আলাদা টুকরো অবচ্হায় চাষ ও 
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ভাগ করার নামে শত-শত টুকরো করার চেয়ে সবাই একমনে চাষ করে ফসল ভাগ 
করে নেওয়া অনেক যুক্তিসঙ্গত কথা নয় কী? জাম সম্বন্ধে যে যাস্ত, গো-পালন 
সম্বন্ধেও এই একই যাযন্ত।...... বস্তুতঃ আজকে ব্যান্তি একমান্্ সমষ্টিগত কার্যকলাপের 
মধ্য 'দিয়েই 'নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে । গো-পালন ব্যাপারে ব্যান্তগত 
চেষ্টা চরম স্বার্থপরতা, অগানাীষকতার পযাঁয়ে নেমে এসেছে, একমান্ত সমবেত গো- 
পালনের পথেই এই সব দোষ দূর না হোক, সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য ।” এইভাবেই 
গাম্ধীজা ধীরে ধীরে কালেকটিভ সোসাইটি বা সমাজতাশ্তিক ব্যবস্হা কার্তঃ স্বীকার 
করতে বাধা হন। মূল বা প্রধান শিঙ্প যথা, রেলওয়ে, লৌহ, জাহাজ, 'বিদ্যুং 
ইত্যাঁদ তো 'তিনি জাতাঁয় সম্পার্ত হিসেবে ছাড়া অন্য কোন উপায়ে দিতে রাজ 
ছিলেন না, গ্রাম্যজীবনকেও ক্রমশঃ সমবেত জীবন করে 'নিতে 'তাঁন 'নিদেশ দিয়ে 
গেছেন। এ পথে ছাড়া কুটিরশিজ্পকে দাঁড় করানো সন্ভব নয়। চীনদেশে কো- 
অপারেটিভের মাধ্যমে সমস্ত কুটিরশিষ্পকে সংহত করে তোলা হচ্ছে এবং কো- 
অপারেটিভের মধ্য দিয়ে সোসিয়েলিজমের পথে ধারে ধারে অগ্রসর হওয়া ছাড়া 
কাটিরশিঞ্পকে বাঁচানো, রক্ষা করা, উন্নাত করা ওআধূনিক করা সম্ভব নয় । বলতে হবে 
গাম্ধীজী এই কো-অপারেটিভ বা কালেকাটভের পথে প্রথম থেকেই জোর দেন নাই, 
যাঁদও কুটিরশিজ্প, চরকা, গ্রামোদ্যোগ ইত্যাঁদ কাজ সহযো'গতা ছাড়া চলতে পারে 
না, সে কথা 'তাঁন অনেকবার বলেছেন কিন্তু সে সহযোগতা যে কো-অপারেটিভ, 
যে কালেকটিভ বা সোঁসিয়োলন্ট পথে চালিত করতে হবে সে চেষ্টা তিনি করেন নি। 
ফলে কু'টিরশিজ্পের প্রয়োজন ও স্হান সবাই স্বীকার করলেও তা কি করে কার্যকরী ও 
স্প্রতিষ্ঠ করা যায় তা নিয়ে গাম্ধীবাদ'দের মধ্যে মতৈক্য নেই, এবং আজও অনেক 
পরস্পরাবরোধী মনোভাব রয়েছে । মোট কথা কুটিরাশঞ্পকে অস্বীকার করা 
বাতুলতামান্তর, অথচ কুটিরশিজ্পকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, নয়া সমাজব্যবস্হার 
পথে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে, সমবায়ের পথে এবং 'বিজ্ঞান ও আধধ্‌নিক উপায়ে তাদের 
উন্নাত সাধন করতেও হবে, যাতে তাদের উৎপাদদিকা শান্ত বাড়ে ও উন্মতধরণের 'জানস 
তৈরশ হয়। এখানে বিদ্যুংচালিত ছোটখাট যন্দ্রপাতি ব্যবহারের প্রয়োজনও হবে। 
[বদাংটা হবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্হা, অথচ তার ব্যবহার হবে 'বিকেন্দিকভাবে, গ্রামে গ্রামে 
তাদের নানা কাজে; নানা ব্যবহারে, অথচ মূল জাতীয় পাঁরকজ্পনার অন্তর্গত থাকবে 
প্রত্যেকের কাজ, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান । 

ভারতের পারকঞ্পিত উন্নয়ন, আভিজ্ঞ হার সম্টিকরণ, সহযোগিতামূলক উন্নতি ও 
চিন্তা; জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কেন্দ্রীয়করণে গান্ধীজ" কারো চেয়ে কম উৎসাহী ছিলেন 
না, কিন্ত: তিনি প্রশাসনের কেন্দ্রীয়করণকে ভয় করতেন, যেখান থেকে আমলাতান্বক 
আভিজাত্য সূষ্টি হতে পারে । একি উদাহরণ দেওয়া যাক £ 
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“প্রশ্ন--কেন্দ্রীযয় বো তাহলে কেন্দ্রীয়করণের সামিল £ 

গাম্ধীঁজীর উত্তর, “ঠক তা নয়। জেলাগুজিই হবে কাজের কেন্দ্র । কেন্দ্রীয় 
অফিসটা হলো একটা ৬৪0০) (০৬৩-এর মতো পর্যবেক্ষণ করার সুবিধাজনক 
উচ্চতম মণ্চ বিশেষ, যেখান থেকে কি করতে হবে তার নির্দেশে ভারতেরুসবন্তর 
পেশছাবে, কিম্তু সেখানে শাসনকেন্দ্র থাকবে না বা হবে না। এই কেন্দ্রীয় 
মণ্টট হবে একট খবরাখবর বিতরণ ও যোগাযোগ কেন্দ্র বিশেষ, যার মধ্য দিয়ে 
বিছিন্ন এলাকার চিন্তা, সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে তুলনামূলক 'িচার ও উপদেশ 
সম্বন্ধে একটা যোগাযোগ প্রথা চাল: হবে। আমরা শাসনের কেন্দ্রীয়করণটা এড়াতে 
চা, কিন্ত; চিন্তা, জ্ঞান, বিজ্ঞানের আভজ্ঞতার কেন্দ্রীয়করণ চাই ।” 

অতএব জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা আঁন্জ্ঞতা থেকে ছিন্ন করে এক একট গ্রাম বা 
অগ্চলকে কপ্মণ্ডুক করে তোলা গাম্ধীজীর উদ্দেশ্য নয়। এখানে গাম্ধজীর 
কোন 1০5152115 মোহ ছিল না। তান বিজ্ঞানের দানকে প্রত্যেক গ্রামে পেশছ 
দিতে চেয়েছেন, বিজ্ঞানের অপব্যবহার চান ীন। বিজ্ঞানের উপরে জ্ঞানের শাসন, 
নীতির শাসনকে বজায় রাখার ব্যাপারে দঢ় ছিলেন। কেন্দ্রীয় পাঁরকল্পনায় দেশ 
গঠন করা, আর সমস্ত শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করাঃ এক কথা নয়। আবার 
বিকেন্দ্করণের নামে প্রান্তীয়তা ও স্থানগয় ক্‌পমণ্ডুকতা তাঁর চিন্তার বাইরে 'ছিল। 
সমস্ত ভারতকে এক জাতীয়তাবোধ, এক মানবিক এঁক্যবোধে গঠিত করে তোলার 
ব্যাপারে গাম্ধীজীর মতো আর দান কার আছে? “এক জ্ঞাত এক প্রাণ, একতার” 
বাস্তব মূ্তিটা গাম্ধীজণই গড়েছেন। অতএব তাঁর বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্হার মধ্যে 
বিচ্ছন্নতা বা প্রান্তীয়তার কোন স্হান নেই। 

তান বিজ্ঞান ভন্ত কম ছিলেন না; বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া 'তিনি চলতেন না। 
তাঁর সারা জবনটাকেই একটা বিজ্ঞানাগার বলা যায়। শহরগুলকে সমহদ্ধ করার 
জন্য গ্রামগ্ীল ধ্বংস হবে, এটা তিন সহ্য করতে পারতেন না, বং শহর ও 
শিজ্পনগরগূলি যা আছে ও যা অপারিহার্য হবে তার সাহায্যে গ্লামগুলিকে আধুনিক 
করে তোলা তিনি দরকার বলে মনে করেছেন। অথাঁং শহরের জন্য গ্রাম নয়, 
গ্রামের উন্নতির 15০: বা হাতিয়ার হিসেবেই শহরকে ব্যবহার করতে হবে, এই ছিল 
ভর আদর্শ বা ধারণা । তান বলেন, পা ৫০ ৮1509115০ 61609110109 91)1]- 
0011011186, 11017-5/0115) 11991)106-109810175) 170 6116 11106 5109 09 5109 
ভঃ1) ৬111209 11811010199, 7306 119 01092 ০06 061061)001)96 ৮111 ৮০ 
1657560, [710)670 15 11700501911580101) 183 76618 ৪০ 118101160 5 (0 
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৫651109 1115 ড1119855 8120 %111885 0:80. [10 016 81906 01 000016 1 
111 500361৬০ 01)5 ৬111980 9100 01611 01905. ( 791091---27.1.40 ) 
আ।ম বিদ্যূংশান্ত, জাহাজতৈরী শিল্প, লৌহ-ইস্পাত কারখানা, যন্তরতৈরপর কারখানা 
ও এই জাতীয় শশজ্পের ভাঁবষ্যৎ ভারতে স্বীকার কার, গ্রামীশজ্প ও কুটিরশিজ্পের 
সাথে সাথে । কিন্তু নিভ'রতার সম্পক্টা আমি উল্টো করে 'দতে চাই। আজও 
পর্যস্ত এই সমস্ত বৃহতশিষ্প ও শান্ত গ্রামশিজ্পগৃূলিকে ধ্বংস করে দেবার জন্যই 
ব্যবহৃত হয়ে এসেছে । ভবিষ্যৎ রাহ্ঞ্রে গ্রামগুলির স্বার্থ ও গ্রামগুলিকে সাহায্য 
করার জন্যই এ সব শিজপ ও শান্ত নিয়োগ করতে হবে ।” 

তাঁর স্বদেশী সম্বন্ধে ধারণার একটি ছাবি মনে রাখা দরকার । তাঁর স্বদেশী মানে 
পৃথিবী থেকে সম্পকর্চত হয়ে কৃপমণ্ড্‌ক হয়ে থাকা নয়। সমস্ত পাঁথবীর ভাগ্য 
গঠনে, বিপদে আপদে তিনি ভারতবর্ষকে চরম মূলা দিতে অগ্রসর হতে বলেছেন । 
আসন্তজীতিকতা বোধ তাঁর কম ছিল না। ধর্ম ও অন্তরের অনুভূতি দিয়েই তান 
আন্তজ্(তিকতাকে গ্রহণ করেছিলেন, ত্থনীতি ও রাজনণতির মাধামে নয় । ক মউীনিষ্ট 
ও সোশিয়োলিষ্টরা সাধারণতঃ অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্রমাঁবকাশ িহসেবেই 
আন্তজিতিকতাকে বিশেষকরে গ্রহণ করেছেনঃ আর গাম্ধীজী ধম প্রেম ও 
মানীবকতার আন্তীরকতাবোধ থেকে সকল জাতির সকল মানুষের আন্তজাতিক হা 
গ্রহণ করেছিলেন । অবশ্য 'বাভন্ন উপায়ে আন্তজীতিকতাকে গ্রহণ পরস্পর বিরুদ্ধ 
নয় বরং তা পাঁরপূরক, 'কন্তু কোন্‌ পথে এ মহান সত্যকে কায়েম করা যায়, 
কোথায় জোর দিতে হবে, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, মানাবকতায় না ধমে বা 
হৃদয়ের গুণাবলীর উপর এ বিষয়ে বিভিন্ন মতের বিভিন্ন ধারণা আছে। কিম্তু 
গাম্ধীজী যে কারো চেয়ে কম আন্তজঠিতিক ছিলেন, তা নয়। তবে তাঁর দেখবার 
₹ঙ্গীটা ছিল ভিন্ন রকমের । তাঁর স্বদেশীর অর্থ হলো এই যে, প্রত্যেককে তার 
প্রতিবেশীদের আগে সাহায্য করতে হবে। প্রাতিবেশীর কাছ থেকে যা নিয়ে নিজের 
চাহিদা মেটানো যায় তা মেটাবার জন্য 'বিদেশ বা দূর থেকে আহরণ করা হবে না। 
গ্রামের নাপিত মুচি থাকতে তাদের কাজ ব্যবহার না করে বাইরের বা দুরের 
কারখানার ব্লেড বা “বাটার” জুতো ব্যবহার করা অন্যায়। যাঁদ গ্রামের শিজ্পগঠল 
একটু মোটা ধরণেরও হয় তা-ও বরং ব্যবহার করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে তাদের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের উৎপাদনগুলিকে যথাসম্ভব উন্নত করে নিতে হবে। 
প্রাতবেশীকে যাঁদ অবহেলা করা হয় তথাকিত আন্তজঠিতকতার নাম করে অথবা 
বিজ্ঞানের নাম করে; তবে তা অন্যায় হবে। গ্রামের মুটিঃ ন/পত) তাঁতী, ছৃতোরদের 
কাজ যাতে উন্নত ধরণের হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এই 'স্পরিট না থাকলে 
স্বাদেশখকতা গড়া অসম্ভব ও ভ্রাতৃভাব সংষ্টি করাও যায় না। ঘরের ভাইকে অস্বীকার 
করে 'বিশ্বস্রাতৃত্ব করে বেড়ানোর কোন অর্থ নেই । 

এই দষ্টিভঙ্গীর মানে এই নয় যে বাইরের জগত অথবা দূরের পল্লীগূলি সম্বন্ধে 
উদাসীন থাকতে হবে অথবা তাদের বিপদে আপদে দেশীড়ে সাহায্য করতে যেতে হবে 
না। তান বলেছেন) [ও [66 [1019 ড1)059 111661651 91811 5 3916106 ? 
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“স্বাধীন ভারতে কাদের স্বার্থ সবাগ্রগণ্য ? যাঁদ কোন পান্ববতা দেশ বপন 
হয় তবে ক স্বাধীন ভারত এই বলে সাহাধ্য করতে গররাজী হবে যে তাদের নিজের 
স্বার্থ অগ্রগণ্য ? 

“সাত্যকার স্বাধীন ভারত প্রাতবেশশ রাষ্ট্রের বিপদে দেশীঁড়য়ে সাহাধ্য করতে 
যাবে। যেমানুষ তার নিজের গোষ্ঠীর জন্য ছাড়া কোন ত্যাগ করতে প্রস্তুত 
নয়, সে 'নজেকেও যেমন স্বার্থপর করে তেমনি তার গ্োষ্ঠীকেও স্বার্থপর 
বানিয়ে ছাড়ে। আত্মত্যাগের য্ণীন্তসঙ্গত নয়মই এইযে, ব্যান্ত গোষ্ঠীর জন্য 
ত্যাগ বরণ করে নেবে, গোষ্ঠী জেলার জন্য আত্মত্যাগ করবে, প্রদেশ দেশের 
জন্য, শেষপর্যন্ত দেশ সমগ্র মানবজাতির জন্য আত্ম ত্যাগ করতে প্রস্তুত হবে। সমদ্র 
থেকে একটি বারি বিন্দুকে আলাদা করে আনলে তার লয়ই ঘটে। 'কষ্তু সমুদ্রের 
অংশ হিসেবে সে মিলিত থাকলে বিরাট নৌবহর বক্ষে ধারণ করার গোরবও সে 
অর্জন করে।” 

মহাত্মা গাম্ধী হিন্দু বা ভারতীয় বলে পারচয় 'দিয়ে গর্ব অনভব করলেও তাঁর 
মানাবকতা বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের জন্য । তিনি সকল ধর্ম,ও সকল দেশকে 
সমান শ্রম্থা করতেন, এমন কি ইংরেঞ্কেও তান ভালবাসতেন। পৃথিবীতে আজ 
তাই তাঁর ভন্ত ও অন:রন্তের অভাব নেই। কপমণ্ডুকতা তাঁর মধ্যে ছিল না। 
ভারতের কোন একটি ক্ষদ্রে গ্রাম্য আবেষ্টনীতেই তাঁর সষ্টি হয় নিঃ ইউরোপ, আ'ফকা 
ও এাঁশয়া মহাদেশ ব্যাপী নানা রাজনোতিক ঘটনা ও শিক্ষাদণক্ষাতে তান তৈরী 
হয়্োছলেন। নেংউী পরা বলেই মনে করার কারণ নেই বে 'তাঁন আশক্ষিত বা 
অমার্জত পাড়াগাঁয়ের পারবেশের লূষ্টিমান্ন। 'বিশ্বসভ্যতারই একটি উৎপাদন বা 
প্রডাকট ছিলেন তিনি, তবে বিশ্বকে তিনি ভারতাঁয় দূরবীণ দিয়েই দেখেছিলেন । 

যন্মস্ভ্যতার পাগলামশর তানি নিন্দা করেছেন। যদ্বের নামে একদল লোক 
এমন নেচে ওঠে যে একদিন হাতের বদলে কোন যচ্যের সাহায্যে মুখে ভাত তুলে 
ণনতে পারলেও হয়তো তাঁরা 'বিজ্ঞানের সাধনা করলেন বলে মনে করবেন । ক্ষেতে ধান 
চাষ করার বদলে বাঁদ ল্যাবরেটারীতে চাল তৈরী করা যায়, তবে তাঁরা বেশী আনন্দ 
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পাবেন। পনকুর থেকে জল তোলার বদলে যাঁদ জল তৈরণ করতে পারেন ঘড়া ঘড়া, 
তবে খুব বিজ্ঞান ও প্রগ্গাত হলো বলে এরা মনে করেন। আসলে কোন 

এমন মনে করেন না, 'কিম্তু আজ বিজ্ঞানভন্ত হুজংগাঁপ্রয়দের বিজ্ঞান বিলাসিতা 
এমনি হাস্যকর। এ-ও একটা ফ্যাশান । তাঁরা জানেনই না যে শয়ং মানুষ তার 
দেহ ও মন নিয়ে এক বিশ্মাপনকর মূর্তিমান বিজ্ঞান, যার তুলনা কোন বজ্ঞানলাত 
সৃদ্টির সঙ্গেই হয় না। এ হেন মানুষকে তাঁরা একটা বাজে এবং অনাবশ্যক উপদ্দুব 
বলে মনে করেন। সহজ কথা, নিকটতম সতাটাকে সত্য বলেই মনে হয় না, দরের 
ছায়াটাকেও সত্য বলে মেতে ওঠে । অতিরন্ত বিজ্ঞানবাদণতা বা যাশ্মিকতা একটা 
রোগ বিশেষ এবং এ রোগ বথার্থ জ্ঞানী লোকের হয় না। কোন কিছকে যাঁদ 
জাঁটল করে না ধরা হয় তবে তাঁরা স্বীকার করেন না যে তার কোন অর্থ আছেঃ কোন 
1কছং কিম্তূতাকমাকার না হলে তাঁদের মনতুণ্টি হয় না। তাই গাম্ধীজশর সহজ ও 
সরল পথ তাঁদের মনে সন্তোষ আনে না। গ্াম্ধজী আফশোষ করে বলেছেন, 
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511019165 11)11085 ০91০015060 (0 0117 ৪০০ ?5৬০011110191 ০181)29১ 
০ 1011901) 7010111016101১ 16121 01 11810010120 610. 0 0101559 9০] 
০81) £6% ০0৮০1: 1175 1060.01091101) 01 016 951501176 1661706, ০] 111 1101 
5০6 0116 510010155 (1117085.  (0811080,-- 28.10.39 )--খ-ব সহজ জানিস 
আম ভারতবাসঈর সম্মুখে ধরেছি, সবচেয়ে সহজ প্রোগ্রাম, যার সাহায্যে বৈশ্লাবক 
পাঁরবর্তন ঘটানো যায়, যেমন খাঁদ, মদ্যবর্জন, গ্রামশিজ্পের পর্ণপ্রাতিষ্ঠা ইত্যাঁদ । 
[কিন্তু যতক্ষণ পর্যস্ত লোকেরা বর্তমান যুগের নেশা থেকে মনন্ত না হতে পারবে 
ততক্ষণ সহজ সত্যকে গ্রহণ করতে পারবে না।” অথাঁং জাঁটলতা ও উত্তেজনায় 
আমরা বভোরঃ সোজা পথটা, সহজতম কাজটাও কঠিন মনে হয়, আমাদের 
ধ্যানধারণা সবটাতে একটা 'বিকৃত নেশা জুটে যায়। এই মোহ বাস্তবতাকে অস্বীকার 
করতে শেখায়। 


এই সহজ হূজ্‌গে বিচার থেকেই পরের দেশকে অন্ধ অনুকরণ করতে লোভ 
জাগায়। ভারতের মৌলিক অবস্থাটা ি তা বুঝতে চেস্টা করে না। মনে করে 
বদ্যৎ সরবরাহ করতে পারলেই বুঝ অর্থ সংকট দূর হয়ে বায়। লক্ষ লঙ্গ, কোটি 
কোটি লোক যে দেশে বেকার, সেখানে শান্তর অভাবে কাজ বম্ধ হয় 'কি করে! 
বুঝতে হবে অর্থনোতিক সমাজব্যবস্থাটাই এমন যে, লোকবলই হোক আর 'বিদ্যতবলই 
হোক কোনটাই কাজে লাগানো যাচ্ছে না। যে সামান্য উৎপাদন হয় তা-ও বক্কা 
হতে চায় না যেখানে, সেখানে আরো উৎপাদন যাঁদ তাদের বিতরণের ব্যবস্হা সূষ্টি 
করতে না পারে তবে সংকট আরো ঘণীভূ্ত হবে। সমাজব্যব্হার কাঠামো 
পাঁরবর্তন না করলে জল, বিদ্যুৎ কোনটাই কোন উৎসাহ সংম্টি করতে পারে না।, 
সমাজব্যবচ্হার পাঁরবর্তন চাই, যাতে সকলের শ্রমই ব্যবহার করা চলে, কারো বেকার 
থাকা সম্ভব না হয় এবং সেই অবস্হায়ই মানুষের শ্রমশান্তকে বাড়াবার জন্য 'ব্দ্যুং 
ও আনাঁবক শান্তর সাহায্য দাঁব করা চলে। শ্রম লাঘব করার অর্থ কি? আজ 


১৭১, 


যে কোটি কোটি লোক বেকার ও অর্ধবেকার, আজ যে গ্রামে গ্রামে চাষ ছাড়া আর 
কোন জাঁবিকা বৃত্তি নেই, তাদের কাজ না 'দিতে পারলে বৈজ্ঞানিকতার বড়াই 
করা হাস্যকর । | 

ওয়েল ফেয়ার স্টেট (/61%16 91806) করার জন্য ভারতে ধাঁরা প্রথম পণ্চবার্ধকী 
পরিকজ্পনার কাজ শেষ করেছেন, তাঁরা জানেন যে এই পাঁচ বছরের চেষ্টায় বেকারের 
সংখ্যা গিয়েছিল বেড়ে এবং দ্বিতীয় পবার্ধকী পরিকজ্পনার শেষেও বেকার সমস্যার 
সমাধান হয় 'িনি। 'দ্বতীয় পণবাষিকী পরিকজপনায় গ্রামশিত্প ও হস্তাঁশজ্পের 
মারফংই বেশীর ভাগ কাজ বেকারদের জন্য সস্টি করবার কথা হয়েছিল। অথাৎ 
সমাজতম্তের পথে মূল শিজ্পের দ্রুত প্রসারণের চেষ্টা করেও ভারতকে সবচেয়ে কঠিন 
সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হচ্ছে, তা হলো বেকার সমস্যা ও সাধারণের ক্লয়ক্ষমতার 
বদ্ধর প্রশ্ন নিয়ে । কেন না এই দ:টি জানিস সমাধান করতে না পারলে দেশের 
কোন স্থায়খ উল্নাতিই সম্ভব নয় এবং এমন ক ক্রয়ক্ষমতা লোকের যদি না বাড়ে তবে 
1শজপজাত জিনিসের কাটাতিও হবে না এবং দেশের লোকের অবস্থার উন্নাতি না 
হলে িল্পায়ণের খরচ ও মলধন উঠবে না। এই সাধারণ লোকের কাজ যোগাড় 
করা, ক্লয়শন্তি বাড়ানো, অবস্থা একটু উন্নত করা বতমানে কুটির*জপ ছাড়া অন্য 
কোন কছতে দিতে পারে না বলেই? দ্বিতীয় পণুবা্ধকণ পারকজ্পনাতে গ্রামশণশিল্প 
ও ক্ষদ্রীশজ্পের সংরক্ষণের ও সাহায্যের উপর জোর দিতে হয়েছিল। কাজেই দেখা 
যাচ্ছে তথাকাথত প্রগাত ও তথাকাঁথত 'ব্জ্ঞানবাদশরা যত সহজে দে*কে কলকব্জায় 
যন্তরচণ্চন করতে চায়, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। ফলে, বদ্ধ গাম্ধীজীর কথা 
আধুনকতম কমিউ!নষ্টদেরও অব্জ্ঞা করা চলছে না? কমউানিষ্টদেরও কুঁটিরশিজ্পের 
রক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব পাশ করাতে হচ্ছে । 

অলস সময়টাকে ফি করে ব্যবহার করা যায়, চাষ ছাড়া ও গুতে'কের জন্য 
প্রয়োজনীয় আয় ( সাব'সাঁডয়ারশ ইনকাম ) িভাবে করা যায়, তাই ভাবতে 'গয়ে 
গাম্ধীজশ চরকা ও সেই জাত?য় হস্তশিজ্পকে এতো €জারের সংঙ্গ গুচার বরে গেছেন । 
ফেলে দেওয়া সময়টাকে নিজেদের মোটা গয়োজনে কাজে লাগিয়ে নেবার কথাটাতো 
ফেলে দেবার মতো কথা নয়। 7115 0:০9916], 15 119 [0 1611150 111656 
া01111019 01 1)0115 0? 0186 17801010. চরকা ছাড়া তিনি আর কোন উপায় এতো 
সহজ্জ মনে করেন নাই, কেন না খাবারের পরেই মানহষের যেটা সবচেয়ে বেশী 
প্রয়োজন, তা হলো পরা বা পাঁরধান করা, অথাৎ কাপড়। তাই অবসর সময়ের আয় 
এই কাপড় তৈরীর কাজেই সর্বসাধারণের প্রয়োজনে আসতে পারে। শুধু চরকাই 
নয় যে কোন হাতের কাজকে তান সর্বজনীন শখ বা ইউনিভারসেল হবি হিসাবে 
সকলের জন্য করতে চেয়েছেন । এই চরকারও অবশ্য ধতদর সম্ভব উন্নতি করবার 
জন্য তাঁর চেষ্টার অবাধ 'ছিল না। আজ যাঁদ চরকা, অম্বর চরকার রূপ নেয় এবং 
অম্বর চরকা মূল্য, উৎপাদনও ব্যবহারিক সুবিধার 'দক থেকে চরকার মতই সহজ করা 
সম্ভব হয়, তবে এ-ও একটা পথ সৃষ্ট করলো । চরকাকে তিন মিলের প্রতিযোগী 
হিসাবে দাঁড় করাতে চান 'ন, গ্রামব।সী সর্বসাধারণের অলস সময় ব্যবহারের পথে 
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ও বাড়তি আয় বাড়াবার পথে একটা পরিপূরক বা কমপ্লিমেপ্টারী বাবস্থা 
1হসেবেই বেশী মূল্য 'দিয়োছলেন। তাঁর এই কমনসেন্স, ইকনামফসের সোজা 
কথাটা আর বড় বড় রাম্ট্রীবদেরা অর্থহীন বলে উীঁড়য়ে দিতে পারেন 'নি। কথাটা 
হলো, আমাদের সমস্যাটা একটা তাত্বক সমস্যা নয় বা কেতাবী তকশীবলাস নয় । 
আমাদের সমস্যাটা হলো বাস্তব ও গ্রতর (প্রেকটিক্যাল ও প্রোসং ),নিছক অর্থনীতি 
শাগ্ত নিয়ে কাগজেপন্ে এক্ষুনি কুটিরশিঞ্গকে, বেকারসমস্যাকে নস্যাৎ করে দেওয়া 
যায় এবং দেশে কলকারখানায় ভরা ব*বকমরি জগৎ সম্টি করে ফেলা যায়। কিন্তু 
বাস্তব পারাস্থীতি আলাদিনের প্রদশপের মতো তাঙ্জবকারী ফল দেয় না। এখানে 
একটা সমস্যাকে ছাড়াতে গিয়ে দশটা সমস্যা আরো জটিল হয়ে ওঠে । কঠিন পারশ্রম 
ও ধৈযশঈল কর্মব্যবন্থা ও পরিকজ্পনামূলক ব্যবস্থার ছারা কাঠামোতে সমাজতাদ্ন্িক 
বপ্লব আনা দরকার এবং তারই মধ্য দিয়ে মূল শিল্পগুলি গড়ার সাথে সাথে 
কো-অপারেটিভ ও কালেকাঁটভের পথে চাষ ও কুটিরাঁশজ্পকে পাঁরকজ্পিত উপায়ে 
সমাজতন্ঘের দিকে 'নিয়ে যেতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বৈজ্ঞানক উ্বীত ঘটাতে 
হবে। 

রাশিয়াতে হঠ: হঠ্‌ করে 'শজ্পকরণ হয়ে গেলো, আমাদের কেন হবেনা? 
রাশিয়াতে তো কুটিরশিজ্পা আর বেকারসমস্যা 'নিয়ে এতো মাথা ঘামাতে হয় নন? 
রাঁশিয়াতে চোখের পলকে কালেকাটিভ ফার্ম এসে গেলো, আর দূর, দূর করে ট্রাকটার 
1দয়ে চাষ করতে লেগে গেলো, এখানে এতো গর, বলদের কথা ভাবা হচ্ছে না কেন? 
গরুবলদগুীল মুসলমানদের কেটে ফেলে 'দিতে বলা হয় না কেন? এজাতায় চিন্তা 
যে কত হাস্যকর তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় । ভারতের চেয়ে আটগুণ বড়ো 
রাশিয়ায় ভারতের 'তিন ভাগের একভাগ লোকের বাস। সেখানকার বিস্তৃত জমর 
সন্ধ্যবহার করতে হলে কলের চাষ প্রবর্তন ছাড়া কোন উপায়ই নেই ॥ রাশিয়ার মতো 
বরাট দেশের 'শিজ্পকরণ করতে হলে ভারতের অর্ধেক লোক কখনো বেকার সমস্যা 
স.ষ্টি করতে পারে না, বরং সেখানে লোকের অভাবটাই পদে পদে অনুভব করতে হবে। 
ফলে লোকবলের অভাবটা যন্ত্রবল ও 'বদ্য:ৎ বল 'দিয়েই পূরণ করতে হবে। শেষপযস্ত 
কোন দেশের সমস্যা হলো, তার লোকদের সমস্যা ॥। চাষের সমস্যা, শিল্পের সমস্যা 
ও অন্যান্য ঘাবতীয় যা কিছ; লমস্যাঃ তা কাকে নিয়ে 2 নানুষকে নিয়ে। মান্‌ষের 
সমস্যা মেটাবার জন্যই চাষবাস, কাজকম+ শিজ্পবাণজ্য । কাজেই ভারতের মতো 
জনবহুল ও স্থানসগ্কীর্ণ দেশের মৌলিক অবস্থাটা রাঁশয়ার মত জনাঁবরল ও স্থান- 
বহুল দেশের থেকে 'ভিন্ন। কাজেই এর সমাজতান্ত্রিক গঠনপ্রণালী রাশিয়ার সমাজ- 
তন্মের গঠনপ্রণালশীর মতো এক নয়। যঁদও সমাজতন্ত্র আজ দঃয়েরই সমান দরকার, 
সব দেশেরই জন্য আজ সমাজতন্ত্র ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অবস্হা 
অনুযায়শ সমাজতম্ধের গঠন কৌশল 'ভন্ব হাতে বাধ্য । এক দেশ থেকে অপর দেশ শিক্ষা 
1নতে পারে, আভজ্ঞতা নিতে পারে,কম্তু নকল কর। সম্ভব হবে না। কেন না আইডিয়া 
বাভাবধারা আমদানশ করা যায়, অবস্হাটা আমদানী করা যায় না। 

1বকেদ্দ্ুকরণের আওয়াজ একদল গাম্ধীবাদীর মূখে হরদম শোনা যায়। তাদের 
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সকলের উদ্দেশ্য পারজ্কার নয় । পর্বে আমরা আলোচনা করেছি, গাম্ধীজী কোন: 
উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয়করণের বিরুদ্ধে ছিলেন। জনতার স্বাধীনতা অক্ষুগ্ন রাখার জন্য 
ও জনতার ংগ্রামশান্ত অক্ষুঞ্জ রাখার জন্য বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্হার প্রয়োজন 'তাঁন 
বলেছেন। কিন্তু; শুধু 'িকেন্দ্রকরণ কথাটার অর্থ হয় না। কেন্দ্রীকরণ বা 
[বকেন্দ্রীকরণ হলো অর্থনোতিক ও রাজনৈতিক ব্যবচ্হার রূপ বা ফর্ম মান্। সেই 
অর্থনীতির কনটেন্ট বা মুল বস্তুটা কি তাকে বাদ দিয়ে কেবল বিকেন্দ্রশকৃত অর্থ- 
ব্যবচ্হা বলার কোন মানে হয় না। সেই 'বকেন্দ্ুখকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্হা 'কি ধন- 
তাঁশ্মক না সমাজতান্ত্রক না সামস্ততাশ্ত্রক, এ প্রশ্নটাই প্রধান প্রশ্ন । সভাতার মূল 
বল্তুটা খেয়াল না করে তার ফর্টা বা রপটা নিয়ে চংকার করলে তো কোন লাভ 
নেই । অনেক সময় এই আসল প্রশ্নটাকে এড়াবার চেষ্টা হয়ে থাকে। শোষণহণীন 
সমাজ বললেও কোন পরিষ্কার ধারণা হয় না। কেন না এমন অনেক ধনতন্ত্বাদী 
আছেন যারা ধনতম্ঘকেও শোষণহাঁন সমাজ বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। যেমন 
আজকাল এমন অনেক কংগ্রেস নেতা আছেন যারা ওয়েল ফেয়ার ষ্টেট শম্দটা ব্যবহার 
করেন, সোশিয়েলিন্ট স্টেট কথাটা না বলতে পারলেই খুশী হন। অথচ আমরা জানি 
সকল রাষ্দ্রের মালকেরাই বলবে যে তাদের রাণ্্র হলো ওয়েলফেয়ার স্টেটে। জনতার 
গয়েলফেয়ার বা মঙ্গল করার জন্য ধ যাসীবাদীরাও কম দাবী করে নি। ওয়েলফেয়ার 
স্টেট কথাটা যেমন অস্পন্ট, শোষণহখন কথাটাও কম অস্পন্ট নয় । জমিদাররাও মনে 
করতো যে তারা কোন শোষণ করেন না। সোশিয়েলষ্ট সমাজ বলতে তেমন কোন 
অস্পম্টতার স্হান নেই । জমিজায়গা? ধনসম্পাত্তি, কলকারখানা সব কিছুরই মালিক 
গমন্ত দেশ এবং শ্রমজীবীদের ছারা সে দেশ পরিচালিত এবং পাঁরকজ্পিত উপায়ে তার 
উন্নাতি সাধন, এমন ধরণের ম্পল্ট অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামোতে অস্পন্টতার স্হান 
নেই। সমাজতদ্ঘের রূপ আলাদা হতে পারে, কিন্তু তার মূল কনটেন্ট বা বিষয় 
সম্বন্ধে অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন বা এসেনটিয়াল 'রিকায়ারমেন্ট সম্বন্ধে কোন গোঁজা- 
মিল দেওয়া সম্ভব নয়। সবেদিয় সাজ বলতে অবশ্য 'িছ-টা ধারণা পাওয়া যায়, 
1কস্তু সবেদিয় সমাজের দৈনান্দন অর্থনোতিক কাজকর্ম কিভাবে চলবে, কে চালাবে 
ইত্যাদি কোন স্পন্ট কথা আজও কেউ বলেন নি । ভাবের আবেগ এ কথাটাতে ঘত 
আছেঃ অর্থনীতির তত্বটা তত স্পন্ট নয়। কেউ বলছে রামরাজ্য, কেউ বলছে গ্রাম- 
রাজ্য, যেসব কথার স্পন্ট রূপ আমরা জানি না, ভাবষ্যৎ স্বপ্নের মতো বা আদশের 
মতো একটা আকর্ষণ সাণ্টি হয় তাতে সত্য, কিন্তু বাস্তব পদক্ষেপটা তার 'কি, সে 
বিষয়ে কোন স্হিরতা নেই। তা যেন কতকটা মানুষের ভাল হবার অপেক্ষায় বসে 
রয়েছে, এবং যতক্ষণ মানুষ ভাল না হচ্ছে, সবাই ধর্মভশীর; না হচ্ছে, ততক্ষণ অপেক্ষা 
করতেই হবেস্প্ঞমান ধরণের ব্যাপার। এ ধরণের একটা নৈতিক আন্দোলন চলতে 
পারে এবং তাতে সমাজে একটা ভালো আবহাওয়া হয়তো তৈরী হতে পারে, 'কিশ্তু 
তাই 'দয়ে রাজনরখাঁত চলে না এবং অর্থনশতিও ওতে তৈরণ হয় না। গাম্ধীজী কেবলমান্ত 
নগীতবাদ ছিলেন না, তান একজন অভিজ্ঞ রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক নেতা ছিলেন, 
একথা ভুলে গয়ে সবাই ভালোমানূষ হবার জন্য কেবল ধর্ম করে বেড়ালে চলবে না, 
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অন্ততঃ তাতে ফেবল গাম্ধীজীর ধর্মের দিকটাই হয়তো প্রকাশ পেতে পারে, কিন্ত; 
তাঁর রাজনোতিক ও বৈপ্লাবক দিকটা বর্জন করা হবে। ণ 
ভনদান আন্দোলনকারণীদের তাই বড্ড বেশশ অস্পষ্ট কথা বলতে শোনা যায় 
এবং ভাবাবেগের উপরেই তাঁরা একটা নতুন সমাজ স্হাপন করতে চান। তার অর্থ- 
নৈতিক বুনিয়াদ ( মোঁটারয়াল ফাউন্ডেশন ) সম্বন্ধে এক একজন এক একরকম কথা 
বলেন। বিনোবা ভাবে অবশ্য এক ধরণের গ্রামীণ কমিউনিজম- বা ভিলেজ কমি- 
উনিজমের দিকে ঝ৫কেছেন বলে মনে হয়, 'কিম্তু অন্যান্যরা অনেকেই সোঁদকেও অতটা 
উৎসাহ? নয়। ভদান আন্দোলনের চরম পধায়ে বিনোবাজশী গ্রামদান পর্যন্ত 
এগয়েছেন, কিজ্ত অন্যান)রা অনেকেই সেদিকেও অতটা উৎসাহী নন। ভান 
আন্দোলনের চরম পযাঁয়ে ঠবনোবাজ গ্রামদান পযন্ত এঁগিয়েছেন, কিম্তু সমগ্র গ্রামের 
জাঁম সবাই 'দয়ে দিলেও 'তাঁন সেই জাম পৃনবণ্টন করবেন, না একনে কালেকটিভ 
চাষ করবেন, এ 'বিষয়ে পরিষ্কার কোন কথা বলেন দিন । জামগুলি আবার ব্যান্তদের 
মধ্যে আলাদা আলাদা করে বিলি করে দিলেই সবেরদিয় মমাজ হবে? জমির পুন- 
বণ্টন বা 'রি-ডিংপ্বিউশন অব ল্যম্ড হলেই মন্ত কথা হলো না, অন্ততঃ সমাজতম্মের 
জবাব তাতে হলো না। তাছাড়া একমান্র জমিতে গ্রামের সকলের সম্মিলিত অধিকার 
স্থাপন হলেই নতুন সমাজ গ্রামে প্রাচ্য এনে 'দিতে পারে না। শিল্পের কথা ভাবতে 
হবে। গাম্ধীজী বলেছেন একমান্র জাম নয়ে গ্রামের সবাঙ্গীণ উদ্বোত হতে পারে না, 
এত লোকের কাজ জমতে নেই, শিঙ্পের পূর্ণ প্রয়োগ করা দরকার হুবে। সাম্মলিত 
বা কালেক'টিভ চাষ বা কালেক:টিভ 'শজ্পোদ্যোগের কথা দূরে থাক, গ্রামদানে গ্রাপ্ত 
জাঁমতে সমবায় বা কো-অপারেটিভ চাষের প্রবর্তনও এখনও করা হয় 'ন। একথা ঠিক, 
সমন্ত গ্রামের জমি পাওয়া চারটিখানি কথা নয়, সমাজতান্নুক সমাজ গঠন করা এ 
গ্রামদানের 'ভাত্তর উপর খুবই সহজ হতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজতদ্য 
সম্বদ্ধে ভূদানবাদীরা এখনো নগরব, স্বয়ং জয়গ্রকাশ নারায়ণ পর্যন্ত নগরব। যে সমস্ত 
গ্রাম পাওয়া 'গয়েছে সেখানে জয়প্রকা*্জী সমাজতান্তিক সমাজ গঠন করতে চাষে, 
[শক্ে ও সামাজিক জীবনে সমাজতান্ত্রিক গ্রাম তৈরী করতে অগ্রসর হচ্ছেন না 
কেন? সমাজতম্ঘ তেমন ভালো নয়, একদম সবেদিয় করবেন এই আশা থেকেই 'কি ? 
সমাজতম্্ও চলবে না, একবারে কমিউনিজম- চাই, এমাঁন ধরণের অবাস্তব দাবী এটা । 
1বনোবাজশ বরং বলেছেন যে গঠনম.লক কাজ করার সাত্যকার 'ভাত্ত এবারে গ্লামদানী 
গ্রামগ্াাীলতেই তৈরী হয়েছে, এবারে ওখানে প্রাণভরে গঠন কাজ করার মতো উৎসাহ 
ও প্রেরণা পাওয়া যাবে, কিন্তু সে কাজের তেমন কোন খবর আমরা আজও পাই নি। 
সমগ্ত ভারতে ভদদানের জন্য জমি চেয়ে বেড়ানোর চেয়ে যেখানে গ্রামদান পেয়েছেন 
সেখানে যাঁদ সবেদিয় সমাজ কি, তার 'শিল্প ও বিনিময় কভাবে হয়ঃ কেমন ধরণের 
আদর্শ সমাজ তাতে হয়, তা যাঁদ বাস্তব দস্টান্ত 'দিয়ে দেখাতে পারতেন এবং তা যদি 
সাত্য সবোদয় হতো) তবে গ্রামের পর গ্রাম পদবান্রার দরকার হতো না। এ দশটা 
দেখে সর্বতই গ্রামদান হতো ।* 
» ভূদান আঙ্গোলন সমবম্ধে যে আশা বাস্ত হয়েছে এখানে, তা কার্ধত ব্যর্থ হয়েছে, দেখা যার। ভূদান, 
গ্রামদান ও শেষপর্যস্ত জেলাদান (যেমন বো?াপুট জেলা দান ) এসবই স্বপ্নের মতে। অলক প্রাতপধ 


হয়েছে। উল্টে এর মধ্যে অনেক দন্ত ও ছলনাও ধরা পড়ে । শেষপর্যন্ত বিনোবা ভাবেজী নিডেও 
হয়ডে। নিয়াশ হয়েই বিদায় নিয়েছেন। 


৯০ 


যাক বিনোবাজা বা জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো যাঁরা আদর্শবাদণ ও সর্বত্যাগী, 
তাঁদের মুখ থেকে যাঁদ আমরা সমাজতন্মের কথা না-ও শুনি তাতে ভয় পাবার কারণ 
নেই । কেন না এরা কখনও শোষণম্‌লক বা অত্যাচারিত সমাজ কায়েম করতে যাবেন 
না, বা এদের মধ্যে কোন কপটতার স্থান নেই। কিন্তু এমন অনেক লোক আছেন, 
যাঁরা আজ ভদদানের আড়ালে দাঁড়িয়ে 'নজেদের আদর্শের অস্পম্টতা ও দূর্বলতা 
ঢাকবার চেস্টা করছেন বলে আশংকা হয়। যাঁরা সমাজতম্মে ভয় পেয়ে যাচ্ছেন 
যারা কমিউনিষ্ট-সোশয়োলষ্টদের আওয়াজ ও পণ্ডিত নেহেরুর সমাজতন্ত্রের 
আওয়াজে শাৎ্কত হয়ে উঠছেন; তাঁদের দলও আজ ভ্‌দান ও সবেদিয়ের আড়ালে 
রাজনৈতিক আশ্রয় খজছেন বলে মনে হয়। এ"রাও 'বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন, 
1কন্তু সমাজতন্ত্র কি, ধনতম্তর কি, এসব কোন কিছ আলোচনায় আসতে চান না। 
[বকেন্দ্রকৃত সমাজতন্ত্র চান কিনা? তারও কোন কিছ; আলোচনায় আসতে চান না। 
1বকেন্দ্রীকৃত সমাজতন্ত্র চান, না ক্ষুদে পধাজপতি ও ক্ষুদে মালিকদের 'বিকেন্দ্রীকরণ 
চান? মনে রাখতে হবে পাঁতিবুজেয়া শ্রেণর লোক সংখ্যায় অগ্গাণত, তারা 
ধনতাশ্তিক একচেটিয়া পঠ্জপাঁতদের কেন্দ্রীকরণকে যেমন ভয় করে, তেমনি 
সমাজতান্ত্রিক 'শিঞ্পকরণ ও রাস্দ্রীয়করণকেও তেমনি ভয় করে, ফলে তারা 
1বকেন্দ্রীকরণের নামে নিজেদের স্ছিতাবন্হা বজায় রাখার চেষ্টা করবেই । সমাজতান্পিক 
কেন্দ্রীকরণ ও শজ্পশকরণের সঙ্গে রাষ্ট্রীয়করণের সম্পর্ক আছে ; কেন নারাম্ট্র ক্রমশঃ 
অনেক শিজ্প ও পরে বা।ণজ্য রাশ্ট্রীয়করণের পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং সমাজতাঁদ্ত্িক 
রাষ্ট্র হলে এই রান্ট্রীয়করণের ধম আরও বেড়ে যাবে। তাই এইসব মালিকের দল 
সে সম্ভাবনায় আতঘ্কিত হয়ে উঠেছে । এদের পক্ষে সোজা ভাবে ধনতন্ত্র রাঁক্ষত 
হোক তাদের সম্পাত্ততে যাতে হাত না পড়ে, এমন দাবী করা সহজ নয়। তাই 
তাদের কোন আদর্শের আড়ালে সে স্বার্থকে রক্ষা করার চেস্টা করতেই হবে। ফলে 
[বকেন্দ্রীকরণের নাম করে তথাকাথত গাম্ধীবাদী আওয়াজ ওঠাচ্ছে। বস্তুতঃ এই 
জাতীয় 1বকেন্দ্রীকরণের সাথে গাম্ধীজীর বকেন্দ্রমকরণের কোন সম্পক নেই । 

আমরা পূরেই দোখয়োছ সমাজতন্ব্ের 'সাথে কেন্দ্রশকরণের পম্পকক আছে বটে 
কম্তু সমাজতন্বের রূপ অপাঁরহার্যরূপে কেন্দ্রভূত হতেই হবে এমন কোন 'নয়ম 
নেই। কেন না যুগোম্লাভিয়া 'বিকেন্দ্রীকৃত সোশিয়েলিজমের রূপও দেখিয়েছে 
এবং আজকের রাশিয়াতেও অনেক বিষয়ে িকেন্দ্রকরণ শুরু হয়েছে। 'কম্তু তার 
চেয়েও মস্ত কথা এই, পোশিয়োলজম্‌ মানেই সবশীবষয়ে রাষ্ট্রীয়করণ নয় এবং 
রাম্দ্রীয়করণের পথ ছাড়া সো সয়েলাইজেখন হতেই পারে না, এমন ধরণের 
অপাঁরবর্তনীয় ও অপারহার্য নিয়মও নেই। কতগুলো বিষয় প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় 
সম্পাত্ত হবে বটে, কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ই রাম্দ্রীয় করতে হবে, এমন কোন নিয়ম নেই। 
নন-আফিয়েল পথেই সমাজ তার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অনেক 'বষয়ে গ্রহণ করতে পারে । 
রাশিয়াতে যেমন কালেকঁিভ ফালি এখন রাম্ট্রের সম্পাত্ত নয়ঃ কালেকটিভের 
সদস্যদের সমবেত নম্পাত্ত, কিন্তু সেগহীলকে সমন্ত জাতির সম্পাঁক্জততে কীভাবে পাঁরণত 
করা যায় তা 'নয়ে রাঁশিয়াতে স্টালিন জশীবত থাকতেই বিতর্ক উঠেছে। স্টাঁলনের 
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চেয়ে বড় কৌঁ্দ্ুকতাবাদের ও রাম্্রীয় একনায়কত্বের পক্ষপাতী আর কে ছিলেন ? 
বস্তৃতঃ তাঁর ক্ষমতার লোভটা নাক আজ রাশিয্লাতেই 'নান্দত হচ্ছে। অথচ 'তাঁন 
হেন ক্ষমতাবান রাশ্ট্রনায়ক স্টাঁলন 1০০10001019 :0৮15183 ০0. 9. 9. 7২. নামক 
পুস্তকে বলেছেন, ”11)53০ ০০1019063 ০০115৬6 (178 01 ০010৬615100 0? 0176 
01010900০01? 002 10015100819 01 8011) 01 17001৬1077913 1000 3086৩ [9:0- 
[76115 19 0175 0019 017 ০৬৩]. 5 695 10110 01 10961011911790107, ৫3 চ0851$ 
00105 1181)015 5895 10 4001-100101106- 0110053110180199 3০ 10128 23 0116 
50806 6%1513১ 00106191018 1100 90266 10100910915 0176 11056 11901191-1010- 
৪] (0117) ০01 1090101028112561090. 58306 005 5086 57111 1001 93151 101661. 
৬/101) 0116 67061051017 01 51210916 01 50901811517 10. (116 10791010169 01 0116 
০০081017153 ০01 0115 ০710১ 0119 36815 ৬1111 016 95/95১ 2170. 0? ০0056, 0119 
০010৬615101) ০01 016 10109091%5 ০01 0)6 11501৬100815 ০01 61001)3 01 11101৬1- 
01215 1110 9(816-101010615 111 1059 105 17902171106, 1076 50819 111 016 
2৬2১ ০০6 10176 5০90161% ৬1111 10177811. 175106 1130 18611 01 61১০ 70119 
710109115 %/111 1160 000 ০৪ 0) 5096১ ৬1101) %/111 119৬5 ৫194 242 
০০ 5001919 19611 10 0০ 911910০ ০01 ৫116010106 6০010701710 0০৫. 

“এই সমস্ত কমরেডরা মনে করেন যে ব্যন্তর অথবা গ্রুপের বা গোষ্ঠীর সম্পাত্ত 
জাতীয়করণ করার একমাত্র ও শ্রেম্ঠ পথ হলো তাদের রাষ্ট্রীয় স্পাঁততে পারণত করা ৭ 
কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ব্যক্তি ও গ্রুপ-সম্পাত্ত রাষ্ট্রয়করণের দ্বারা জাতীয়করণের 
পথ, একমাত্র পথ নয়, শ্রেন্ঠ পথও নয়, বরং এঙ্গেলস- এনাটডারিং, প.স্তকে যা 
বলেছেন, অর্থাৎ প্রাথমিক পথ মান্র; সেইটা হলো সতা কথা । এতে সন্দেহ নেই যে 
যতক্ষণ রাষ্ট্র আছে ততক্ষণ রাপ্দ্রীয়করণের দ্বারা জাতীয়করণ স্বাভাবিক কায়দা । কিন্ত 
রাষ্ট্রের চিরকাল অস্তিত্ব থাকবে না। পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম 
হলে রাষ্ট্র বিলীন হয়ে ধাবে এবং তখন কাজে কাজেই ব্যান্ত সম্পাত্ত ও গ্র-পসৎপাত্তর 
রাষ্ট্রীয়করণ করার দাবিটা অর্থহীন হলে দাঁড়াবে। রাশ্ট্ী বিলীন হবে বটে, কিম্তু 
সমাজ বে"চে থাকবে । যে রাম্ট্র বিলীন হয়ে গেল সে রাষ্দ্র তখন জাতীয় সম্পাত্তর 
উত্তরাধিকারী হতে পারে না, কিন্তু তখন উত্তরাধিকারণ হবে রাম্ট্রহীন সমাজ, অথ“. 
নৌতিক জীবনের নিয়ম্ক্রাতা হিসেবে ।” 

এখানে 'সি. ডি. এইচ. কোলে-এর গগজ্ড সোশিয়েলিজমে'র কথাগযীল একেবারে 
অবাস্তব হবে না। টিটো 'নরোোশত “ওয়াকরি ম্যানেজমেন্ট'-এও এই ঝোঁকটা প্রবল । 
আঁতীরন্ত রাষ্ট্রীয়করণের একপেশে ঝেকের 'বরুদ্ধে কোলে-ত্রর (0০০) অনেক যৃক্তি 
আছে; 0114 5০০1৪1191-এর ভাব বা আহীডিয়া কতকটা এই প্রেরণা থেকে । 

কেন্দ্রীয়করণ জিনিসটা আতঙ্ক সৃঙ্উকারক হয় বেশনীর ভাগ এইজনা যে তার সাথে 
রাষ্ত্রীয়করণ ব্যাপারটাও যন্ত থাকে বলে । রাণ্ট্রের ক্ষমতার সাথে কেন্দ্রীকৃত শিজ্গের 
ক্ষমতা একত্র হলে রাক্ষুসে শান্তর লক্ষণ দেখা দেবে বলে আশংকা হতে পারে । কিন্তু 
যাঁদ সমাজতাঁম্্রক কেন্দ্রীয়করণের সাথে রাম্্রীয়করণ অবশ্যন্তাবী না হয়, তবে অতট 
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ভয়ের কারণ থাকতে পারে না। রাণ্টরের কর্তা ব্যস্তিরা ষাঁদ একই সাথে কারখানারও 
কতাব্যান্ত হয় তবে ক্ষমতার আত্যাস্তকতা দেখা 'দতে পারে এবং হয়তো জনসাধারণের 
সে ক্ষমতার বরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা কমে যেতে পারে, কিন্তু যাঁদ ভারতের সমাজ- 
তচ্ধপকরণের পথে প্রত্যেক ব্যাপারেই রাণ্টের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না থাকে, যাঁদ প্রথম 
থেকে জনতার নজস্থ প্রেরণায়, কর্তৃত্বেও নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও নামাঁজক সাধারণ 
কাজগুীল সম্পল্ন হতে থাকে তবে কেন্দ্রয়করণের অনেক দোষ সীমাবদ্ধ হতে পারে । 
এবং গাম্ধীজীর ভয়ের কারণগযীল কমানো সম্ভব হতে পারে। 

ধিদ্তু সে ভয় যতই থাকুক, বাজারে চাল: 'বকেন্দ্রীকরণবাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট 
হসয়ার থাকার কারণ আছে, কেন না এরা সমাজতন্ত্রের বদলে বকেন্দ্রুকরণবাদ 
চালাতে চান। বস্তুতঃ বিকেন্দ্রকৃত অর্থনীতির কোন নিজত্ব এবং মৌলিক নীতি ও 
ভিত নেই । ওটা একটা নেতিবাচক শ্লোগান মাত্র । এর ভিতরকার ইতিবাচক কথা 
যাঁদ িছ থাকে তা হলো পাতিবুর্জোয়া ও ক্ষঠ়িকু বূজোঁয়ার প্রৃতীক্রয়াশল 'চ্ছিতা- 
বন্থার প্রাত মোহ । এরা প্রকৃতপক্ষে ধনতন্ত্রবাদসই বটে, তবে ক্ষুদে ধনীর দল হলো 
এরা । এরা ব্যবসা, বাণিজা, লাভ ইত্যাদি সব চায়, তবে একচোঁটয়া কেন্দ্রীকরণ 
চায় না। এরা লাভ, বাজার; ব্যান্তগত সম্পাত্ত ইত্যাঁদ সব ?কছুই রাখতে চায়, অথচ 
ধনতন্ত্ের স্বাভা?বক পরিণত অর্থাৎ সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ বা কনসেশ্ট্রেশন অব 
ওয়েলথ চায় না। এ হলো একটা পাঁতবুজোঁয়া আদর্শ। এই পাঁতবৃজেয়া 
মতবাদের উপর যদ গাম্ধীজণ বা বনোবার সবেদিয় চা?পয়ে দেওয়া যায় তবে তা হবে 
ময়রপঞ্থখী কাকের মতো অথবা মেষচমবি:ত নেকড়ের মতো । 'বিনোবা ভাবে অবশ্য 
পাতিবজেঁয়া রোগে ভোগেন না, তিনি কতকটা ইউটোপিয়ান-কাঁমিউনিজমে এক্ষুণি 
লাঁফয়ে যেতে চান, তাঁর মধ্যে ছোট অথবা বড় কারো ব্যন্তিগত সম্পার্তিরই আশ্রয় 
পাবার কথা নেই, 1কম্তু পাতিবৃজেয়া ও বুজেঁয়া ধনপ'তিরা চারদিকে সমাজতম্ঘের 
পদধ্যান ও ক্রমবর্ধমান দাবী দেখে, এমন ক নেহেরু কংগ্নেসের সমাজতা্মিক 
দাবশতেও শং)বত হয়ে 1বকেন্দ্রীকরণ কথাটায় আশ্রয় খজছেন।, শোষণহখন সবেদিয় 
সমাজের ধ্ধানটাকে তাই এমন পাঁরত্কীর করতে হবে যাতে এতদ্বারা স্মাবধাবাদশদের 
আশ্রয় না মেলে এবং তা করতে হলে শোষণহীন সবেদিয় সমাজ ও বকেন্দ্রকরণের 
দাবীর সঙ্গে সম'জতম্মের সম্পকর্টা কি তা পাঁরম্কার করে বলতে হবে, দেখাতে 
হবে তার অর্থ সমাজতন্্রই, এবং তার অর্থ ইচ্ছামতো কর্তিত বা বার্ধত করা চলে না। 
অতএব গাম্ধীবাদদের, প্রকৃত গাম্ধীশিষ্যদের সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে সলঙ্জ থাকলে চলবে 
না, সমাজতম্ব্নের পথে ছাড়া গান্ধী আদর্শের সার্থকতা সম্ভব নয়, এবং তাহলেই 
সমাজতন্ত্র যেমন গাম্ধকে গ্রহণ করে অনেক বিষয়ে সম্ধতর হবে, তেমন গাম্ধী- 
বাদও সমাজতম্ত্রকে গ্রহণ করে সম.ঘ্ধতর হবে । এই দুই মতবাদ পরস্পরকে বিরোধিতা 
করলে উভয়েরই ক্ষাত হবে এবং সহযোগিতা করলে উভয়েই লাভবান হবে । 

আবার একদল নীতিবাদী 'বিকেন্দ্রীকরণপন্থী আছেন যাঁরা মনে করেন রাষ্দ্রীয়- 
করণের যেমন দরকার নেই তেমনি সমাজতম্ম্েরও প্রয়োজন নেই । মানুষকে যদি 
এমন নগীতবোধের উপর দাঁড় করানো যায় যে আইনের শাসন বা অবস্থার বাধ্য- 
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বাধকতার দরকার নেই; তবে নৈতিক সীমানা মেনে নিয়েই যতটুকুই দরকার ততটুকু 
"গ্রহণ করবে, সংবাবসা করে ন্যাযা লাভ নেবে, অতিলোভ করবে না বা উচ্চতম লাভ বা 
মেকসিমাম প্রফিট করতে যাবে না। তাঁরা বলেন, সমাজতম্বও নাকি শেষপযস্ত 
নৈতিকতার লামা নিয়শ্মিত। অথচ মজার কথা এই, এরা ব্যন্তর নৌতকতায় বিদ্বাসণ 
কিম্তু সমাজের সমট্টগত রূপ বা রাষ্ট্রের নোতিকতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু 
আশ্চর্ষের 'বিষয় এই যে তাঁরা একথা খেয়াল করেন না যে নীতবোধটা আমলে একটা 
সামাজিক ব্যাপার। যেজঙ্গলে বাস করে, সমাজে থাকে .না, তার কোন নশীতির 
দরকার নেই। সামাজিক প্রয়োজন 'দিয়েই, সমবেত মানুষের স্বার্থেই নীতির উদয় 
হয়, মাপ হয়, আদর্শ সৃষ্টি হয়। একক মানুষের কোন নীতির বালাই নেই। 
কাজেই সমাজ যাঁদ নীতির জন্মদাতা, তবে সমাজের যেটা সমম্টিগত র্‌প, অর্থাৎ 
রাষ্ট্র তার নীতিবোধে এত আশঙ্কা করার মানে ? রাম্ট্েেঃ বিশেষ করে সমাজ- 
তাঁন্তিক রাষ্ট্রেরে আইনকানুন এই নীতিকেই কায়েম করার হাতিয়ার মান্র। 
ধনদর রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদশর রাচ্ট্রী সকল প্রকার আইনে মানাঁবক নীতি রক্ষা করে 
না, একথা সাঁত্য, তারা শাসকশ্রেণশর স্বার্থেই নীতি তৈরী করে, এ-ও সত্য; কিন্ত 
তাদের পক্ষেও কতগুলি সর্বসাধারণের হিতের জন্য নীতি মানতে হয়। কিন্তু 
সমাজতাম্তরক-রাষ্ট্র অথবা গান্ধী 'নর্দোশত রাষ্ট্রে যে আইনকান:ন হবে তা প্রকৃত 
নতি সমার্থতই হওয়া উচিত। আসলে এই সব নীতিবাদী বকেন্দ্রীকরণওয়ালাদের 
বন্তবযটা আত দূর্বল 'ভীত্তর উপর প্রাতিষ্ঠিত, এরা নীতি কি এবং তার শান্ত কোথায়, 
সে সম্বম্ধেও স্বচ্ছ দৃষ্টিবান নয় । তাঁরা মনে করেন যে রাষ্ট্র, সমাজ, আইনকানৃন 
1নয়ম্্রণ, নিরশিনা, এসবের কোন কিছ? দরকার করে না। তাঁদের 1660] 
বা স্বাধঈনতা 'দয়ে দাও, তারা তাঁদের ব্যবসায় ও লাভালাভ করার ক্ষমতায় দাবা 
দোৌরাত্ম করে বেড়াক ৷ তাঁদের মতে সমাজের ব্যক্তিরাই বেশ িভ'রশশীল, এরা হলেন 
ব্যক্তিবাদনী বা 1001%100191150-71)1199010101091 4108101151-এর ধুয়ো তুলে এ'রা 
ব্যান্তির যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতা দাবী করেন। 


অর্থনগাতি ও নশীতিশাস্ত্র (12007070195 & হ:07)109 ) 


অরঞ্থনঈতিবিদদের গাম্ধীজশীর বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ এই যে, গাম্ধীজখ 
অর্থনোতক নিয়মের স্বাধীনতা স্বীকার করেন নাঃ তিনি অর্থনখাতিতে নীঙশাস্ন বা 
এঁথকস এনে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেন। অর্থনশীতর একটি নিজস্ব নিয়ম আছে, 
তার আইনকানুন, অবজেক(টিভঃ, লোকের ইচ্ছা-আনচ্ছা, ভালো-মন্দ জ্ঞান সামান্যই 
গনয়ন্তিত করতে পারে । উৎপাদন, বানিময়, বণ্টন, দরদাম, মূল্য, লাভলোকসান, 
মন্দা, সঙ্কট, মনূদ্রাস্ফখীত ইত্যাঁদর উপর নশীতিশাম্ত্র বা নৈতিকতার কোন হাত নেই 
বরং নীতিশাম্ঘ ও নৌতিকতাকে অবজেকিভ অর্থনীতির আইনকান:নের শাসন মেনে 
চলতে হবে। এ্তিহাসিক 'দিক থেকে দেখতে গেলে এই কথা মানতে হয়, বিশেষকরে 
ধনতাশ্মিক যুগে অর্থনৌতক নিয়ম অত্যন্ত স্বৈরাচারী, কোন পরিকক্পনা ও 
পারকজ্পনার উপর সমাজের কোন নিয়ন্ত্রণ তার থাকে না; অন্ধ নিয়মের নিয়তির 
মতো তা ঠোক্কর খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে । মাক্স ধনতশ্তের ভিতরকার এই 
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অম্ধতা দেখিয়েছেন এবং বলেছেন, যতদিন ধনতন্্র থাকবে ততাঁদন সমাজের অর্থনীতির! 
উপর সমাজের প্রত্যক্ষ ও চেতন নিয়দ্দ্রণশান্ত কায়েম হবে না, কিন্তু 
সমাজতন্মে অর্থনশীত পারকঞ্পিত উপায়ে সজ্ঞানে নিয়শ্যিত হবে। সমাজতন্নে 
উপাশ্থত হলেও অর্থনীতির অবজেকটিভ-আইন ও শান্ত নিঃশেষিত হয় না, তখনও, 
অর্থনীতির কানুন স্বাধীনভাবেই থাকে, তবে তার সঙ্গে মানুষের মচেতন চেষ্টার কোন, 
সংঘাত বা 'িরোধিতা ঘটে না, তার ভিতরকার স্বৈরাচার বা এনা কি নণ্ট হয় এবং 
মান্ষের পাঁরকষ্পনা সচেতন নিয়ন্ত্রণে কায়েম হয়, অর্থাৎ মানুষ অর্থনীতির উপর 
কর্তৃত্ব আয়ত্ত করতে পারে। সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আয়ত্ত করতে পারলেও অথনোতিক, 
1নয়মকে অগ্রাহ্য করতে পারে, তা নয়। 

সে ধাই হোক, ধনতন্ত্রবাদী অর্থনীতির পাঁণ্ডিত ও সমাজতন্ত্রবাদী অর্থনীতির 
(বিশেষজ্ঞ, উভয়দলই অর্থনীতিতে নীতিশাস্তের বা এথিকসের প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত 
নন। ধনতন্ত্রবাদীরা তো সে দাবি মোটেই গ্রাহ্য করেন না, এবং করতে পারেনও, 
না। তবে আমরা দেখাবো, সমাজতম্্রবাদী অর্থনীতির পশ্ডিতেরা নৈতিকতা বা 
নীতিশাস্নকে কার্যতঃ অস্বীকার করতে পারে না। সামম্ততম্বের ও ধনতাম্ত্রক 
যুগে যে সমস্ত হৃদয়বান ধর্মভীরু নেতা এসেছেন, তাঁদের নৌতক দাঁব সেই সব 
সমাজে কার্ধকরণ হয় নি। ন্যায়, সততা, দয়া, সহিষ্ুতা ইত্যাদ যেসব আবেদন, 
তাঁরা করেছেন ধর্মের নামে, ভগবানের নামে, যাঁশুর নামে, বৃদ্ধের নামে, রামকৃষ্ণের 
নামে_ সেসব মোটেই কাষকরা হয় নি। এই নৌতকতার আবেদন ও ধমায় আবেদন, 
ব্যর্থ হয়েছে বলেই বৈজ্ঞানক সমাজতন্ত্রবাদ ও মাকসবাদের অস্ত্র ও ঝাণ্ডা নিয়ে 
পাঁথবীর নিপীঁড়ত জনতা 'নিজেদের মুস্ত ও আধকার কায়েম করতে অগ্রসর হয়েছে। 
কেন না তারা দেখেছে আবেদন নিবেদন যেমন ব্যথণ+ তেমনি ব্যর্থ নীতি ধর্ম, 
বিবেকের ও ভগবানের দোহাই । মার্কস এসে দেখালেন যে নাতির কথা, ধমের 
কথার কোন দাম হলো না, হতে পারে না; যে অর্থনোতক ?নয়মের ব্রমবিকাশের 
মধ্য দিয়ে এই দারিদ্র, অনাচার, অশান্তি, যুদ্ধ এসেছে, সেই অর্থনৈতিক শান্তর 
আরও বিকাশের পথেই এদব অনাপৃষ্টি দূর হয়ে যাবে। উৎপাদন ব্যবস্থার 
পাঁরবতনের মধ্য দিয়েই নয়া সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে মানষের নাতির রাজ্য, 
কায়েম হতে পারে । কাজেই মানুষের মুক্তির চাঁবকাঠি নাতিশাদ্তে নেই, আছে 
অর্থনীতিতে এবং সেখানেই সমস্ত আঘাত ও মনোযোগ নিয়োগ করতে হবে। ধর্ম, 
নীতি, বিবেক ইত্যাদির সাধনা করলে কোন ফল হবে না, বরং মানুষের দষ্টিল্রম হবে, 
লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে মান্ত। এই খ্ান্তর সারবত্তা প্রথমে রাশিয়ার 'বিপ্লবে প্রাতপন্ন হয়ে 
যাওয়াতে মাকসবাদী মহলে নাঁতাঁটতি নিয়ে আর কেউ কোন কথা তুলতেই 
উৎসাহী নয়, এবং তারাও ধনতান্ত্রিক অর্থনশাতাবদদের মতো অর্থনীতিতে নীতিশাস্্ 
বা নৌতিকতার স্থান দিতে প্রস্তুত নয়। তার উপর দরিদ্র জনসাধারণের বাস্তব. 
অবশ্থাটায় ভালো থাকাটা এতো বেশী প্রয়োজনগয় (মোঁটারয়াল ওয়েলাবায়িংটা 
এত প্রোসং নেসোপাটি ) হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সেখানে নীতির কথাটা অবান্তর কথার 
মতো শোনায়, এবং শাসকশ্রেণী ধর্ম ও নীতির উপদেশ 'দয়ে সমাজের বর্তমান 
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অবস্থায় নকলকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যে চেষ্টা করে থাকেন তাতে নাত সম্বন্ধে 
জনসাধারণের কোনপ্রকার ভন্তি তো থাকতেই পারে না বরং বিদ্বেষই গজাতে থাকে । 

এ হেন 'বিছ্বেষ ও বিদ্রুপকে অগ্রাহা করেও এবং অন্যান্য ধায় নেতাদের শোচনীয় 
ব্যর্থতার হীতহাস ও আঁভজ্ঞতা দেখেও গাম্ধীজণ কখনো নপাঁতর কথা বলতে কুশ্ঠিত 
হতেন না। তাঁর মতো একগ*য়ে ও সাহসী লোক পাওয়া বিরল, সম্তা বাহবা ও চলাঁতি 
কথায় বা চলাত্ত ফ্যাশনে সায় 'দিয়ে তাঁর নিজের পথকে কখনো একটু সহজ 
-করতে চেস্টা করতেন নাঃ তাঁর যা বিশ্বাস, তা বললে যাঁদ দ্ানয়ার 'শাক্ষত সমাজ, 
বিজ্ঞানী সমাজ, অর্থনীঁত-রাজনীতির সমাজ মহল তাঁকে ঠাট্ুা করেন এবং ছেলের 
দল তাঁকে দুয়ো দিতে থাকে, তার দিকে গাম্ধীজীর ভ্রক্ষেপও নেই। তান তখন 
'আরো জোরের সঙ্গে সেকথা বলতে থাকতেন, ব'দিও তা তাঁর স্বভাবাঁসম্ধ বিনয়ের সঙ্গে । 
[তান অর্থন'তিতে নশীতিজ্ঞান আনবেনই আনবেন । তাঁর কাছে বিজ্ঞান বড় কথা 
সন্দেহ নেইঃ 'িম্তু তারও উপরে আছে জ্ঞান বা ধর্ম। অর্থনীতিশাস্ত্ যত বড় 
শাস্তই হোক? তাকে কখনো 'তাঁন নীতিশাস্তের উর্ধে স্থান 'দিতে প্রস্তুত নন। তাঁর 
কাছে, প্‌বেই দোঁখিয়েছি, নীতির জীবন, ধর্মের জীবন, সাধারণ জীবন ধারণের চেয়ে 
আলাদা নয়। মানষকে 'তাঁন খণ্ড খণ্ড করে দেখেন নি, সপ্তাহের অন্যান্য বারের 
মানুষ এক ধরণের মানুষ আর রাঁববার দিনের মানুষ ধর্মের বা গীজরি মানুষ, এরকম 
কথা তান স্বীকার করেন না? সেরকম ধর্ম তাঁর কাছে আত্মপ্রতারণা ও ভণ্ডামী 
মাত । জীবনের কাজগুঁলকে 'তান 'ভল্ন ভিন্ন জলস্পর্শীবহীন ওয়াটার টাইট কক্ষে 
কক্ষে আলাদা করতে প্রস্তুত নন। কাজে কাজেই প্রচালত বাজার, ব্যবসায়? উৎপাদন, 
বণ্টন, লাভলোকসান, দরের ওঠানামা ইত্যাদর নৈর্ব্যান্তক স্বাধীনতা মানতে 
প্রস্তুত নন। এই অদ্ভূত দাঁব সবাই মানতে রাজি নয়, গাম্ধীজশীর এটা একটা প্রিয় 
ধারণা মনে করে বা ৫ মনে করে তাঁর অনুগামণরাও তাঁকে সম্তুম্ট করার জন্য 
কতকটা সহ্য করতেন, 'কিদ্তু তাঁরা তাঁর নোৌতিক-অর্থনশীতির আইনকানুন মানতেন 
না। যেমন একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেম্টা করাছি। তিনি দেখলেন চরকা 

কেটে দৌনিক আয় দ? আনা; দশ পয়সার বেশী হচ্ছে না এবং চরকার সুতো ও 
কাপড়ের উপরও ফড়েদের ব্যবনায় চলছে। 'তাঁন 'বরন্ত হলেন, 'চাম্তত হলেন, 
কেন না চরকায় সারাদিন কাজ করে যাঁদ একটা লোকের গ্রাসাচ্ছাদনও না হয় তবে তো 
সেটা অত্যাচার বিশেষ । 'তাঁন হুকুম দিলেন চরকা সথ্ঘ ও এ. আই, ভি. আই, 
কে যে, চরকা কাটার দৌনক মজ?রী কমসে কম আট আনা দিতেই হবে। অনেকেই 
মাথায় হাত দিলেন, সে ক করে হবে, এতো মজুরী কোথা থেকে আসবে, ঘাটাতি 
টাকা কি করে সংকুলান হবে ; গাম্ধীজী বললেন, কোন ওজর আপাতত চলবে না; 
তাতে ঘাটাতি পড়ুক আর যাই পড়ক। তাতে খদ্দরের দাম অসন্ভব বেড়ে গেলো । 
তাঁর অন:গামীরা ভয় দেখালেন, এতো দাম দিয়ে খদ্দর 'বাকু হবে না, মিলের কাপড় 
সন্তা, গ্ররীবেরা খন্দর 'কনতে পারবে না, সাধারণ লোকেরা মিলের কাপড় পরবে, খন্দর 
বিক্রি ব্ধ হয়ে যাবে । তাছাড়া অর্থনীতিবিদরা দেখালেন ষে এ এক আজগাবি হুকুম । 
বস্তায় মিলের কাপড় কিনবার মৌলিক অধিকার জনসাধারণের আছে ইত্যাদি । কিন্তু 
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গাম্ধীজণ বিচলিত হলেন না, তাঁর 'সিত্ধান্ত থেকে সরলেন না, খন্দরের দাম চড়েই 
রইলো । আজও খাদি বোর্ডকে ঘাটতির উপরেই চলতে হচ্ছে । গাম্ধীজীর আদেশ 
ও সারা জীবনের এই খণ্দর প্রচার আজকের ভারত সরকার এখনো অস্বীকার করেন 
নি। বছর বছর কয়েক কোট টাকা খাদ বোকে সাবাঁসিডি বা ভর্তুকী দিয়ে 
যাচ্ছেন ভারত সরকার । তাছাড়া অন্বর চরকা প্রবর্তন করার জন্য সরকারকে কয়েক 
শত কোটি টাকা খরচ করার কথাবার্তা চলেছে । কথা হচ্ছে, গ্রামের গরীবদের রৃজি- 
রোজগারের জন্য, তাদের কাজ জোটাবার জন্য সাধারণের তহবিল থেকে এত টাকা 
ভর্তুকণ কতকাল দেওয়া যায় এবং এর কোন অর্থনোৌতক সার্থকতা আছে কি? 
প্রচলিত অর্থশাস্ত্ গবনাছ্িধায় তা ুত্বোর ছাই নশীতশাস্ত” বলে এক্ষঃনি তা বন্ধ 
করে দিতে বলবে এবং কাপড়ের কলকেই একমান্র কাপড় তৈরী করতে হুকুম দেবে । 
এমনি ধরণের নৈতিকতার বা এীথকসের দাবি গাম্ধীজগ সর্বক্ষেত্রে উপাঁস্থত করতেন। 
আবগারী শুজ্ক থেকে সরকারের হাতে সহজে টাকা আসে এবং যত সহজে টাকা 
আসে এবং ঘত প্রচুর পারমাণে আসে; তা এমন আর কিছুতেই হয় না। অথচ 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাঁদ কাজে কত শত কোটি টাকার দরকার, ট্যাক্সও আর বাড়াবার 
যো নেই, 'কিম্তু গাম্ধীজণী বলবেন যে, মদ খাইয়ে লোককে শিক্ষিত করার চেষ্টা 
পাপ বিশেষ, বরং শিক্ষা দ:'বছর পরে হবে, লোকের চাঁরত্র নম্ট করে শিক্ষা চলবে 
না। জ.য়াখেলার টাকা দয়ে, ঘোড়দৌড়ের আয় 'দিয়ে দেশ তৈরণ করার মধ্যে তান. 
নেই, ইত্যাঁদ। 

এমনি করে গাম্ধগজ অর্থনীতি ও সমাজনশীতিতে নগাতিশাস্ত্র ও নৈতিকতার 
“জ.লুম” এনে দিয়েছেন। গাম্ধীজীকে কেউ অর্থনীতাবদ বলবেন না, অথচ. 
গাম্ধীজীর অন্তর্দষ্টি ও সহজাতি আবেগ ( ইসাইট ও ইনসাটংট ) এমন স্বচ্ছ ও 
আশ্চয'জনক ছল যে তাঁর বেয়াড়া নৈতিক-অর্থনণাঁ৩ বা নৈতিক-রাজনীতির প্রভাব 
থেকে দেশের শ্রেগ্ঠ চিন্তাঁবদ ও দেশনায়কেরাও মনন্ত হতে পারেন 'নি। তাঁর 
বালস্থলভ কথাবাতা সত্বেও তাঁর কথার যেন মূল্য থাকতোই থাকতো, ঘা বাস্তবে দেখা 
যেতো আজগুবি নয় যত আজগাঁব প্রথমটায় মনে হয়। তাকে দুর-ছাই করে. 
সাঁরয়ে দেওয়া আজও সম্ভব হয় নি। কুটিরশিজ্পের দাঁব ও তার প্রয়োজন আজও 
অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি, সে কথার আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি । ফলে এই 
বুড়োকে আজও তাঁর মৃত্যুর এতদিন পরেও একেবারে জমিতে কবর 'দিয়ে দেওয়া সম্ভব, 
হয় নি। কিন্তু কেন2 কেন এই বুড়ো মরেও মরছেন না, কেন পৃথিবীর লোক, 
এমন ক রাশিয়ানরাও আজ তাঁর অনেক কথার মূল্য নতুন করে 'দিতে শুর করেছে ? 
এই ধাঁধাঁটা বুঝতে হবে। এটা কেবলমান্ন একটা লোকের প্রাত হৃদয়াবেগ বশতঃ শ্রদ্ধা 
দেখানো নয়, এর তাৎপর্য তারও চেয়ে বাস্তব ও গভশর । আমরা এর কারণ ব্যাখ্যা 
করবো । 

এই যে গ্াম্ধীজী বাঙাল বা অজ্রের মতো যেন এক একটা কথা বলতেন বিজ্ঞান 
ও অথশাস্ত সম্বন্ধে, অর্থননতির প্রচলিত গুর্‌ গভীর শব্দের “পাঁরবর্তে সহজ শব্দ 
ব্যবহার করতেন; এই থেকে কারো ধারণা করা উচিত নয় যে গাম্ধীজী অজ পাড়াগে*য়ে 
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লোক ছিলেন । মনে রাখতে হবে 'তিনি ইংল্যান্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যারিষ্টার ৷ ব্যবসায়, 
বাঁণজ্যে ও আধনক অর্থশাস্তর সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তবগত জ্ঞান কিছ কম 
ছিল না। জগতের সব রকম চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁকে অনবরত সংঘাতে আসতে হয়েছে । 
পাঁথবার বৃহত্তম সামাজ্যবাদ? অর্থনশাতর সাথে তাঁকে টকংকর 'দিতে হয়েছে । সেই 
মানুষটি নেংটি পরে বেড়াতেন বলেই মুর্খ ছিলেন বা জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে 
পারচিত ছিলেন না, এমন হঠকারী কথা আশাকার কেউ বলবেন না। তাছাড়া 
মাকস-বাদঈদল, পাডত ও আদশের সাথেও তাঁর প্রাতযোগিতা চলতো । পণ্ডিত 
নেহেরর মত সমাজতন্ত্রবাদী ও আধ্যানক 'বজ্ঞানবাদ? প্রগাতশীলের সাথেও তাঁর 
অহরহ ঘাতপ্রাতঘাত চলতো । বামপন্থী দলগুীলর সাথেও'। জাতির পিতা বলে 
তাঁকে কেউ ছেড়ে কথা বলতেন না। এ হেন জ্ঞানাবজ্ঞানের সমরক্ষেত্রেও তান 
উচ্চকণ্ঠে বলেছেন, “1 ০৪1০ 0০ 0 0790 076 59110001655 01 075 ০11৫ 
810 191 59061 200 90011091 (108013355 01 [18১ 12৬5 01 990110127193 01721 
1021) 01 (1)9 110090611) 16306 ০০০15.৮ (160010 99010 701 0017/091 
01150 01 129091070110 ১০০19/ ০1 4১1191890. ) 

“আমি সাহস করে বলছি অর্থনখাঁতর আইন সম্বন্ধে আধুঁনক পাঠ্যপৃস্তক 
অপেক্ষা জগতের ধরমগ্রস্থগ্ীল বেশী জ্ঞানবান ও বেশশ 'নিভ'র যোগ্য ।” তান যীশু 
সম্বন্ধে বলেছেন--:476 15171075611 0116 515265% 6০001001715 01 1119 111086.+ 
“যীশু তাঁর কালের শ্রেপ্ঠ অর্থনগীতাঁবদ 'ছিলেন।” গাম্ধীঞ্জীর আবার একটা 'বশেষ 
বৈশিষ্ট্য ছিল । তা হলো তাঁর পুরোনো শব্দের প্রাত অসীম শ্রদ্ধা । পুরোনো একাঁট 
শব্দকে 'তাঁন সহজে ছাড়তেন না। প্রয়োজন মতো তাঁর অর্থকে বদলে 'দিতেন। কিন্ত 
শব্দটা ঠিক রাখতেন। এটা তাঁর ধর্মপ্রবণতা থেকে এসেছে । বৈজ্ঞানকতা তাঁর 
মধ্যে অনেক ছিল, সে কথা আমরা বলেছি। তিনি কোন 'জীনষকে 'বিনাযুক্তিতে 
গ্রহণ করতেন না, পুরোনো কথা বলেই তার প্রতি গাম্ধীজীর শ্রদ্ধা যেমন ছল না, 
আবার হাল আমলের কথা বলেই শ্রদ্ধা তাঁর আসতো না। যা কিছ তাঁর যুন্তিগ্রাহয 
হতো না তান তক্ষুনি তা বর্জন করতেন। তাই হিন্দু ধর্মের অনেক কছুই তান 
ত্যাগ করেছিলেন, যেমন জাতিভেদ, অছন্যুৎ, বাল্যাঁববাহ, বালবৈধব্য ইত্যাঁদ। সত্য 
ও আঁহংসা ছাড়া 'তান অন্য কোন জনিষকে সনাতন বলে মনে করতেন না । তাহলেও 
সেই পুরাতনের মধোই 'তানি,নতুন অর্থ করে নিতেন। স্বকীয় অর্থ করতে তাঁর কোন 
দ্বিধা ছিল না। যেমন গাঁতার মত একটা লড়াই করার শান্ত । যা যদ্ধক্ষেত্রে 
শ্রীকৃষ অজ€নকে সশস্ সংগ্রাম করতে উৎসাহ 'দচ্ছেন, তাকেও 'তাঁনি তাঁর ব্যাখ্যা মত 
অহিংসার প্রধান পস্তক হিসেবে প্রচার করে ছাড়লেন । গণতার নিজস্ব ব্যাখ্যা দিলেন। 
[তান নিজেকে সোসালম্ট বলতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলতেন যে তিনি গ্রাতা থেকে 
সোসয়োলজম পেয়েছেন, সেই একটি মান্র শ্লোক থেকে যেখানে অপারগ্রহবাদের 
কথা আছে। কেন না তাঁর মতে অপাঁরগ্রহবাদকে মানতে হলে ব্যান্তগত ভোগসম্পাত্ 
রাখা চলে না, তাকে সোসালিম্ট হতেই হয়। এইভাবে রক্ষণশীল বা কনসারভোটিভ 
ও বিপ্লবী বা রিভালিউশনারী এই দুই পরস্পর বিরোধী শান্তি তাঁর ভিতর একই সাথে 
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কার্যকর ছিল। মজতঃ তিনি গ্রগ্গাতবাদশই ছিলেন, কেননা তিনি জনসাধারণের 
স্বার্থকে নিজের স্বার্থ করে নিয়েছিলেন । ফলে তাঁকে হীতহাসের সঙ্গে পা মিলিয়ে 
চলতেই তা । িম্তু তিনি পুরোনো কথার মধ্যেই নতুন সুরটা ফুটিয়ে তুলতেন। 
ফলে অনেক সময় তার কথা বোঝা মহশাঁকল হতো, বিশেষ করে তাদের, যারা আধুনিক 
প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শব্দের সঙ্গেই পরিচিত। 

যাই হোক, এখন আমরা আসল প্রশ্নটার উত্তর দিতে চেষ্টা কার। অর্থাৎ কেন 
গাম্ধীজীর নীতি কথা ও নশীতির দাব এখনও অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না। 
সোসািষ্ট বা মার্কসবাদশীরা যতই কেন না বলুক যে তারা অর্থনীতিতে নীতিশাস্ম বা 
নোতিকতার স্থান দেননা, তা হলেও কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এঁতিহাসক দিক থেকে 
দেখলে একথা অবশ সত্য যে (09101691150 4১0819179 ও 01100 6901)012109- 
1001915 বা মানুষের সাদচ্ছার স্থান সম্ভব হয় না। কেননা, সেখানে 010৫00$ 
০৬০) 11১6 17:0৫00০675 | িম্তু সোস্যালিষ্ট সমাজে সে নিয়ম নয়। সোস্যালিষ্ট 
সমাজ আসা মাত্র মানুষই কতা হয় অথাঁধ ৮1০৫০০৪1৪ 8০9৬০] 0109৫0০5-এই 
নিয়ম আসতে থাকে । কাজেই সমাজ যখন সচেতনে ও সজ্ঞানে পারকষ্পনা মাফিক 
উৎপাদন ও বণ্টন চালু করে তখনো কি মানুষের 601081 বা 10011 কথাটা 
আসে না? তখন মানুষ তার প্রয়োজনগযাল বিচার করার সময় তার নশীতজ্ঞানকে 
ব্যবহার করে নাঃ 'নিশ্চরই করে। বরং তখনই মানুষ নীতিজ্ঞান 'দয়েই তাদের 
পাঁরিকজ্পনাকেও 'নিয়াম্ুত ও সংশোধিত করে। সমাজতম্ও চালু হবার পরে 
তো করেই, এমন ক সমাজতান্তিক বিপ্লবের পরমূহূর্তেই, সমাজতন্ত্র চাল: 
করার মুখেই তাদের নীঁতিশক্তিটাই প্রধান শান্ত হতে বাধ্য হয়। কারণ যখন 
ধিপ্লব হয়, ধনতন্ত্র ভেঙে পড়ে। শ্রমজীবী শোষিত শ্রেণীরা রাস্ট্রের কর্ণধার 
হয়, তখনই তো আর সমাজতাশ্ম্রিক অর্থনীতি কায়েম হয় না, বরং তখনও সমাজে 
ধনতন্দের নানা 'জিনিষই বিদ্যমান থাকে। কিম্তু তখন বিপ্লবী শ্রেশশ তাদের 
নতুন বৈপ্লাবক নীতি আদর্শের জোরেই নতুন সমাজ গড়তে লেগে যায় । তখন 10593, 
[0০110103১010181-ই হলো প্রধান শান্ত, যার সাহায্ো নতুন অর্থনতি গঠন করা হয়। 
অতএব এই 'দক থেকে দেখতে গেলে $০০19115 ০1৪ যত এগিয়ে আসছে নীতিবোধ 
তত তণন্র হয়ে উঠছে। জনসাধারণের মধ্যেও অন্যায় ও অত্যাচার বোধ তত সঙ্জাগ 
হয়ে উঠছে এবং এঙ্গেলস একদা বলেছেন, যখনই দেখবো প্রচলিত জনমানসে কোন 
প্রথা সম্বন্ধে ধিকার উঠেছে তখনই বুঝতে হবে, সে সমাজের নৈতিক পতন ঘটেই 
গিয়েছে, কেবল বাস্তব পতনের অপেক্ষা মাত্র । এ হেন সময়ে জনমানসে নীতিবোধ 
তিব্র হয়ে ওঠে । আগে যা খেয়াল হতো না,আগে যে-সব অন্যায় লোকে দেখেও দেখতো 
না, তখন তা অসহ্য হয়ে ওঠে । আগে যাঁশহর কথা, সামোর কথা বিবেকের কথা, 
ধের দোহাই, কোন সার্থকতা, কোন সাড়া জাগাতো না। কিন্তু আজ ধনতন্ত্ ও 
সাম্রাজ্যবাদের অবসানের যৃগে ও সমাজতন্ত্র ও শোষণহান সমাজের আগমনের ধূগে 
গাম্ধীজশীর নর্গতির কথা, বিবেকের কথা আজ তাই আর একটা মিথ্যা আফশোষ বা 
অলীক কক্পনা বা অবাস্তব 01০০৪ বলে মনে হয় না। আজ বৃদ্ধের শাস্তর কথাও 
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নতুন করে সবার ভাবনালোকে প্রাসা্গক বলে মনে হয়। এবং এটা নেহা £০৬1$811910- 
'এর প্রেরণা থেকেই আসোন। আজ যাবতীয় নোতক 9০118 বাস্তব রাজনীতির 
সমান্তরালে এসে উপাস্থিত হয়েছে । ফলে গাম্ধীজীর নৌতকতা ও মাকসের বন্ত:- 
তান্লিকতার মধ্যে একটা পরস্পর আকর্ষণ ঘটেছে। তাই গাম্ধীজীর অবাস্তব বা 
90510 দাবি আর তত ৪৮5এ:এ মনে হচ্ছে না। গাম্ধীজী বলেছেন, 

“19 69010121103 1070৬61 1111119169 8691091 0106 1)151055 60111091 
8081009210১ 1856 85 ৪11 01016 ০61)193 (০ ০০ ৮0101) 103 12800 [1005 8 011৩ 
58210 (1106 7০ 210 ০9০৫ 900100121109. 41. 6০010010103 (1091 1110010266৩ 
102101001-5/0191110১ 2100 6090195 0116 50016 81085$ 62111) 2 
(116 6%]96509 ০01 (116 980) 15 2 19156 210. ৫151081 30161)099, [1 910611$ 
06201), 7106 6০010018105) 01) [16 011)611181)0১ 51800$ 101 90018] 10151106, 
1 070100165 011৩ £০০৫ 01811 690911 11001001176 075 ৮/6810651) 2110 1 1$ 
10015051058 016 101 0696111 1166.”--(78011191, 9.10.32) 


পূবে'র উীল্লখত উদাহরণ থেকেই এই কথাটি বুঝবার চেষ্টা করা যাক। অর্থাং 
চরকার সুতো কাটা বা যে কোন কায়ক শ্রমকে বাজার দরের বাইরেও উচ্চ মূল্য দেবার 
দাবি মার্কসবাদণ সমাজতন্ত্র স্বীকার করে কিনা দেখা যাক্‌। গাম্ধীবাদী অর্থনীতাঁবদ 
ডঃ বি. কুমারা*্পা একটা চমৎকার উদাহরণ 'দয়ে রাশিয়ার অর্থনীতির একটা জাঁটলতত্ত 
সহজ করে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। 'তাঁন বলেন রাঁশিয়াতে দ্রব্যের মূল্য এত বেশশ 
কেন, সেখানে জামা, জুতো, কাপড় ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম এতো 
বেশন দেখে অনেকেই, অর্থাৎ ধনতান্পিক দেশের লোকেরা আশ্চর্য হয়ে যান। এবং 
তারা দেখাতে চান যে রাশিয়াতে নিদারুণ কম্ট চলেছে; 'জানিষপন্রের দাম খুব বেশী । 
অথচ প্রকৃতপক্ষে রাশিয়াতে 'জিনিষপন্র কম তৈরণ হয়, একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে 
না। যদ তাই করতো তবে সমাজতন্ত্র মিথ্যা প্রতিপন্ন হতো । কারণ উৎপাঁদিকা 
শান্তর ম্ীস্তর প্রয়োজনেই সমাজতন্ত, যদ উৎপাদনই না বাড়ে তবে সমাজতম্ত্ের 
প্রয়োজন ক ? ডঃ কুমারাশ্পা দেখিয়েছেন এটা হলো রাশিয়াতে ০৮৪11 (০০৮৪1 
025 [01 ০0921 ০] 800 9০০01017% €০ 1115 ৬911. )-র মূল্য । তান 
দেখিয়েছেন, 1০ 9801. ০০০০৫1% (01719 ৮/০11 এইটাই একমান্ন 12৬-_আইন নয় 
যাঁদ একমান্ন 5০০1811518৬ 01 41511606101) হতো তবে তা ০2810119119 ধনতন্ত্রী বা 
ক্যাঁপটেলিষ্টরাও দাবি করতে পারে। কারণ ধনতন্ত্বাঁদরাও বলেন যে, তাঁরাও যার 
যতটা কাজ, সেই মতই বেতন ও মজ.রণ দিয়ে থাকেন। যে বেশী কাজ করে সেবেশী 
পায়। কিন্তু একথাতে একটা প্রকাণ্ড ফাঁক আছে, তা হলো সর্বানয্র পাওনাটা 
কি? নিম্নতম পাওনার উপরে অবাঁশ্য যে যত বেশী কাজ করবে, সে তত বেশী 
মজ.রী পাবে, একথা ঠিক। এই ক্ষেত্রে ধনতন্ত্র ও সমাজতম্ত হয়তো একই নাতি 
গ্রহণ করছে। নয়তম হার'টির বেলায়ই যত মার-প্যচি। ধনতন্তের যদি নিম্নতম 
মানাট হয় 'ন্রশ টাকা; সমাজতন্ঘের মানাট হবে এক শত টাকা, এই যা তফাৎ। 
ধনতশ্ 'ন্রশ টাকায় নিপ্নতম মান করছেঃ আর সমাজতন্ত্র একশত টাকায় কেন? তার 
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কারণ, ধনতন্ের কোন নাঁতিবোধ নেই, সবচেয়ে বেশী লাভ ছাড়া তার অন্য কোন 
চেতনা নেই। কিন্তু সাজতন্দের নীতিবোধ আছে, সেখানে লাভটা বড় কথা নয়। 
উৎপাদকের সবচেয়ে বেশখ পাঁরতীপ্তি বা 179711001 58613000101. 0£ 10000009679 
হলো সমস্ত কাজের প্রেরণা । কাজেই সেখানে নীতিবোধ 'দয়েই সেই মানদণ্ড সম্পূর্ণ 
নয়শ্তরিত না হোক, প্রচুরভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছে। সম্পূর্ণ নিয়ান্্ত হচ্ছে না 
এইজন্য যে, যেহেতু অর্থনোতক ক্ষমতার 'হসেব করতে হচ্ছে, সেই অর্থনোতক ক্ষমতা 
যে পাঁরমাণে বাড়ছে, সেই পাঁরমাণে নীতিরই উপর ?নয়ন্তরণের আঁধকারও এসে 
যাচ্ছে। তাছাড়া নীতবোধ আর এক 'দক থেকে তার আঁধকার প্রসার করছে, তা হলে! 
01810109 ০1 199০ বা কায়িকশ্রমের সমান ইঙ্জত বা মযর্দাজ্ঞানের মধ্য থেকে। 
ব্লাবাহূল্য শ্রমজীবনরাজে শ্রমের ইত্জত বা মান শ্রেষ্ঠ হতে বাধ্য । সমাজতন্ত্র 
কায়িক-শ্রমের মযাদা মানসিক শ্রমের চেয়ে কম হবে না । এই মা কেবল মহখের কথা 
অথবা চোখের লম্জা ও সম্মান দিয়েই পুরস্কৃত হবে না, তার একটা অর্থনোতিক 
আধিকারও থাকতে হবে । অর্থাৎ কায়িক শ্রমের মূল্য বাঁড়য়ে 'দতে হবে, বহদ্ধজণীবী ও 
শ্রমজীবদের পার্থক্য অনেকটা দুর করতে হবে, দেনাপাওনার দক থেকে । যাঁদও 
রাশয়াতে মারকস্‌বাদের মতে একজন সাধারণ শ্র'মকের দাম একজন দক্ষ কারিগরের 
চেয়ে কম। কারণ দক্ষ কারিগরের উৎপাঁদিকা শান্ত বেশন, কিম্তু সেখানে দক্ষ মচির 
আঁধকার একজন অধ্যাপকের চেয়ে কম হবে, এমন নাঁত নেওয়া সম্ভব নয়। শ্রমের 
মযদা দানের দক থেকে নয়। অথচ এখানেও এই নিয়ম সমাজতাান্তুক নপাতিশাস্ত্ 
গদয়েই তৈরণ যাঁদও মীস্ত্কজীবীর মূল্য ওস্তাদ কাঁরগরের ঠিক সমান হবে দিনা, এই 
নিয়ে তর্ক থাকতে পারে 59০18119 ০াঞ। সমাজতাম্নিক যুগে পর্যন্ত, কিন্তু 
কমিউীনজম যখন আসবে তখন প্রত্যেকের পাওনা [তার মূল্য দিয়ে হবে না, হবে 

প্রয়োজন 'দয়েঃ 1০ 6৪০1) 900010118 (0 1015 77605 তখন সমস্ত শ্রমের মূল্য- 
পার্থক্য দূর হতে বাধ্য । আজও অরাঁৎ সমাজতা্বিক যুগে রাঁশয়াতে বুদ্ধিজীবীদের 
বেতনের হার নিয়ে অনেক তকে ও তারতম্যের অবকাশ হয়তো আছে, কম্তু রাশিয়াতে 
যে পাঁরমাণ কাঁমউানিজম অগ্রসর হতে থাকবে, প্রাচহযের মধ্যে সমান আঁধকার সম্পূর্ণ- 
রূপে কায়েম হতে থাকবে । তাই ডঃ কুমারাস্পা দেখিয়েছেন, সমাজতাাঁম্ত্রক রাশিয়াতে 

(9:095 ০ ০৭811 খুব (এক:টিভাল )জোর কাজ করছে । ফলে একজন দক্ষ 

মুচির আয় একজন অধ্যাপকের চেয়ে বেশী কম হতে পারছে না। তাই তিনি 

দেখাচ্ছেন যে যদ একজন অধ্যাপককে মাসিক তিনশত টাকা দিতে হয়, তবে সেই দক্ষ 

মুচিকেও 'িতনশত টাকা দিতে হবে এবং তা যাঁদ 'দিতে হয়, তবে জুতোর দাম বাড়তে 
বাধ্য । কারণ যাঁদ মৃচিমহাশয় মাসে পনেরো জোড়া জুতো তৈরাঁ করতে পারেন, 

তবে জুতো তৈরীর অন্যান্য মালমশলা খরচ বাদে প্রাত জোড়া জূতোর 'বিশটাকা 
করে মজুরণীর খরচই হতে বাধ্য (১৫ ৯২০ টাকা বা ৩০০ টাকা )। ফলে জুতোর দাম 

খুব বেশ হচ্ছে, এমনি করে যাবতীয় 'নিত্যব্যবহার্ষ দ্রব্যের মুলামান রাশয়াতে বেশী। 
আবার সকলেরই আয় বেশী বলে কারো কাছে তা বোঝা হচ্ছে না। অবশ্য 
রাশিয়াতেও জিনিষপত্রের দাম কমে যাচ্ছে, তার কারণ আধুনিক যন্ত্রপাতির বহুল, 
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ব্যবহার হেতু উৎপাদন যে পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে তাতে সেই পাঁরমাণে জিনিষপত্রের 
দামও কমে আসছে। মোটকথা, এই €05115 ও 0180109 ০01 18600 ও 
109510)01] /৪৪০-এর দাঁবগৃলি সমাজতম্ত্রকে স্বীকার করতে হয়। ফলে, সকলেরই 
যাতে পোষায় এমন মজুরী 'দিতেই হবে। এখানে লাভালাভের কথা নেই, অন্ততঃ 
মুনাফার স্থান নেই, এখানে একটা প্রকাণ্ড নীতিবোধও কাজ করছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে যাঁদ চরকার মজুর ও গাম্ধীজনর হুকুমে নি! মজুরণীকে বাড়িয়ে দেবার কথাটা 
আবার বুঝবার চেষ্টা করি, তবে দেখা যাবে যে গাম্ধীজী সাত্যই নগীতর কথা তুলে 
কোন অবাস্তব বা অসপ্ভব কিছ] প্রস্তাব করেনান। এই দাবিকে যাঁদ অবাস্তব বলতে 
হয় তবে গোটা সমাজতম্্রটাই একটা অলীক কথা । এটাকে যাঁদ নশীত-বাগিশতা বলা 
হয় তবে সোঁসয়োলজমও তাই । এই থেকেই বুঝতে শস্ত হবে না যে সোসিয়েলি্টরা 
ও মাক্স্বাদীরা যতটা নীতাঁবরোধী বলে নিজেদের মনে করেন, ততটাতো নয়ই, 
তাঁরা 'নজেরাও জানেন না যে তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে ও কমপস্থার মধ্যে নশীতি- 
বোধটাই প্রধান সম্বল ও শন্তি। 

দেশ সমাজতন্তের অন্তর্গত হওয়া মান্র এই সমাজতাম্নক নীতিবোধ আরো প্রবল 
হয় এবং যাবতীয় পাঁরকজ্পনা ও উন্নতির প্রোগ্রাম নশীতিশাস্ত্র ছারা প্রভাবান্বিত হয় । 
যাতে লাভ হয়, এমন শিল্প নিয়েই মেতে থাকে না সমাজতাম্ত্িক রাষ্ট্র, বরং প্রচূর 
ক্ষত হয় এমন বহু কাজকেও প্রধান কাজের অন্তর্গত করতে হয়। লাভ হয় না, 
এমন বহু কাজও করতে হয়। যেমন বাধ্যতামূলক 'শিক্ষা প্রবর্তন করতে হলে এদেশে 
বছরে দুইশত কোট টাকার দরকার, অথচ এতে লাভ হয় না, কিন্তু সমাজতম্ত্রকে তাই 
করতে হবে। আফিঙ্র চাষ মস্ত লাভজনক হলেও তা বন্ধ রাখতে হবে । মদের 
ব্যবসা করে খুব লাভ থাকলেও তা বন্ধ করে 'দিতে হবে । এইভাবে আমরা দেখাঁছ 
যে মুহূর্তে আমরা সমাজতন্ত্র পা দিলাম, সেই মুহন্তে আমাদের অনেক নীতির 
জল্‌ম মেনে চলতে হবে। কেননা অর্থনীতির অম্ধশন্তির উপর মানুষের প্রতাক্ষ 
কর্তৃত্ব কায়েম হবে, এনাঁক বা স্বৈরতন্ত্-স্বৈরাচার বন্ধ হবে, মান.ষ স্বহস্তে 'নজের 
ভাগ্য গঠন করে চলবে। কাজেই অর্থনীতিতে নৌতিকতা ও এীথকস হু হু করে 
বেড়ে যাবে । তাই গ্রাম্থীজীর এথকসং ও নৌতকতার দাব অবাস্তব বলে মনে 
হলেও কাষকক্ষেত্রে অবাস্তব প্রমাঁণত হচ্ছে না। ক্যাঁপটোলম্ট-এরাতে অর্থনীতির 
সঙ্গে নোৌতকতা ও এঁথকসের সহযোগিতা করা সম্ভব হতো না। 1কম্তু আজ 
সমাজতাম্্ক যুগে নৌতকতা ও এথকস:কে অর্থনীতি থেকে আলাদা করা সম্ভব নয় 
এবং উাঁচতও নয়। 

কিন্তু কেবল নখীত 'দিয়েই অর্থনৈতিক পরিকঙ্পনা করা সম্ভব নয়। নাীতর 
[পিছনেও অর্থনোতিক অবস্থার জোর থাকা চাই । যাঁদ মনে করা হয় যেচরকা অথবা 
গ্রাম্য কুটিরশিঞ্প জাত 'জরীনষের উচ্চমূল্য 'চরকালই রাখতে হবে, গ্রামবাসা দের 
জীবিকার মান ও রূজি-রোজগার রাখার জন্য, তাহলেও তা 'টিকবে না। কারণ এটা 
শুধ-মান্র নীতিগত ব্যাপার নয়। প্রত্যেকের জন্য কাজ দিতে হবে তার অর্থ এই নয় 
যে, সমস্ত যন্ঘ্াশজ্প ও কারখানা বম্ধ করে 'দিয়ে প্রত্যেক গ্রামকে তাদের যাবতীয় 
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-প্রয়োজনের জন্য নিজেদের হস্তাঁশঙ্প নিয়েই সম্তম্ট থাকতে হবে। কারণ তাতে সবার 
কাজ থাকবে। তাহলে সভ্যতা 'গিছন দিকে যেতে থাকবে, এবং তা সম্ভবও নয়, 
উচিতও নয়। কাজের প্রয়োজন মানে ধান ও চাল মিশিয়ে বাছাই করার কাজও হতে 
“পারে, এমন ধরণের একগঠয়েমশর কোন চ্ছান নেই, অর্থও নেই। সহরজাত দ্রব্যের 
বানময়ে চাষীদের তৈরণ জিনিষ ও চাষজাত 'জনিষের যখন বিনিময় হবেঃ তখন 
দেখতে হবে, যে সমপাঁরমাণ শ্রমের সাথে তা 'বানিময় হচ্ছে কিনা ১ যাঁদ 
শহরের দৃ-ঘপ্টার শ্রমের জিনিষের সাথে গ্রামের পাঁচঘণ্টার শ্রমের 'বানময় করতে বাধ্য 
হয় তবে বুঝতে হবে গ্রামগুলোকে শোষণ করা হচ্ছে। এবং বর্তমানে তাই হয়ে 
থাকে। গ্রামের লোকেরা কাজ করে, চার্ষাই হোক আর কুঁটিরাশজ্পীই হোক, আত 
পুরোনো ধরণের কায়দায়, যাতে বহহ শ্রমের প্রয়োজন হয় অথচ উৎপাদন তেমন হয় 
না। আর আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে জিনিষ হয় তাতে কম শ্রমে বহ্‌ পরিমাণ 
দ্রব্যের উৎপাদন হয়। ফলে প্রত্যেকাঁট 'জানষের দাম ও তার পছনে শ্রম অনেক কম 
পড়ে। কাজেই শহরের দূ ঘণ্টার 'জিনিষের সঙ্গে গ্রামের বা হস্তশিজ্পের পাঁচ ঘণ্টার 
জিনিষের িবনিময় হয়। চাষাঁদের পক্ষে এই অসমান প্রাতযোগিতা থেকে রক্ষা নেই, 
তার উপর একচোটয়া পাঁজর অন্যায় আঁধকার ও দাদনদার মহাজনদের ব্যবসাবািজ্যের 
উপর নানারকম চাপ দেবার ক্ষমতা রাখে । ফলে অর্থনীতির শাস্দ্ে 5915501 যাকে 
বলে তাই ঘটে । অর্থাৎ চাবীরা শহরের দ্রব্য িনতে গিয়ে বরাবরই ঠকতে বাধ্য হয়। 
এই কাঁচি-শোষণ রাশিয়ায় সমাজতাঁশ্তিক গঠনের প্রথমযুগেও যথেষ্ট ছিল। এর 
-মূলে রয়েছে উৎপাদনের পরিমাণের তারতম্য । একে তো গ্রামদেশ 'পাছয়ে পড়ে 
উৎপাদনের পদ্ধতির বা টেকনিকের দিক থেকে, তার উপর বৈজ্ঞানিক যন্্রপাতিবহূল 
জের উৎপাঁদকা শন্তির কোন সশমা নেই। অর্থাৎ 'শিজ্পে উৎপাদিকা শান্ত দশ- 
[বিশ গুণ করে ফেলাও অসম্ভব নয়, 'কম্তু চাষের উন্নতি, পশপালনের উৎপাদনে 
উন্নাত তাতো তাড়াতাড়ি এই হারে বাড়তে পারে না। তাদের সীমা ল্ঘন করতে অনেক 
'বেগ পেতে হয়। তাছাড়া প্রকৃতি, জল, বায়ু ইত্যার্দির উপর তা 'নিভরশঈীল বলে 
তাদের উৎপাদন ততো 'নাশ্চতও হয় না। ফলে দেখা যায় রাশিয়াতে শিপস্থাপনের 
ব্যাপারে তেমন কোন বেগ পেতে হয় না,অথচ চাষ ও পশুপালন সম্পাকত ব্যাপারে 
রোজগার করতে হলে সেখানেও বেগ পেতে হয়, রাঁশয়াতে এই সমস্যা নিয়ে অনেক 
-ন্লাজনৈতিক সংকটও ভিতরে ভিতরে পুষ্টি হবার ইতিহাস আছে। চাষ ও গৃহপালিত 
পশহপাখী কারো হুকুমে রাতারা'তি বাড়তে পারে না, তার 'পছিনে বছরের পর বছর 
ধরে নানারকমের শ্রম, ধৈর্য ও গবেষণার প্রয়োজন আছে । অথচ 'বিদ্যুং আণগাঁবকশান্ত 
ও অভিনব 'নত্যনতুন বন্তের সাহায্যে 'শিজ্পকে অতি দ্রুত উন্নততর অবস্থা থেকে 
'উন্নততম পধাঁয়ে নিয়ে যাওয়াও অসভ্ভব নয়। যদিও 'শিজ্পকে শেষপর্যন্ত চাষজাত 
কাঁচামালের উপর 'নিভ'র করতে হয়, তাহলেও নানা ধরণের সিনথোঁটক ও প্লাম্টিক- 
1িজ্পের রাস্তা খুলে যাওয়ায় 'শিজ্পের উৎপাদদিকা শান্তর বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ বেড়েই 
চচলেছে। সাম্রাজ্যবাদী শল্তিগুঁলি এর সুবিধা গ্রহণ করে 'প্পাছয়ে-পড়া গ্রাম-প্রধান ও 
'চাষ-প্রধান দেশ ও উপনিবেশগুলোর উপর এতকাল বহু অন্যায় স্রবিধা আদায় করে 
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নিয়েছে এবং এখনো নিচ্ছে। শ্রমের অসম বণ্টন হলো এই অন্যায় সুবিধার গোড়াকার, 
মূল সত । রাজনৈতিক ক্ষমতা, একচোটয়া পঠাজ ও ব্যবসার সাহায্যে এই ব্যবস্থাকে 
স্থায়ী করে রাখাতে ওদের তাই এতো চেষ্টা। 

যেদিন গ্রামের চাষ ও শিক্পের প্রয়োজন দুই-ই গ্রাম থেকে মিউতোঃ অর্থাং যেদিন, 
সমমানের শ্রম বিনিময় হতো, সৌদন এই জাতীয় সমস্যা ছিল না। ফলে দীর্ঘ হাজার, 
হাজার বছরের গ্রামসভ্যতা প্রায় একইভাবে চলে আসাঁছল, ভারতবধষে ও প্রাচ্যদেশে |. 
আজ আর তানেই। গ্রামীণশিষ্চের মেরুদণ্ড গেছে ভেঙ্গে এবং বহ:ক্ষেত্রেই তা 
ধয়েমমছে গেছে। দেশের 'শিজ্পপাতদের হাতেও যদি 'শিঞ্প চলে যায়, সেক্ষেত্রেও' 
গ্রামের লোকেরা সেই একই 'বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে, যেমন ভগ্গোছল সাম্রাজ্য- 
বাদী বিদেশীদের দেশে শিঙ্পশান্ত চলে ধাওয়াতে। ফলে গাম্ধীজ ভাবলেন যে 
কলকারখানা বিদেশে বিদেশীদের হাতে রয়েছে, তার ফলে দেশে যে দুরবস্থা হয়েছে, 
তার বদলে যাঁদ দেশীয় পঞজপতিরা কলকারখানার মালিক হয়, তাহলে ভারতের, 
সাতলক্ষ গ্রামবাসীদের কোন উদ্ধার হবে না। সেই অবস্থায়ও গ্রামের কুটিরশিক্পকে 
কলকারখানার সাথে প্রাতিষোগিতায় বেচে থাকা সম্ভব নয় । ফলে 'তাঁন ধনতন্ত্রকে ও. 
1শজ্পায়নকেও অস্বীকার করলেন । তান ভাবলেন গ্রামগুলিকে যথাসম্ভব স্বয়ং সম্পূণ 
করতে হবে । অর্থাৎ শ্রমাবানময়ে কোন কাঁচি বা ঠসজার ব্যবহার করা হবে না, প্রায় 
একই মানের শ্রমের ভিত্তির উপর গ্রামগাঁল দাঁড়াবে । এই হলো গাম্ধীজশর মোৌ?লক 
ভাত্ত বা আরাঁজন্যাল স্টাপ্ড। এই বোধ থেকে 'তাঁন ধারে ধীরে সরে এসোছলেন, 
অবস্থার চাপে ও আঁভজ্ঞতার ফলে এবং সমাজতান্দ্রক চিন্তাধারার সঙ্গে সংঘষে'র ফলে। 
তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে গাম্ধীজী সম্পূর্ণভাবে ও খোলামনে কখনও 
পণ্ডিত নেহেরুর 'শিজ্পনর্াতকে নমর্থন করে যান 'নি। এবং আজকালও একদল 
গাম্ধীবাদণ, গাম্ধীজণর এই ঝোঁকটাকে সম্বল করে কেবলই কুটিরাশিজ্প, গ্রামখণশিঞ্পকে, 
স্বয়ং সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকৃত গ্রাম্যবস্থার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন । 

এই ্পারটের পিছনে যত মূল্যবান ভাবধারাই থাকুক না কেন, গোটা কয়েক 
প্রশ্নকে কিছুতেই এড়ানো সম্ভব নয়। প্রথমতঃ ভারতের লোকসংখ্যা কত বেড়ে গেছে, 
সেই আগের দিনের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যব্যবন্থার তুলনায় জননংখ্যা 'দ্বগুণের উগর 
বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব এতো লোকের ভরণপোষণের ক্ষমতা সেই যুগের উৎপাদিকা 
শন্তি দিয়ে করা আজ সম্ভব নয় লোকসংখ্যা যে হারে বেড়েছে, উৎপাদন সেই 
পারমাণে বাড়েনি । তাছাড়া উৎপাদন সেই পাঁরমাণে বাড়লেও চলবে না । উৎপাদনের 
হার বাড়াতেই হবে, কারণ জাঁম তো সীমাবম্থ। জাম যাঁদ সেই পরিমাণে বাড়তো 
তবে আমাদের সেই কালের গয়ংগচ্ছ তালে বা গদাইলস্করণী চালে চললে মাথাপিছু, 
আয় হয়তো সমানই থাকতো । অতএব .এীতিহাসিক বিবর্তনের ফলেই কেবলমাত্র 
উৎপাদনের সাধারণ সম্প্রসারণ হতে পারছে না। তাকে 'নাঁবড় বা ইনটেনাঁসভ 
উৎপাদনের পথে যেতেই হবে, অর্থাৎ সেই জমিতেই বেশী ফসল ফলাতে হবে, 'শিঞ্পকে 
নয়া উৎপাঁদকা শান্তর সাহায্য নিয়ে বাড়াতে হবে। ফলে এভাবে মাথাঁপছ্‌ উৎপাদন 
বৃদ্ধি করতেই হবে। কিন্তু মাথাপিছ; উৎপাদনের হার বৃদ্ধি তো দুরের কথা, মোট 


৯৮৯ 


উৎপাদনটাও সাম্রাজ্যবাদী, ধনতান্মিক সামভ্ততাশ্পিক শোষণের জন্য কমতে শুরু 
করলো । গ্রামদেশে মাথাঁপিছ? উৎপাদদিকা শান্তর হার কমে যেতে লাগলো'। ফলে 
অর্থনীতির কাঁচিকলের অত্যাচার আরও 'নর্মমভাবে বাড়তে লাগলো । 'ছিতীয় কথা 
হলো এইযে, প্‌বে আমাদের যে অবস্থা ছিল; তাকে কোন রকমেই আদর্শ অবস্থা বলে 
গণ্য করা যায় না। হ্বয়ং সম্পূণ গ্রামগঠলিতে দারিদ্র ছিল না, দুভিক্ষ ছিল না, 
অত্যাচারঃ শোষণ ছিল না, একথা গাম্ধীজ বলেন 'নি। অচ্ছৎ প্রথার মত একটা 
গনপখীঁড়ত শ্রেণগর অস্তিত্বই সেই প্রকার দাবীকে ভূমিস্যাং করে দেয়। তাছাড়া এদের 
[ভিতরকার অর্থনৈতিক বানয়াদ লোকসংখ্যা বাদ্ধির সাথে সাথে ও অন্যান্য কারণে 
[ভিতর থেকে দূর্বল হয়ে আসছিল, নয় তো একমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার বলেই 'বিদেশশী 
বাঁণকেরা এদেশের এত বড় দ:রবস্থা ও বাত্তহশন পরানভ'রতা এনে দিতে পারতো 
না। একমান্র রাষ্ট্রে জুলুম দিয়েই কোন সংস্থ অর্থনৈতিক 'ভীত্তকে, গবশেষ করে 
এতবড় একটা মহাদেশের অর্থনৈতিক 'ভাত্তকে চূণ“ করে দিতে পারে না, তা পাঠান, 
মোগল বাদশাহদের শাসন থেকেই প্রমাণিত হয়। স্বয়ংস্তর অর্থনীতির ফাঁকে ফাঁকে 
নানা সংকট ও বাঁণকসভ্যতার নানা নাগপাশ জাঁড়য়ে উঠোছল এবং ভিতর থেকে নানা 
অসস্তোষ স:ষ্ট হচ্ছিল। যার ফলে ইংরেজের বাঁণকস্ভ্াযতার আঘাতে আমাদের লক্ষ 
লক্ষ গ্রাম পরাজিত হলো। অবশ্য নির্লজ্জ লুণ্ঠন ও রাজনৈতিক জুল.মও এই বিবর্তনে 
একটা সক্রিয় অংশ 'নয়েছে। মোট কথা, স্বয়ংসম্পূণ“ গ্রামের চিত্রটা ভাল দেখালেও 
তা অনেকাঁদনই তার অন্তরের শন্তি ও যোগ্যতা হাঁরয়ে ফেলোছল । তার 'পছনেও 
রয়েছে উৎপাদিকা শীন্তকে না বুদ্ধ করতে পারার দুর্বলতা । উৎপাঁদকা শান্তর 
কথা চেপে রেখে একমান্ত স্বয়ন্ডর কথাটা অচল হতে বাধ্য । তৃতীয় কথা হলো, 
মানুষ আজ সেই পুরাকালের কঠিন শ্রমকে নিয়েই সম্তুষ্ট থাকবে কেন? 'বজ্ঞান ও 
যন্দের উন্নীত ও প্রসারের ফলে মানুষের হাতে যে ক্ষমতা এসেছে, তার ব্যবহার করে 
তার শ্রমকে লাঘব করবে না কেন ? তার জাবকার মানদণ্ডকে কতকটা উন্নত করবে 
না কেন ? মান[ষের এই ন্যাধ্য দাঁবকে আজ কোনমতে আগ্রাহ্য করা সম্ভব হবে না। 
চতুর্থ কথা, একথা যেমন সাঁত্য যে সকলকে কাজ দেবার প্রয়োজনে ও বেকারসমস্যা 
দূর করার জন্য কাঁটরাশল্পের সাহায্য নেওয়া ছাড়া বর্তমানে কোন উপায় নেই, 
আবার একথাও সাত্য ষে কুঁটিরাশজ্প বর্তমান ধনতাঁন্তরক প্রথায় বেশী লোককে কাজও 
দিতে পারছে না। অর্থাৎ 'নিজস্ব শীন্ততে ধনতন্ত্রকে ও ধনতান্ন্িক ব্যবস্থাকে আগ্রাহ্য 
করে দাঁড়াতে পারছে না, এবং এই ব্যবস্থার কাছেই তার আত্মরক্ষার জন্য রক্ষাকবচ 
দাবি করছে ফলে একটা গোলমেলে অবস্থার স:ন্টি হচ্ছে। এতে সংকট নানা 'দিক 
থেকে দেখা 'দিয়েছে। একে তো রাষ্ট্রকে প্রচুর অর্থ যোগান 'দিতে হচ্ছে ম-তপ্রায় 
কু'টিরশিজ্পকে দাঁড় করাবার জন্য, অথচ এতো খরচ করেও তাকে সাত্যকার কোন 
ণনরাপদ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 'ভীত্ত তৈরী করে 'দিতে পারছে না। একটা 'সিংকিং ফাণ্ডে 
বা একটা ড.বস্ত অবচ্ছাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য প্রচুর অর্থ ঢালার মৃত অবস্থা হচ্ছে। 
অথচ জনসাধারণ এবং চাষীদের উপর ট্যাক্স চাঁপিয়েই এই অর্থ শেষপর্যস্ত সংগ্রহ 
করতে হচ্ছে। উপরশ্ু কুঁটরাশজ্পজাত 'জানিষের দাম বেশী বলে সেই জনসাধারণকেই 


১৯০ 


অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্য দিতে হচ্ছে। তার উপর কলকারখানার উপর কুঁটিরশিল্পের 
রক্ষা করবার খরচ ও বোঝার ভার বহন করার চাপ কলকারখানার মালিকদেরও 
অসন্তুষ্ট করে তুলছে এবং তাদেরকেও ব্যবসা বাড়াতে দেওয়া হচ্ছে না, অথচ ম.লধনী 
প্রথায় ক্রমাগত মূলধন বাদ্ধর বাবন্থা না থাকলে মলধনন প্রথাও চালু থাকতে পারে 
না। এবং বিদেশখদের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না।* ফলে কলকারখানার 
মালিক পঃঁজপতিদের স্বার্থরক্ষার দাঁব স্বীকার করতে হচ্ছে । যাতে করে কলকার- 
খানার তৈরধ জিনিসের দামও বৃদ্ধ পাচ্ছে এবং সেই আতিরিস্ত, দাম ক্লেতাসাধারণকেই 
বহন করতে হচ্ছে। একটা 'বিষাস্ত সাকে্ল তৈরী হচ্ছে চারদিক থেকে । এরফলে 
একটা বিরাট সামাজিক সংকট নানা 'বভ্রাস্তর মর্ত ধরে দেখা 'দিচ্ছে। দেশের 


শশা 


*« আমার এই বিশ্লেষণটাকে আজ আভজ্ঞতার 'ভীন্ততে কিছু সংশোধন করার দয়কার আছে। কুটির 
ও হস্তাঁশজ্পকে সাত্যই কতটা ভর্তকী দিতে হচ্ছে সরকারকে ? খাদ এবং গ্রামণণ হস্তাশল্প সংস্থার 
€ কে ভি আই 1স ) বাৎসারক বাজেট কত কোট টাকা ? মান্্রচার কোটি টাকা । একথা ঠিক, তাঁত ও 
অন্যানা কুটিপশল্পকে ভতকী 'দিতে হচ্ছে, 'কিল্তু এত লোককে যে কাজে নিষ-ন্ত রাখা হয়েছে সে কথা 
ভাবা হচ্ছে কি? চাষের পরেই বূহত্তম কর্মদাতা, আজও তাঁত। বৃহৎ ও মাঝার শিগ্পের উপর কর 
বাসয়ে ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, এ তথ্যও ঠিক নয়। বরং আজকের ভারতশয় অর্থনীতিতে 
বুহৎ শিকপগুলিকেই প্রচুর পারমাণে নানাভাবে সাহায্য করতে হচ্ছে, বাস্ট্রকে। প্রায় সব বড় শিজ্পেই, 
[বিশেষ করে, পষ্টচালত বা রাস্দ্রীয়ন্ত শল্পেই লোকসান চলছে, শত শত কোট টাকা বাৎসারক। 
প্রান বাঁণজ্য ভতকী ছাড়া চলছে না। পাটকলগবীল, সুতোকলসমূহ চলছে না, অনেকগুলোই যচ্ধ 
হয়ে আছে। পাঁরবহন ব্যবস্থা প্রচুর লোকসানে ও ভত্তধকীতে চলে। বাস্তাবক ক্ষেত্রে আঙ্কের বৃহংশিষ্প 
« রাষ্ট্ায়ত্তাশল্পগ-লি এমন লোকসানের সঙ্গে চলছে যে তাদের মাথা উ“চ করে কিছ বলার নেই । অতএব 
ম্রশ বছর পুর্বে আম যেভাবে একথা 'লিখোছিলাম, তা ভুল। এই ভুল 'সিথ্ধান্ত প্রচলিত 'প্রগতিব।দশ 
অর্থনাতশাস্ের ধুয়ো ধহেই চলতে গিয়ে তখন জমাএ মাথায় ঢুকে গিয়েছিল । 

তার মানে এই নর যেগ্রাম্যাশ*প ও ছোট ও ঝুটিরাঁশজ্পের ক্ষেত্রে আধ্যানিক বিজ্ঞান ও প্রষণাস্তীবদ্যার 
স্থান নেই। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, কারিকশ্রমের কঠোরতা কামষে, অথচ উৎপাদিকাশান্ত বাড়িয়ে 
(চাষবান ও কুটির ও ছে।ট শিল্পে । কোন: কোন: প্রষ্ান্তা বদ্যা গ্রামবাসীদের পক্ষে হিতকর ও লাভজনক 
হায়, অথচ তাদের স্বাধীনতার ক্ষাত না হয়, তার একটা সমীক্ষা হওয়া দরকার। যেমন বিদ্যুতের কথা 
পুবেইি বলোছি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্ুটা হয়তো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থারই মাধ্যমে হতে হবে, কিন্তু তার 
বাবহার গ্রামে গ্রামে সর্বঘ যাতে ছাঁড়য়ে যেতে পারে এবং চাষবাস ও হস্তাশজ্প ও কুটিরাশষ্পের কাজে 
লাগাতে পারে। যেমন ইলেক ট্রোনক সও গ্রামদেশে ছোট ও কুটগাশল্পের কাজে লাগতে পারে, অথচ 
গ্রামের জীবনও কিছ-টা সহজ ও সুন্দর করা সম্ভব । মোটকথা বিজ্ঞানকে দেখে শুনে নিতে হবে, যা ভাল 
তা নিতে হবে, যা ভাল নয় তা পারহার করে চলতে হবে। কি ভাল আর কি ভাল নয়, এর বিচার হবে 
বাজার আর লাভলোকসান দয়ে নয়, সভ্যতার মুলামান দিয়ে-ষে সভ্যতা অসাম্যকে, শোষণকে স্বাকার 
করবে না, বরং তার প্রভাব দুর করে দিয়ে, সকল মানুষ সমান ও এক, এই লক্ষ্য ও আদরশকে প্রাতাঙ্ঠিত 
করবে। 

ভারী বা বড়াশষ্প, মাঝাদশ শিল্প, হোট ও ক্ষুদ্রুশজ্প ও শেষ পর্যস্ত চাষ, এদের মধ্যে পরস্পরের 
নম্বন্ধাক জাতীর হতে হবে? এর সবই থাকতে হবে। কিন্তু অগ্রাধকারের চেহারাটা কি রকম? 
ভারগাঁশঙ্গপ, চাষ, ক্ষুদ্র ও হন্তাশজ্প মাঝারী শিল্পকে সাহাষ) করবে। ভারীশল্পের কাজ নয়, অনানো 
ছোট, বড়, মাঝারী শজ্পকে বাঙ্জার থেকে তাড়ানোর । পারকাঁজ্পত উপায়ে পরস্পরের সাহাষ্য আসছে, 
এমনভাবে শিষ্পায়ণের অগ্াঁধকার স্বীকার করতে হবে। অথাৎ আঙ্জ যা হচ্ছে, তার উল্টোটা করে দিতে 
হবে। যেমন শহরের জনা গ্রামগাল নয়, গ্রামগাঁলর সারভিস-কেন্দ্র বা সাগাঁভস, সেপ্টার হিসেবেই শহর- 
গলকে ঢেলে নতুন করে গড়তে হবে। কেননা, ভারতের গ্রামদেশে আঙ্গও শতকরা আশ শতক লোক 
-বাস করে, এবং তাদের আর শহরে ঠাই দেওয়া যাবে না...দেওয়া উচিতও নয়। 


৯৯৯ 


ভার্থনৈতিক ও সামাজক ব্যবস্থার আমল পারবর্তন না করে, 'সাপও মারবো আবার, 
লাঠিও ভাঙ্গবো না'ঃ এমনি ধরণের নীতি সদংকটকে বাঁড়য়ে তুলতে বাধ্য । ফলে কঠিন, 
কথার জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতেই হবে । অর্থাৎ সমাজব্যবন্থাটা এইরকম রেখেই 
কুঁটিরশিষ্পকে রক্ষা করা; অথচ ধনতন্ত্রকেও আঘাত না করা, এরকম সোনার পাথথর- 
বাটির নাত কতাঁদন চলতে পারে ? সমাজতান্ত্িক ব্যবস্থা ছাড়া এর কোন সমাধান 
নেই। বাঁদও কংগ্রেস সমাজতাঁম্তরক ব্যবস্থাই চায় বলে ঘোষণা করেছে, তথাপি এই 
ঘোষণার মধ্যে কংগ্রেসের সকলের সুর এক রকমের নয় এবং শাসনতাদ্ত্িক কর্তৃত্ব যেসমস্ত. 
আঁফসাররের হাতে আছে, তারাও এই সমাজতদ্তকে এখনও গ্রহণ করেননি এবং 
জনগণকেও এই আদশে" উদ্দীপ্ত করে তোলা হয়নি। আবার যারা ভুদ্বানপন্থণ 
গাম্ধীবাদী ও 'বিকেদ্দ্ু পকরণবাদী এবং নিরংকুশ কুটিরশিজ্পবাদী, তারা মোটাম:টিভাবে 
সবেদিয় নামক একটা অস্পন্ট সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু 'শিজ্পায়নের 
বিরুদ্ধেই তাদের চাপটা যেন বেশী । 'বিনোবাজণী অবশ্য কুটিরশিজ্পে বৈদযাতিক শীল্ত্‌ 
এমন কি আণাঁবক শান্তর ব্যবহারকেও তত্বের দিক থেকে আপাঁত্তজনক বলে মনে করেন 
না, কিম্তু সেসব শীন্ত কীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, তার দিকে মনোযোগ দেন 'ন। 
তকে'র দিক থেকে সেটা মেনে নেওয়া হলেও কাজের 'দিক থেকে তা মানবার উপায়টা 
1ক সে সম্বন্ধে তান উৎসাহ দেখানান। 'বনোবা অবশ্য বলেছেন, “11275 ৪16 
00061 06 1170101653101), (1190 01015 3808১ ৪ 015011919 01 021101)1)1) 19 
8910756 016 856 01 6150০001010 2100 116 19 01719 [01 ড111866 11701050165, 
11095 (611 9০৮ (18 1 2) 6৬610 001 46010010 610616%. (60100 812 
৪007595 (0 076 19519180915 ০1 4100118 2 20111 01) 12.3 56) “অনেকের 
ধারণা গাম্ধীজীর এই বাবাজী শিষ্যটি ('বিনোবা ) বিদন্যংশান্তুর বিরদ্ধে এবং 
একমাত্র গ্রামশণাঁশজ্প ছাড়া ফিছুই তিনি মানেন না। কিন্তু আমি ঘোষণা 
করাছ, আম এমন কি আণাঁবক শান্তর ব্যবহারেরও পক্ষপাতি।” যাই হোক 
1বনাবাজীকে বিজ্ঞানের বিরোঁধতা করতে দেখা যায় না। গ্াম্ধীজীর মত বাধ্য 
হয়েই তাঁকে অনেক কিছু বৈজ্ঞানক টেকনিক বা কলাকৌশল গ্রহণে স্বীকৃত হতে 
হয়েছে । 'কিম্তু 'িকেন্দ্রীকরণ কথাটার উপর তাঁদের জোর যতটা বেশী, মূল সমাজ- 
তাঁচ্তক কথাটার উপর তত নয়। তবে ব্রমশঃই সমাজের মৌলিক কাঠামো সম্বন্ধে 
প্রশ্নটা সকলের সামনে প্রথম প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, তাতে লন্দেহ নেই। গাম্ধীজীর শিষ্য 
পণ্ডিত নেহেরু, সমাজতন্দের কথাটাকে কেন্দ্রীয় সমস্যা বলে দেশবাসীর সামনে 
উপাস্হত করতে অগ্রসর হচ্ছেন। গ্াপ্ধীজীর অপর প্রধান 'শিষ্য 'বিনোবাজী সমাজ- 
[িগ্লবের কথাটাকে অগ্রগণ্যতা 'দিতে শুর করেছেন । কিন্তু গাম্ধীবাদের এই দুই 
দিকই এখনো পারিম্কার হয় নি। পণ্ডিত নেহেরুর সমাজতন্দের আড়ালে অনেক 
বর্ণচোরা ধনবাদী পধাঁজপাত ও আমলাতান্ত্রিক স্বার্থ দীর্ঘ জীবনের রক্ষা ব্যবচ্হায় 
বস্তু, আবার বিনোবাজীর পতাকার আড়ালে অনেক সমাজতন্ত্র বিরোধী ও পাতি- 
বুজৌঁয়া মতবাদ লোক রাজনোতক আশ্রয় নিতে ব্স্ত। যাক) এসব কথার পরে, 
আলোচনার ক্ষেত্র রয়েছে, আবার এসব কথার পরে আলোচনার প্রয়োজনও হবে। 


৯৯৪ 


আমাদের স্বীকার করতেই হবে ষে জনতার সকলের জন্যই কাজ শুধু দেখলেই 
চলবে না, সে কাজের আয় যেন শহরবাসীদের থেকে অনেক কম না হয়। গ্রামে 
কুটিরাশিজ্জের ব্যবস্থা করে শহরে বেক্কার মজ;রদের ভশড় বাড়ানো বদ্ধ করার সময় 
দেখতে হবে গ্রামের মজুর যাতে এমন মজুরী পায় যা শহরের মজুরের মজূরীীর 
অনেক বেশী কম না হয়। তা যাঁদ না হয় তবে শহরে ভাঁড় করে, গ্রাম থেকে পলানো 
বম্ধ করাও সম্ভব নয়। পরবতণ কথা হলো, গ্রামের লোকেদের যাঁদ শহরের শি্পজাত 
জিনিষের সঙ্গে বিনিময় করে চলতে হয় এবং 'শিজ্পের কাঁচামাল যোগান 'দিতে হয় তবে 
তাদের উৎপার্দনশশলতা বাড়াতে হবেই । নাহলে কাঁচি-কল থেকে নিস্তার নেই। 
অবশা একথাও ঠিক যে উৎপাদনশসলতাই একমান্ত্ সামাজিক প্রয়োজনের মানদণ্ড 
নয়। এমন অনেক কাজ থাকবে, বিশেষ করে পশুপালন, চাষ ইত্যাদতে যেখানে 
উৎপাদনশখলতা 'শিজ্পের উৎপাদনের অপেক্ষা কম বরাবরই থাকবে। যার উৎপাদন- 
শঈলতা কম, তার কদর কম বা প্রয়োজন কম, এমন নয়। হয়তো প্রয়োজন তাদের 
অনেক বেশ বলেই কম উৎপাদনশীলতা থাকা সত্বেও সমাজ তার উপর এতো বেশী 
নজর রাখতে বাধ্য হয়। তবে আজকাল উৎপাদনশীলতার যুগ এসেছে বলে 
অর্থনশীততে অনেক রকমের নতুন সমস্যা দেখা 'দয়েছে, যার সমাধান নতুন সমাজ- 
ব্যবস্থা ছাড়া করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ নতুন উৎপাঁদকা শান্ত সম্পূর্ণ নতুন সমাজ 
গঠনের তাগিদ দিচ্ছে, এবং সমাজ বিপ্লব না হলে নয়া-উৎপাঁদকা শান্ত অনেক 
সমাধানের চেয়ে সমস্যার সূম্টি করে মান্। নতুন উৎপাদিকা শান্ত একটা নতুন 
অবস্থার সচনা করেছে প্রত্যেক শ্রমজীবীর জন্যেও। কারণ শ্রমজীবী অপেক্ষা 
শ্রমজীবীর উৎপাদনের উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে । ন্ত্রশান্ত বা টেকনিকের এমন 
অদ্ভূত 'বিকাশ হয়েছে ষে আগের 'দিনের দশ ঘণ্টা মেহনতে যে মাল প্রস্তুত হতো, 
নতুন টেকনিকে তা এক ঘণ্টায় করা স্ভব। অথচ সকল প্রকার মেহনতই সমান- 
ভাবে আধুনিক হয়ে ওঠেনি। পিছিয়ে পড়া গ্রামপ্রধান দেশের মেহনত সেই 
আঁদমকালেই পড়ে আছে, তার চেয়ে বেশ? উৎপাদনকারণ বড় একটা হয়ে উঠতে পারে 
নি । অথচ আধুনিকতম মেহনত ও সেকেলে মেহনত, উভয়কেই একই 'ধিখ্বের বাজারে 
উপাস্ছত হতে হচ্ছে । ফলে মূলা ও দরদামে নানা জটিলতা দেখা 'দিয়েছে। অথচ 
ধবাভন্ন রাজনৈতিক স্থার্থে, একচেটিয়া স্বার্থ, সীমানা ও পম্ধাত থাকার জন্য 
শুদ্ধ অর্থনৈতিক নিয়মে সে সব দরদামের পার্থক্যের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারছে না। 
অর্থনৌতিক লেনদেনের সূত্রগ্ীল স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। বিশ্বের 
ব্যাপারেই এই অসামঞ্জস্য রয়েছে, তাই নয়, দেশের ভিতরেও সেই সংকট ও বিরোধ 
বর্তমান, ফলে গ্রামবাসীরা মনে করছে শহরের জন্য তাদের সর্বনাশ হচ্ছে। শহরবাস 
পঠাঁজপাতিরা মনে করছে তাদের ঘাড় ভেঙে কু'টিরাশজ্প ও চাষকে বাঁচাবার চেষ্টা 
হচ্ছে। মজরেরা ভাবছে, বেকার চাষীদের রক্ষার জন্য তাদের উচ্চমূল্যে জিনিষ 
[কিনতে হচ্ছে, জনসাধারণ ভাবছে, ভূতের বোঝা বইবার জন্য ট্যাকৃস্‌ বয়ে মরতে 
হচ্ছে, ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রত্যেকেই ভাবছে, তার মাথায় অপরেরা কঠাল ভেঙে খাচ্ছে। 
প্রায় সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অথচ কারোরই কোন উপকার বা ভবিষ্যৎ গড়া 


১৯৩, 
গাম্ধী--১৩ 


হচ্ছেনা। 

এই সমস্ত চিন্তার সংকট ও কর্ম সংকটের মধ্য দিয়ে ভারত চলেছে। তার ভিতর 
'দয়ে বহু রকমের স্বার্থ ও ব্লাজনোৌতিক বিরোধ নানা চক্র ও আবর্ত সৃষ্টি করেছে 
গিম্তু ভারত বসে নেই। ইতিহাসের গাঁতপথে তাকে এগোতেই হচ্ছে, যাঁদও তা 
গুরতরভাবে ঠোককর খেতে খেতে, টলতে টলতে । এর মধ্য 'দিয়ে যে 'জিনিসটা 
ধীরে ধারে স্পম্ট হয়ে উঠছে তা এই, প্রথমতঃ ভারতকে সমাজতন্ত্র গ্রহণ 
করতেই হচ্ছে এবং "দ্বিতীয়তঃ ভারতের অর্থনোৌতিক ও রাজনেতিক এীতহ্য থেকে 
কেদ্দ্রপকরণের ঝোঁকটাও প্রাতহত হচ্ছে। প্রয়োজনের খাতিরেও বটে এবং 
কতকটা গাম্ধী-আন্দোলনের ফলেও বটে। কিম্তু সমাজতম্তের প্রয়োজনে 
কো-আর্ডনেশন, বা সংযোগ, শিক্পায়নের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয়করণ ইত্যাঁদর ঝোঁকের 
সাথে সাথে ভারতের রাজনৈতিক এঁক্য ও জাতীয়তা সৃষ্টির প্রয়োজনে ও 'পাছয়ে 
পড়া দেশকে দ্রুত অগ্রবতর্ঁ দেশে পরিণত করার জন্য ক্ষমতাশালী ও দংঢ় এক্যবদ্ধ 
নেতৃত্বের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয়-করণের 'দকে ঝোঁকটাও কম হয়াঁন । কেন্দ্রীয়করণ যতটা 
হোক আর নাহোক, একটা অখণ্ড দণষ্টভঙ্গী থাকা দরকার । এখানে অখণ্ড 'বিকেন্দ্রী- 
করণ বা ইশ্টিগ্রেটেড ভিসেপ্ট্রেলাইজেশন কথাটা হয়তো ব্যবহার করা যেতে পারে । 
অর্থাৎ সমাজতম্বের একমান্র কেন্দ্রীয় রূপ বা সেম্টরেলাইজডং ফর্মই আছে, এমন নয়, 
যেমন আমরা দেখোঁছ ধুগোম্লাভিয়াতে 'বকেন্দ্রীকৃত র্‌পটার বা িসেপ্ট্রেলাইজড- 
ফর্মএর উপর জোর দেওয়া হয়েছে । 'কিশ্তু 'বিকেন্দ্রকরণের অর্থ খন্ডীকরণ কংবা 
1ডসই'টিগ্রেশন নয়, অথবা এক্যব্ধ ও সম্মিলিত ( ইউনিফাইড ও কোঅরাঁডনেটেড ) 
নেতৃত্বের আস্তিত্বহীনতা বোঝায় না। নেতৃত্বের এঁক্য, সাম্মীলিত পারকঞ্পিত উন্নয়ন 
(কোঅরাঁডনেটেড প্ল্যান্ফুল ডেভালাপমেপ্ট )১, মূলশিজ্প, যানবাহনাঁশজ্প ইত্যাঁদ 
যেমন একাঁদকে দরকার, তেমনি গ্রামগুলকে বিদুৎ ও অন্যান্য আধুনিক পদ্ধাততে 
দশিজ্পায়ত করে তোলাও প্রয়োজন । আর সমাজতম্ত্র ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এই 
সমম্বয় করাও সম্ভব নয়। আবার সমাজতন্ত্র ছাড়া কুটিরশিক্পকে সমবায় পদ্ধতির মধ্য 
দিয়ে আধ্নকীকরণ ও 'বিজ্ঞানসম্মতভাবে গঠন করা সম্ভব নয়। 'ব্জ্ঞানসম্মতভাবে 
পঠিত ও আধুনিক কুঁটিরশিজ্েপর সমবায়গ:িল এখন বহশজ্পের সাথে একন্রে জাতীয় 
পারকল্পনার মধ্যে স্‌সামঞ্জস্য আনতে পারে । তাহলেই সামাঁজক জীবনের অথণ্ড 
মত প্রকাশিত হবে। অথচ এর মধ্যেই যথাসম্ভব স্থানীয় লোকের ভূমিকা, স্থানীয় 
স্বাধীন সত্বা ও স্থানীয় শ্বাংলদ্বন গড়ে তোলা সন্ভব। মনে হয় ভারতবর্ষ আপাত- 
1বরোধাঁ এই দূই শান্তকে এইভাবে সুসমাম্বত করতে পারবে। এই পথেই জনসাধারণের 
জীবনের মানদণ্ড বাড়ানো, উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধ, সাংস্কৃতিক জীবনের (কালচারেল 
লাইফের) জন্য অবসরঃ আমলাতান্িক আত্যান্তকতা থেকে আত্মরক্ষা, একই সঙ্গে সব- 
ভারতীয় ও স্থানীয় নেতৃত্বের সমন্বয় ইত্যাঁদ লক্ষ্গ-লিকে বাস্তবে কায়েম করতে 
প্রারবে। একপেশে ঝোঁক এইভাবেই এড়ানো সন্ভব। তা না হলে একদল লোক 
বলবে, সবাইকে যাঁদ কুটিরশিজ্পে 'ফরিয়ে দিতে পারি, তবে বেকার কেউ থাকবে না, 
মারাঁদন কাজ করতে হবে, জীবিকার মান তাতে তই কম-ক, বেকার কেউ থাকবে না। 
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অন্যদল আবার বলবে, কুটিরশিঙ্পকে ধংস হতে দাও, আমরা বরং বৃহং বৃহৎ শিল্পই 
গড়ে তুলি, তাতে যাঁদ ভারতের দশ ভাগের একভাগ লোকও কাজ পায়, সেই একভাগ 
লোকের উৎপাদন ও সমগ্র ভারতের ক্গিত, কুঁটরাশিজ্পের মোট উৎপাদনের তা গণ 
হবে। আমরা বরং বাঁক লোকগু'লকে, অর্থাৎ নয় ভাগকে বসিয়ে খাওয়াবো, পরাবো 
ডোল 'দিয়ে, কিন্তু সকলের জন্য কাজ 'দিতে কুটিরাশিজ্পের উপর নিভ'র করার অর্থ 
কাটিরশিজ্পের বোঝা কাঁধে বয়ে বেড়ানো । এইযে দুই প্রকার চিন্তাধারা, দুটই 
একপেশে ও ভুল। প্রথমটা দারদ্র বস্টনের ব্যবস্থা হবে মাত্র এবং তাতে অর্থনৌতক 
অরাজকতা বৃদ্ধি পাবে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষ্টির প্রসার সবই বন্ধ হবে। আবার 
দ্বিতীয় পদ্ধাতটাও অবাস্তব ও মুখ্খের বেপরোয়া অহংকার মান্র। তার ফলও 
অর্থনেতিক অরাজকতা । তাছাড়া বসিয়ে বসিয়ে বেকারভাতায় মানুষ পোষার মত 
এমন কদঘ" অধংপতনের রাস্তা আর নেই। 


অমরা বড ভাবষ্যতে চলে যাচ্ছিলাম । ভবিষ্যতের কথা ভাবষ্যতেই আলোচনা 
করার জন্য শ্থগিত রাখছি । এখন আমরা গাম্ধীজীর অতীত কার্ধযাবলগ নিয়ে 
আলোচনায় ফিরেযাই। এখানে অর্থাং গঠনম:লক কাজের আলোচনার সময়ে গাম্ধীজগর 
চরকাপ্রশীতির কথাটা আরও একটু আলোচনা করার দরকার রয়েছে! কুঁটিরাশজ্পে 
চরকা ও রাজনশীতিতে তার সম্পর্ক সম্বদ্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করেছি, তবুও 
আরো দু-একটি বিশেষ কথা এই সঙ্গে বলে যাওয়া দরকার । 

গাম্ধীজী চরকাকে তার সাঁত্যকার 'স্পারট সহ বুঝতে বলেছেন। একটা যন্ত্র 
মান্ত্, পাঁচটা হাতিয়ারের মত এ-ও একটা হাতিয়ার মনে করেই ক্ষান্ত হন নি, গরীবের 
হাতে দুটো পয়সা যোগাড় করে দেওয়া ও রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধা শান্ত 
গড়ে তোলা, এসব ছাড়াও ব্যক্তি চরিত্র গঠন, জনসংযোগের বাহন এবং জনজাীবনের 
সাথে 'াঁলত হবার উপায় হিসেবেও গাম্ধীজী চরকার একটা বিশেষ মযা্দা দিতে 
চেয়েছেন। গান্ধী যখন চরকা দেখেনও 'নি, অর্থাৎ ১৯০৮ সালে? তাঁর পহন্দস্বরাজ' 
নামক প.ম্তক লেখার সময়ে, আঁফ্রকাতে বসেই চরকার মতো একটা 'কছ_ যন্দের কথা 
ভেবেছিলেন । ভারতে এসে প্রথম ঘখন তান আতকম্টে একি চরকা যোগাড় করতে 
পারলেন, তখন তাঁর আনম ধরে না। 'তাঁন যার ধ্যান এতাঁদন ধরে করে এসেছিলেন, 
তা যেন সশরীরে আবিভবি হলো, তাঁর একাস্ত প্রার্থনার ফলে। 'কি এই চরকা যার 
জন্য 'তাঁন এতো কঠিন পাঁরশ্রম, এত চেষ্টা, জীবনভর অক্লান্তভাবে প্রচার করে গেছেন? 
চরকাকে তিনি এতো ভালবাসতেন যা বলার নয়। 'তাঁনি তাঁর সমস্ত আন্দোলনের 
কেন্দুস্থছলে চরকাকে বসিয়েছিলেন, সূর্যমণ্ডলের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যস্থলে যেমন 
সূর্য তেমনি সমস্ত কমেদামের মাঝখানে তান রেখোঁছলেন চরকাকে। এ এক 
আশ্চর্য জেদ। কি অসাম শান্ত গাম্ধীজী রাখতেন তার প্রমাণ, এই চরকাকে চাল. 
করার চেথ্টাতে ধরা পড়ে। এই শুগে বখন যন্ত্র ছাড়া লোকে উন্নতির কোন কথাই 
ভাবতে রাজি নয়। আমার মনে হয় সাম্রাজ্যবাদকে এ দেশ থেকে তাঁড়য়ে দেবার 
ভিতরে এই জেদ" নেতার সবচেয়ে বড় শক্তির প্রকাশ পায় 'নি, তাঁর জেদের শান্ত বরং 
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চরকাকে চাল; করিয়ে রাখার চেঙ্টার মধ্যেই আছে । আজ অবশ্য চরকা তেমন চাল 
শন্তি নয়, চরকা-আন্দোলন বিমিয়ে এসেছে, তথাঁপ তাঁর দীর্ঘ জর্খীবতাবন্থায় চরকাকে 
গ্রহণ করিয়ে তানি ছেড়োছিলেন, হাজার বিন্ুপ, হাজার প্রাতীক্রিয়া, হাজার বাধা 
সন্বেও। চরকার অর্থনৈতিক ও রাজনোতক তাৎপর্য সম্বম্ধেও আমরা পৰে 
আলোচনা করোছ। এখন তার কতগুলো ব্যান্তগত চারিত্রিক তাৎপর্য ও কৃষ্টিগত 
তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা দরকার । 

দারদ্ূতম জনতার সম্ধান, দারদ্রনারায়ণের সম্ধান তাঁর জীবনের একটা বিরাট 
নেশা ছিল। সমস্ত ভারত এতো ঘরেছেন, এতো গ্রামে গিয়েছেন যে, কোন লোকই 
আজও পর্স্ত তা করে নি এবং সব দরিদ্রনারায়ণকে দেখেছেন এবং দরিদ্রনারায়ণ 
তাঁকে দেখেছে তথাপি তিনি মনে করতেন সাঁত্যকার দরিদ্রনারায়ণের সংস্পর্শে তান 
আজও আসতে পারেন নি। ১৯২৭ সালে ব্যাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান ইন:ষ্টটিউটে 
তিনি অভ্যার্থত হয়ে যে বস্তুতা দেন বৈজ্ঞাঁনকদের কাছে, তারমধ্যে তাঁর দরিপ্র- 
নারায়ণের জন্য আকুলতা কী গভীরভাবে ফুটে উঠেছে! আমি তাঁর সমস্ত বন্তুতাটা 
এখানে তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। মহাত্মা গাম্ধীর হাদয়টা কত 
মহান ছিল, তা-ও তাঁর এই ছোট্ট ক্লাসিক বন্তুতাটি যত পারিত্কার করে ব্াঝয়ে দিতে 
পারবে, আমার অক্ষম লেখনী শত পৃষ্ঠায়ও তা ফুটিয়ে তুলতে পারবে না। 
গাম্ধীজীর জীবনের লক্ষ্য বা 'মশন এই কথা কটর মধ্যে ফুটে আছে £ 
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দীর্ঘ্বাসের সঙ্গে গাম্ধীজীর মুখ থেকে বোরয়ে এলো, “আমার বিস্ময় লাগে 
যে কোথায় আমি আজ এসেছি । আমার মতো একটা গ্রাম্য লোকের পক্ষে এই 
গবেষণাগারে মূক বিস্ময়ে দাঁড়য়ে থাকা ছাড়া আর কি প্রাতক্রিয়া হতে পারে ? বেশী 
কছ7 বলবার মতো মনের অবস্থা বোধ করছি না। আমি কেবল এইটুকুই স্মরণ 


৬৯৭ 


করিয়ে দিতে চাই, এইসব বিরাট গবেষণার ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির পেছনে কত লক্ষ 
লক্ষ লোকের ইচ্ছার বিরদ্ধে বাধ্যতামূলক শ্রম রয়েছে । কেননা টাটার 'ন্রিশলক্ষ 
টাকা বাইরে থেকে আসে নি এবং মহাঁশুররাজের দানটাও এসেছে “বেগার” জনতার 
শ্রম থেকেই। যাঁদ আমাদের গ্রামের এইসব জনতার কাছে যেতে হয় এবং তাদের 
যদি বলি এইসব বিজ্ঞানাগার ও গবেষণাগার যা আমরা তাদের ঘাড় দিয়েই তৈরী 
করোছিঃ তার ফল তারা পাবে না, তাদের বংশধরেরা হয়তো ভোগ করতে পারবে, 
তারা সেকথা বুঝতে পারবে না। তারা নীরবে নিরৃৎসাহে দাঁড়য়ে থাকবে । কিন্তু 
আমরা তো তাদের সঙ্গে পরামশ* কার না, আমরা আমাদের আঁধকার হসেবেই 
তাদের শ্রম গ্রহণ করে থাঁক এবং ভুলে যাই তাদের বেলায়ও এই নীত প্রযোজ্য যে 
প্রতিনিধিত্ব নেই তো ট্যাকংস নেবারও আঁধকার নেই, ৷ যাঁদ তোমরা তাদের বেলায়ও 
এই নাঁতি স্বকার করো এবং দায়িত্ব মনে মনে গ্রহণ করতে পারো, তবে বুঝতে পারবে 
এই সমস্ত কমোর্দযমের একটা অন্যদকও আছে। তাহলে তোমাদের হৃদয়ে তাদের 
জন্য একটু সামান্য স্থান হবে না, তোমাদের হদয়ের একটা বড় অংশ তারা জড়ে 
বসবে এবং এই বোধ ও চেতনাকে যাঁদ সদাই স্বচ্ছ করে রাখো তবে তোমাদের সকল 
গবেষণা, সকল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে এই লক্ষ লক্ষ জনতারই মঙ্গলের জন্য, যাদের 
খরচায় আজকের গবেষণা ও শিক্ষা সম্ভব হয়েছে। 


“আম সেই দরিদ্রনারায়ণের সেবায় তোমাদের কাছ থেকে আজ যা পেয়োছ তা 
ব্যয় করবো । সত্যিকার দারদ্রনারায়ণ আমও দেখতে পাই নি। আম তাঁকে আমার 
কঞ্পনাশন্তি দিয়েই অনুভব কার। এই টাকা যারা সুতো কাটে, তাদের 'পছনে 
আমি খরচ করবো বটে কিল্তু তারাও দরিদ্রনারায়ণ নয় ৷ যে দরিপ্রনারায়ণ এমন সব 
দূর দূরতম গ্রামের দরান্তে বাস করে, যাদের এখনো আঁবন্কার করাই সম্ভব হয় নি। 
এখানকার অধ্যাপকদের কাছে আমি শুনোছ যে কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্যের 
সম্‌দয় গুণাবলী আবিষ্কার করতে বহু বছর ধরে গবেষণার দরকার হয়। কিন্তু 
কে এইসব গ্রামবাসীদের আ'ঁব্কার করার মেহনত নেবে 2 এখানকার কোন কোন 
গবেষণা যেমন 'দিনের চাঁষ্বিশ ঘণ্টাই করা হয়ে থাকে, তেমনি দরিদ্ুনারায়ণের জন্য 
তোমাদের হ্‌দয়ে ষে বৃহৎ স্ছানাটি আছেঃ তা যেন সর্বক্ষণের জন্যই উফ থাকে। 

“সাধারণ লোকের চেয়ে আমি তোমাদের কাছ থেকে অনেক বেশী কিছ আশা 
করি। যে সামান্য আজ তোমরা আমাকে দিয়েছো? এ 'দিয়েই যেন মনে না করো যে 
তোমাদের যা করার ছিল করে ফেলেছো এবং এখন তোমরা টোনস্‌ এবং 'বালিয়ার্ড 
খেলতে পারো । আম বলছি, টেনিসিকোট্ট ও 'বিলিয়ার্ড খেলার ঘরেও স্মরণ রেখো 
যে জনতার কাছে তোমাদের দেনা আছে এবং তা 'দিনের পর 'দিন বেড়ে চলেছে। 
যাক: ভিক্ষুকের পক্ষে দাবর জ.ল্‌ম করা চলে না। তোমাদের কাছ থেকে আজ 
যা পেলাম, তারজন্য তোমাদের ধন্যবাদ । আমি ষে প্রার্থনা করলাম, তোমাদের 
কাছে আজ, তা মনে রেখো এবং জীবনে তা কাজে লাগাতে চেত্টা করো । গ্রাম্য 
দাঁরদ্র মেয়েরা তোমাদের জন্য যে কাপড় তৈরী করছে তা গ্রহণ করতে 'তধা করো না* 
খন্দর পরলে যাঁদ তোমাদের মালিকেরা তোমাদের তাড়িয়ে দেয়, তাতে ভয় পেয়েচ 
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না। তোমরা মান্য হয়ে গড়ে ওঠ, নিজেদের 'বন্যাসে ও প্রতায়ে সোজা হয়ে 
দাঁড়াতে শেখো, সমস্ত জগতের সামনে । অর্থ রোজগারের নেশায় যেন জনতার কথা 
ভূলে যেও না। আ'মি তোমাদের বলেছি, তোমরা এমন বেতারযন্ত্র তৈরী করতে 
পারো, যাতে বাইরের কোন গবেষণার অপেক্ষা রাখে না, যা অন্তরের গবেষণা থেকেই 
তৈরী করা সম্ভব, এবং সমস্ত গবেষণাই ব্যর্থ হবে যাঁদ তাতে অন্তরের সঙ্গে সংযোগ 
না থাকে । সেই অন্তরের বেতার তোমাদেরকে জনতার সঙ্গে সংযোঁজত করে দেবে। 
তোমরা যা কিছু করছ তা যাঁদ লক্ষ লক্ষ জনতার মঙ্গলের জন্য না হয়ে থাকে তবে 
এই গবেষণাগার রাজাগোপালাচারীর কৌতুকপূর্ণ ভাষায়--একটা শয়তানের 
কারখানায়* পরিণত হবে মান্র। যাক্‌, আমি অনেক চিন্তার খোরাক আজ তোমাদের 
দিলাম, যদি অবশ্য তোমাদের তেমন মননশখলতা হয়ে থাকে, যেমন প্রত্যেক গবেষণার 
ছান্রেরই থাকা উঁচত।” 

জনজীবনের স্বার্থে কমণদের অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হবার উপায় হিসেবে চরকাকে 
[তনি গ্রহণ করোছিলেন। জনতার সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ, প্রত্যক্ষ ও অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা 
ছাড়া কেউ প্রকৃত কম হতে পারে না। বিশেষ করে শাক্ষিতশ্রেণীকে আঁশক্ষিত 
দাঁরদ্রশ্রেণীর সাথে এক আসনে ও এক জীবনে বসানো সন্ভব নয়) এমাঁন একটা বদ্ধমূল 
ধারণা ছিল গাম্ধীজীর। জনগণের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম করে দেখা 
বা থাকা, এই উদ্দেশ্য থেকে চরকার উপর তাঁর এতো জোর । মুখের কথা, বন্তৃতা, 
কালেভদ্রে তাদের সঙ্গে ঈমলিত হওয়াঃ এটাকে 'তাঁন গণসংযোগ বলে মনে করতেন না। 
শরশ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে শ্রমজ্জীবীদের যে বিচ্ছেদ ও পার্থক্য থেকে যাচ্ছে, 
তাকে একমাত্র শ্রমের মধ্য দিয়েই পুনরায় সংযুত্ত করা যায়। কাঁয়ক শ্রমের মষদিা 
ও কাঁয়কশ্রমের মাহমাকে প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীকে নিজেদের কোন না কোন কায়িকশ্রম 
দিয়েই দেখাতে হবে। বাদ্ধজীবীকেও কায়িক শ্রম করতে হবে তার অবসর সময়ে 
এবং তারই ভিতর 'দিয়ে শ্রমজীবী জনতার জীবন, আশা আকাঙ্ক্ষা ও দঃখবেদনার 
সঙ্গে নজেদের জীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতে হবে ; শুধ্‌ কল্পনার অনুভূতি 
দিয়ে নয়। গাম্ধীজীর এই কথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। 

শ্লীলৎকার রামনাথন বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েদের কাছে তিনি বলোছলেন “১০ 
[58১ 17 01001 00 0119৬ 001 01786 8০ 01 90191110510 01) 0176 90100- 
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[19৬০ 09801199৫ 9 900 2100 983 11) (116 10917)9 ০ 6০9৫১ “[ 9508) 101 
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1178 ৮০0 816 0116 110100161 800 (176 11018011101 [719 198] 2০. ০01 
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(09810011111 10 0951010 0989১ 146-149) 21, 11. 27) 

“তাই বলাছ তোমরা যাঁদ সেই সাধনার পথে পাঁত্য চলো, তবে চরকা ধরে 


১৬৯৪ 


প্রাতাঁদন তাই নিয়ে আধঘণ্টা সুতো কাটো এবং সেই সময়ে জনতার কথা 
ভাবো এবং ভগবানের নাম করে ভাবতে শেখো যে, “যে আম জনতার জন্য 
সুতো কাটি।” যাঁদ অন্তর থেকে একথা গ্রহণ করতে পারো, যাঁদ বুঝতে 
পারো এই সাধনায় তোমাদের হৃদয় যেমন বিনম্র হচ্ছে তেমন হচ্ছে মহায়ান, 
যাঁদ তোমরা দেখাবার জন্য পোষাক আষাক না পরো? কিম্তু নিজেদের 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখার উদ্দেশ্যেই পরো? তাহলেখদ্দর পরতে তোমরা কখনো 
কুশ্ঠিত হবে না, এবং এভাবে অসংখ্য জনতার সাথে আত্মীয়তা স্থাপন 
করতে এগিয়ে আসবে ।” 

তান এক জায়গায় বলেছেন) “1 9০৮. 118৬5 ০195615 10110%/60 709 162$01- 
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“যাঁদ তোমরা আমার যুন্তি ভালো ভাবে অনুসরণ করে থাকো তাহলে চরকার 
বাণণ বুঝতে তোমাদের কোন বিলম্ব হবে না। ভগবানের শস্ত হাত আ'ম চরকার 
মধ্যে নিয়ত দেখতে পাই । দণনতম-ব্যান্তর চাহিদা মেটাবার উপায় আমি চরকায় 
দেখতে পাই, এবং তারই জন্য 'দিনরান্রি শত, বসন্ত, বর্ষ সকল সময়ে চরকার কথা 
ভাব, চরকায় কাজ করি, চরকার জন্য প্রার্থনা কার এবং চরকার প্রচার করি। শুধু 
ভারত কেন, পথবীতে ক্ষুধিত জনতার 'নিকটবত" হবার জন্য এবং দীনতম মেথরের 
সাথেও একাসনে বসার জন্য যাঁদ চরকা ছাড়া তোমরা অন্য 'কিছ; উৎকৃষ্টতর যন্ত্র 
আিহ্কার করতে পারো, তবে মুহূ্ত'মান্ত সময় ছিধা না করে আমি চরকাকে বিসর্জন 
দেবো এবং সেই অন্য কিছুকে গ্রহণ করে নেবো । এখন হয়তো তোমরা বুঝতে 
পারবে কেন আমি দিনের পর 'দিন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে 'নিলজ্জের 
মতো ক্লাস্ুহণীন ভাবে 'ভিক্ষা করে বেড়াই চরকার জনা, যারাই যা কিছ: হাদয়ের টানে 
দেয়, তা আমি গ্রহণ করি।” 

এই ষথেন্ট। আশাকরি এখন বুঝতে কন্ট হবে না যে চরকার 'স্পিরিটটা গাম্ধীজ" 


৯০৩ 


(িভাবে ধরতে চেয়েছিলেন । সমস্তপ্রকার দাঁরদ্ু জনতার দঙ্গে একাত্মা হবার উপায় 
হিসেবেই চরকা একটা সাধারণ মাধ্যম বা মিডিয়াম ও জীবন্ত যোগসূত্র । চরকাটাই 
শেষ কথা নয়। চরকা কোন উদ্দেশ্য নর, চরকা হচ্ছে একটি 'সম্ধান্তে পোছাবার 
সূত্র মানু, (16973 10 &17 60৫), এর সাহায্যে সকলকে আলিঙ্গন করা যায়। দিনরান্ি 
অনবরত কত না ঘুরিয়েছেন চরকা, এবং কত সুতোই না কেটেছেন। মহা-মহা রাজ- 
নৌতিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, জাঁটলতম 'বষয়ে আলোচনা করার সময়েও 
চরকা কেটে চলেছেন 'তাঁন। নিজের প্রয়োজনে যতটুকু কাপড় দরকার, তা তো তান 
কাটতেনই, দিজের যাবতাঁয় খাইখরচের দামও হয়তো চরকা থেকেই তাঁর ওঠে আসতো। 
টলস্টয়ের ব্রেড-লেবার (9168 1.৪৮০০) নর্খীতও গাম্ধীজী গ্রহণ করোছিলেন। অর্থাৎ 
যে যত বৃপ্ধিজীবী বিদ্বান, শিল্পী, বিজ্ঞানী হোক না কেন, প্রত্যেককেই কিছ: না 
1কছ- কায়িক শ্রম করতে হবে। নিজের মোটা কাপড় এবং খাদ্যের খরচটা কোন না 
কোন কা়িকশ্রম থেকেই তুলে নেওয়া উচিত এবং সপ্তব-..একথা গাম্ধীজী বলেছেন, 
এবং নিজের জীবনে তা অনুসরণ করেছেন। বিদ্বান লোকের হাতের কাজ করতে 
নেই, বা করার সময় নেই, একথা তিনি মানেন না। "তিনি বলেন, ওটা একটা বাজে 
ছুতো, আর অহংকার মান্ল। তাছাড়া কেবলমান্র বুদ্ধজীবশ ও মসীজীবী হলে 
মান্ষের চরিত্রের ও প্রতিভার সবক খোলে নাঃ পাঁরপূ্ণ ব্যাস্তত্ব ফুটাতে হলে 
জপবনের সব রকম কাজের মধ্যে, দিশেষকরে কা'য়কশ্রমের সাথে নিষা্ত থাকা চাই। 
তা নাহলে একপেশে ও কৃত রুচি জম্মে । গাম্ধীজীর পুত্র মানলাল বলেছেন 
তাঁর ?পত্ার সঙ্গে দাক্ষিণ আ'ফকায় তাঁদের প্রাতাঁদন মাটি কাটতে হতো কোদাল দিয়ে । 
কদ্তু দুপুরের চড়া রোদ্দুরে গাম্ধীজণ মাটি কাটতেই থাকতেন, ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে 
বসে পড়তো । ব্যম্ধর দিক থেকে প্রতিভা ও শিক্ষার দিক থেকে গাম্ধীজী কিছ কম 
লোক ছিলেন না, কিন্ত; তিনি টলষ্টয়, এমারসন, ও থরোর মতো শারীরিক শ্রমটাকে 
একটা পরম আনন্দের জিনিস বলে মনে করতেন। 

শারগীরিক শ্রম সম্বন্ধে আজকে আমাদের যে একটা বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা এসেছে, তার 
কারণ এঁতিহাসিক সামন্তযগে ও ধনতদ্দে শ্রমজীবী জনসাধারণের যে দ'সত্্ময় জীবন 
ও ধবশ্রামহধন ক্লান্তকর কাজ করতে হতো, এবং যে 'নিষতিনে অপমানের মধ্যে পশ,র 
মতো খাটতে হতো; তাতে শ্রম দজানসটার সঙ্গেই একটা দাসত্বের 'হ্ যেন জাঁড়য়ে 
আছে । সেই শ্রমানপপাঁড়ত জনতার কাছে শ্রমহীন সর্বেব 'িশ্রামপূর্ণ বলাসিতা ও 
অলসতাপূর্ণ ধনীদের জীবনকেই আদর্শ ও পরমারাধ্য জীবন বলে ভ্রম হওয়া 
অস্বাভাঁবক নয়। এই কুখীসত ও জঘন্য ক্লা্তকর দাস পারাস্থীতর মধ্যে মানের 
শ্রমাবমৃখতা আসা স্বাভাবক। ধনতন্ব্রের পারণত অবস্থায় নানা যম্তাঁশজ্পের 
ব্যবহারের দরুণ মানুষের শ্রমের লাঘব হয়েছে সাঁত্য, 'কন্তু শ্রামক জাবনে কাজগূলি 
এমন একঘেয়ে, র্ীচহন দৈনান্দন রু'টনে পরিণত হয়েছে যে তাতে না আছে বৌঁচন্রয, 
না আছে সৃষ্টিশীলতার আনন্দ, না আছে ব্প্ধিবৃত্তি খাটাবার মতো অবসর । 
4 008 10 016 11661 ষন্বেরই একটা নিরুপায় অংশ [হসেবে তাকে 'দিনের পর 
দন কাজ করে যেতে হয়। কুঁটিরশিল্পের বৃগে প্রত্যেক শিল্পীকে তার শিল্প নিয়ে 


২০৯ 


অনেক মাথা ঘামাতে হতো । নিজের হাত ও বুদ্ধিকে পটু করবার দরকার হতো, 
জনতার রূচিকে খুশী করতে হতো। ফলে? তার আরটিন্টক গ্‌ণগুলিও বিকশিত 
হতো, কিন্তু আজ কারখানার শ্রামকের সে সবের বালাই নেই। অবাবহারে তাদের 
বুদ্ধি ও পৃন্টিশান্ত যাচ্ছে ভোঁতা হয়ে, কাজটা তার কাছে একটা একঘেয়ে মেহনং 
ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে কাজ সম্বন্ধে তার উৎসাহ ও আনন্দ নেই । তার উপর 
মালিকের শাসন ও ধনতাম্ক শোষণ তো আছেই । ফলে কমণীবমুখতা ও কর্মের 
প্রীত বিরাগ হওয়া স্বাভাবিক । তাছাড়া সম্মানিত জীবন আজ তারই, যার কোন কাজ 
করতে হয় না, এই হলো ধন্তাঁদ্দুক জগতের আদর্শের মাপকাঠি । ফলে কাজ যাতে 
না করা যায়, এমনি ধরণের চেস্টা লেগেই আছে, সমাজের সর্বস্তরে । মুশাঁকল হচ্ছে 
এই যে, ভারতের সমাজতম্ত্রী ও কমিউীনস্টদের মধ্যেও এই মনোবত্তর একটা সক্ষ 
প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তারাও কাজটাকে একটা প্রয়োজনীয় খারাপ 'জানষ 
(নেসেসারি ইীভিল) 'হিসাবেই গ্রহণ করে । জশবনটাকে যতদূর সম্ভব একটা 'বশ্রামাগার 
হিসেবেই তৈরী করবার মোহ যে তাদের চিন্তাকে আকৃষ্ট করেনি, একথা বলা যায় না। 
ফলে তারা কেবলই যন্ব্রপাতির স্বপ্ন দেখে থাকে, আত যাণ্ব্িকতার মোহে তারা 
গাম্ধীজশীর কায়কশ্রমবাদকে নিন্দা করে, যেন একদিন গোটা কয়েক সুইচ টিপেই যদি 
চাষবাস, কলকারখানা, লোকের শোবার ঘরে বসেই তৈরী করে নেওয়া যায়, তবেই, 
স্বর্গরাজা তৈরী হবে। অবশ্য এটা তাদের সুচিন্তিত মত নয়, বা বইয়ের লেখাও নয় । 
তবু মনোভাব হসেবে, কাঁয়ককাজের প্রতি 'িবরাগটা তাদের দৈনান্দন ব্যবহার ও 
কথাবাতরি ঢং থেকে ধরা পড়ে । এই কাজের প্রাত বরাগটা ধনতাদ্তিক সমাজ থেকে 
নেওয়া, যা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া । আমরা ভুলে যাই ধনতাদ্্িক সমাজের প্রাতি- 
ক্রিয়া হসেবে আমাদের চোখে যেসব স্বপ্ন জাগে, সেটা সমাজতান্ত্রিক সমাজে আদশ' 
হিসেবে নাও থাকতে পারে। ধনতাম্ব্িক সমাজে কাজের দ্বারা উৎপনীড়ত সাধারণ 
মানুষ গলদঘর্ম হয়ে হয়তো এমন স্বপ্ন দেখতে পারে যে, এমন সমাজ যদ হয় যাতে 
মানুষকে কাজ করতে হবে না, শারশীরক শ্রমই করতে হবে নাঃ তবে সেটা বাস্তব 
বা সুন্দর স্বপ্ন নয়, একটা অবাস্তব প্রাতীক্লিয়া মাত্র । একটা 'নরল্ন ভিখারশীর কাছে এমন 
স্বপ্ন মোটেই অযৌন্তিক বা অন্যায় নম্ন যে তার ভাঁবষ্যৎ স্বপ্নের সমাজ এমন হবে যে» 
চখ্বিশ ঘণ্টা খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজই তার থাকবে না। কিন্তু আমরা জান 
তেমন স্বপ্ন 'ভখারাটি খাবার পাওয়া মান্ন আর দেখবে না। এটা স্বাভাবিক 'নিয়মও 
নয়। কমহশন, শ্রমহীন জীবন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, তা বিশ্বপ্রকীতির প্রতিকূল । যত 
আমরা প্রকীতির স-্ট প্রাতাটি বস্তুর দিকে নজর 'দিয়ে দোখ, ততই আমরা বুঝতে পারি, 
মানুষের প্রাতটি অঙ্গ প্রতাঙ্গ বা অণহ-পরমাণ- থেকে প্রীতাঁট জীবনের কোন না কোন 
কাজ আছে, এবং তার সুষ্ঠ ব্যবহারের মধ্যেই সকলের জীবনের পূর্ণতা রয়েছে, তা 
যাঁদ ব্যবহার না করা হয় তবে সেই জীবনের অঙ্গ সমনুহ শীর্ণ, দূর্বল ও অক্ষম হয়ে 
শেষপর্ধস্ত শুন্য হয়ে যেতে বাধ্য । জীবন একটা চলমান শন্তি এবং এই শান্ত কেবল 
মান্তি্কশান্ত নয়। মীস্তত্কটাও শরীরের খরচে তৈরণী হয় না, যেমন মাস্তঙ্কের খরচে 
শরীরও গাঠত হয় না। ডঃ ভারতন কুমারা”্পা শ্রমহীন জীবনের বিষম পরিণাঁত 


২০২ 


সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শিশুদের জীবনকে লক্ষ্য করে বলেছেন, “ড/96০17 & 02810, ' 
স110 15 1108161 101720016 11797 9০১ 9110 109৬6 79০90109 9১০0116 11110081) 
068৫ 17216 8100 0056010. [10 90 95 1019 [11 01116) 1015 111 01 
8০01৬105. [19055 09116 (910 (০ ৫০ 11115 9170 1701 10 ৫০ 11791. 
05৬০1 (1795 01101909116 01)5 5899 90100 01171061011 07 19 001101- 
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“শশূদের লক্ষ্য করুন, শিশুরা আমাদের চেয়ে প্রকতির খুব কাছে আছে"*. 
আমরা মৃতপ্রায় অভ্যাস ও প্রথায় নষ্ট হয়ে গোছ। শিশুরা যে পরিমাণে যত সাক্য়, 
সেই পাঁরমাণে তারা জীবন্ত ॥ এটা কর, ওটা কর না...এমন ধরণের বাধানিষেধকে ওরা 
ঘ্‌ণা করে। একই শব্দ, একই প্রকার অঙ্গসণ্ণালনে ওদের ক্লান্তি নেই । বরং এই করে 
ওদের আনন্দের অবাধ নেই । এই সক্রিয়তাই ওদের আনন্দের উৎস। খা ওরা সবচেয়ে 
ঘ:ণা করে, তা হলো বিছানা, ধা হচ্ছে বিশ্রাম ও 'নাঁক্কয়তার প্রতীক । প্রকৃতি আমাদের 
জন্য বিরামহীন কর্মতৎপরতারই ব্যবস্থা করেছে ।” শ্রমের লাঘব করা, শ্রমের কদর্যতা 
দুর করা, পরশ্রম চ:রির ব্যবস্থা রদ করা এক জিনিষ, তার শ্রমাবমুখতাকে কৃষ্টি বা 
কালচার বলে পরোক্ষভাবে উৎসাহ দেওয়া সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার । শোষণমনৃত্ত স্বাধীন 
শ্রমজীবীরা কাজ করে আনন্দ পাবে এবং তা পাওয়া উচিত...এই কথা গাম্ধীজী 
বলেছেন। 'বশ্রামাগার তৈরী করে ফেলাই আদর্শ-সমাজের লক্ষ্য নয়, যারা 'বিশ্রামেই 
জীবন কাটিয়ে দেয়, আজকের ধনশলোকেরা' যেমন, তাদের বিশ্রাম 'দিয়ে তারা 'কি করে ? 
অলস 'বিলাসিতার স্বর্গ কি তাদের জীবনকে কুৎসিত করে তোলে 'নি, তাদের জীবন 
অর্থহীনতায় ভরে ওঠে 'নি 2 কাজ করে না বলেই মদ, ঘোঁড়দৌড়, ছুটোছ-টি ইত্যাদির 
সাহায্যে তারা জীবনে একধরণের বিকৃত উত্তেজনা খংজে বেড়ায়, ফলে নানা পাপের 
সৃষ্টি হয়। সমাজতন্ত্র মানে সকলের জন্য ধনতম্মের জীবন-বলাসকে কায়েম করা 
নয়, ধনতন্বের মূল্যবোধ ও জীবনবোধ 'দয়ে সমাজতন্বের মূল্য ও জীবনবোধ যারা 
সৃষ্ট করতে চায়...তারা ভুল করছে। গ্াম্ধীজীর মতে শারীরিক পারশ্রমে যে আনন্দ 
আছে এবং তাকে যে আনন্দের আধারে দড়ি করানো যায়, এই তথ্যকে অবহেলা করা 
উচিত নয়। একমান্র চরকাই যে এই কাজের উপায়, তা নয়। কোন না কোন উপায়ে 
শারশরিক শ্রম প্রত্যেককেই দিতে হবে। তবে তাঁর কাছে, সবার পক্ষেই, সব অবস্থার 
লোকের পক্ষেই চরকা চালানো যত সহজ, এমন সর্বজন প্রযোজ্য ছোট হাতযম্ত্র তিনি 
আর কিছ? ভেবে পান নি। তাছাড়া কাপড়ের প্রয়োজন সবারই । এজন্য চরকাজাত 
দ্ুব্যের চাঁহদার অভাব হওয়া সম্ভব নয়। ভাঁবষ্যৎ সমাজ চিরকালই চরকার সাহাষে)ই 
বাধ্যতামূলক শ্রম দেবে, এমন কোন কথা তান বলেনান । তৎকালান পরিাচ্ছিতিতে 
সব 'দিক ববেচনা করে 'তিনি চরকাকেই সবচেয়ে উপযোগী বলে দেখতে পান। 
বাস্তাঁবক তর দ-ষ্টঙঙ্গশ থেকে দেখতে গেলে, অধাঁধ যে যে উদ্দেশ্যে সবাইকে চরকা 


২০৩, 


ধরতে বলেছেন, সেইসব উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে এমন কোন অন্য জিনিষ বা যল্ম 
'চরকা ছাড়া অন্যাকছু কেউ বাংলাতেও পারেন নি। ফলে কংগ্রেস-অনুগামণ মাব্রেই 
চরকা ধরতে বাধ্য হয়োছিলেন, চরকা সম্বন্ধে অনেক ওজর-আপাত্ত ও মতানৈক্য থাকা 
সত্বেও। চরকা ছাড়া এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য কোন উপায় দেখাতে পারলে 
গাম্ধীজী তা নিতে রাজী ছিলেন, একথা আমরা পবেই বলোছ। এবং শ্রম বলতে 
[তান চরকাকেই বোঝান নি। যে কোন উপায়ে শ্রম দেওয়া চাই, সমাজের কল্যাণ- 
“মূলক কাজে শারশীরক উপায়েও যনুন্ত থাকা চাই। 'তাঁন ষে চরকাকে চিরকালের যন্ত্র 
হসেবে ধার্য করে যানাঁন, সেকথা ডঃ ভারতন: কুমারাগ্পার লেখা থেকে বোঝা যায় । 
ডঃ কুমারা*্পার বই 08010911500১ 9০০121192) 01 ৬111981510, মহাত্মাজীর মুখবন্ধ 
দিয়ে শুরু । তার মানে মহাত্মাজী কুমারা*্পার বন্তব্য হুবহ্‌ তাঁর মত এতটা না 
বললেও তাতে যে তাঁর সমর্থন আছে তা বুঝতে হবে, নাহলে 'তিনি কুমারা*্পার 
বই পাঠকদের জন্য অনুমোদন করবেন কেন? তাছাড়া আমরা সবাই জানি, ডঃ 
ভারতন: কুমারাপ্পা গাম্ধীজীর একজন প্রধানতম ঘানিষ্ঠ 'শিষ্য। তিনি তাতে লিখেছেন, 
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“উপযমুস্ত কাজের অভাব বলেই আজ জনতাকে চরকা গ্রহণ করার প্রয়োজন । সুতো 
'কেটে ঘণ্টায় এক পয়সা যোগাড় করতে পারাটাও আজ তাদের কাছে শ্রেয়, কেন না তা 
নাহলে তাদের নিজেদের উপর ব*বাস থাকছে না, নৈতিক পতন ঘটে যাচ্ছে । একদিন 
যখন তারা অন্য কোন উপায়ে লাভজনক রুজিরোজগার করতে পারবে, তখন তাদের 
চরকার প্রয়োজন থাকবে না? এবং রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়োজিত সতোকল বা জনতার লমবামের 
পরিচালিত স্তুতোকল থেকে সুতো তৈরণ এবং ঘরে ঘরে তাঁতের সাহায্যে কাপড় বুনে 
'নেওয়ার প্রবর্তন হতে পারবে ।” এখানে স্পন্টই বোঝা যাচ্ছে গাম্ধীজণীর মতে ভাবষ্যতে 
সুতো তৈরীর কাজটা সর্বসাধারণের স্থতোকল 'দিয়েও করতে পারা যাবে, কিন্ত যে 
সময় সকলের সুতো কাটা ছাড়া অন্য উপায়ে বেশশ রোজগার করার মতো সঙ্গাত ও 
অবস্থা আসবে, সে রকমের পারাশ্থিতিতে । এতে অবশ্য বাদ্ধিজীবীদের শ্রমদান 
সম্পাকত দাঁয়ত্ব শেষ হয় না। ভদ্বুলোকেদের, ভদ্রমাহলাদের শ্রমদানের কাজটা এর- 
ফলে অবসান হয় না। আপন আপন শিক্ষা ও বুদ্ধিসম্মত কাজ ছাড়াও তাদের যে 
কোন ধরণের শার'রিক শ্রমের সাথে যুন্ত থাকতে হবে। এই দায়িত্ব পালন করার 
অপেক্ষা অবসর সময়ে চরকা কাটা অতি সহজ উপায় বলেই মনে হবে। যাই হোক, 
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প্রমের মধ্য 'দিয়ে শ্রমজীবী জনতার সাথে একাত্ম হবার যে প্রাত্যাহক কাজ, সেটাকে 
গাম্ধীজী একটা 'নিত্যকার পুজার মতোই সাধনা বলে মনে করতেন। গ্াম্ধীজশর এই 
প্রমযোগটা কর্মযোগেরই একটা বাস্তব রুপ । ভারতন: কুমারপ্পার ভাষায় গাম্ধীজীর 
মর্মকথাটা বেশ ফুটে উঠেছে--”৬/011 10 50০1) & $০০0161 ৬111 06 ৪ 10191)1. 
10 076 1681 $81859 ০৫ (176 ৬01৫) & 1068179 01 10517011106 01656101101 
1891619 10 (1101161)% 96110 0660১ 91101) (116 11061 5616 01? 9012010011169 
2170 01705 10) 005 01015615981 9611 01 811 06116, 1509011012710 1166 ৬11] 
(1101) 09158156000 2 901710091 15$6]) 210 17150680 0£৮/011 09108 08 
0৩৫ 1010 96111006 ৫0190 20110/ 1091619 ৮4101) (116 1069. 01 ০81011% 
017675 (01680১11111 05001006 (1217560177)60 11000 2 1716810$ ০01 198011110 
[0111)69 2 1260991 ০1 19০১ ৫017 107 1119 £০০৫ ০1 0109+9 1)6181)0901015, 
210 19901106 06 1001%10091 09 01 1715 11010 5916 1000 0176 ৮/1051991 
01 1179 ০0101701101 2100 1109 (০ 0116 01116915981 5611 ড/1)101) 801069 1. 
৪11 21110. (3. 1.) 1014 70898০-198) 

“এরকম সমাজে শ্রম হবে সাঁত্যকার পূজা, যার সাহায্যে শুধু চিন্তায় নয়, কাজেও: 
সমাজের বৃহত্তর সত্বার সাথে নিজেকে বিলঈন করার উপায় হবে এবং সর্বভূতে যে 
একই সত্বার সাথে নিজেকে বিলীন করার উপায় হবে এবং সর্বভূতে যে একই সত্বা» 
তারই সাথে যোগসাধনের উপায় হবে। অর্থনৈতিক জীবনটাও তখন একটা আধ্যা- 
[ত্বক স্তরে উন্নীত হবে। তখন শ্রমের এমন দাসত্বের রূপ থাকবে না, আজকের মতো, 
যখন কোনও রকমে নিজের জর্ীবকা অর্জনের জন্য দায়সারা হিসেবে কাজ করতে 
হয়। পরমাত্মাকে লাভ করার সোপান 'হসেবে, মানুষের প্রতি প্রেমের প্রকাশ হিসেবে, 
[নিজের প্রাতিবেশশীর উপকারে কাজ হবে মহান এবং তা নিজেকে নিজের ক্ষুদ্র আবেন্টনী 
থেকে মনুন্ত করে বৃহৎ সমাজের সাথে ঘৃন্ত করবে ও যে মহান সত্য সকলেরই মধ্যে 
বর্তমান, তাকে উপলাঁষ্ধ করার উপায় হবে।” কর্ম যোগী গাম্ধীর শ্রমযোগের গতম" 
তাৎপর্য হলো এই । 

গাম্ধীজণী এখানেই শেষ করেনান। তান আরো এগোলেন ৷ ধারে ধীরে এই. 
গথ অনসম্ধান করতে করতে গাম্ধাজী বৃনিয়াদী শিক্ষা বা বোসক এডকেশন'এর 
আবিজ্কার করে যান, তা-ও একটা 'বিরাট ব্যাপার । সে কথায় আলোচনা পরে করা. 
হবে। এখন শুধু এটাই জেনে রাখা দরকার, কায়িকশ্রমের মাহমা প্রাতন্ঠিত করেই 
তান ক্ষান্ত হন নি, কায়িকশ্রমের মধ্যে আনন্দ আছে, তা দেখিয়েও তিনি চুপ করে 
থাকেন নি, কায়িকগ্রমে মস্ত আছে, এটাও শেষ কথা নয়, তিনি কোন না কোন শ্রমের 
মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের পথকে জীবনের শ্রেণ্ঠ পথ বলে প্রদর্শন করেছেন."'যার নাম. 
বানয়াদ শিক্ষা । যে পম্ধাত সম্পূর্ণ কার্যকরী ও অত্যন্ত আধুনিক বলে বি*বজগতে 
স্বীকৃত হ়্েছে। অতএব শ্রমটাকে তিনি কদ্তার আবহাওয়া থেকে মস্ত করে গেছেন। 
তাঁকে আদর্শ শ্রামক ও শ্রমজ্ঞানী বলা যায়। 

নৈতিক 'দিক থেকে প্রত্যেকের কেন চরকা কাটা উচিত সে সম্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথের 
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সঙ্গে বাদান্যবাদ করার সময় অঙ্ভূত জোরের লঙ্গে বলেছেন, “91৬6 (10500 ০110 
01186 0169 1095 68, “৬115 9110010 1১ ৯1)0 1129 100 17650. (60 1011 001 
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“এই নিরম্ন জনতা যাতে খেতে পায় তারজন্য কাজ কোথায় ! প্রশ্ন হতে পারে, 
“যার খাবারের জন্য কাজ করার দরকার নেই, সেই আম কেন সুতো কাটবো ? 
যেহেতু যা আ'ম খাই তা সাঁত্য আমার নয় । আমার দেশবাসীকে ল্‌ণ্ঠন করে আম 
বেচে আছি। তোমার পকেটের প্রত্যেকাঁট পয়সার আগমন কাহিনীঁটির সন্ধান করে 
দেখো, তক্ষন আমার কথা মানতে হবে। প্রত্যেকের সুতো কাটা চাই। অন্য 
সকলের সাথে রবীন্দ্রনাথও সুতো কাটুন। তাঁর 'বাঁলতী কাপড় পুড়িয়ে ফেলুন, 
আজকের দিনে এইটেই কর্তব্য। আগামীকালের ভাবনা ভগবানের । গীতাতে 
রয়েছে--কোন কিছুর দিকে ভুক্ষেপ না করে কর্তব্য করে যাও ।” 


শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার যে পথ গাম্ধীজশী আঁবন্কার করেন, তার নাম 
দিয়েছেন, 'নই-তালিম' । শিক্ষাজগতে এ এক বিরাট পদক্ষেপ । ইংরেজরা আমাদের 
দেশে যে কেতাবী বিদ্যার ব্যবস্থা করেছিল, তা ছিল কেরাণ? তৈরণর প্রয়োজনে, 
আমাদের স্বাধশন চিন্তা করবার ক্ষমতা নষ্ট করে দেবার জন্য এবং শ্রমজীবী জনসাধা- 
রণের ও শাক্ষিতদের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে দেবার 'নামত্ত। এই 
শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে বিরাট গলদ ছিল, একথা আজ সবাই স্বীকার করেছেন। 
গোলামখানা তৈরণ হয়েছিল আমাদের বি*্ববিদ্যালয়গনুলি। অবশ্য তার অর্থ এই নয় 
ষে দীনয়ার জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে যতটুকু পাঁরচয় ভারতবাসীর হয়োছলঃ তা এইসব 
বিদ্যালয় থেকে মোটেই হয় 'ন, ?কম্তু পাঁরণাম 'দিয়ে দি কোন নীতন বচার করতে 
হয়ঃ তবে এদের দান মোটেই মন্ত ঝড় কিছ; একটা নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা 
হতাশাব্যজ্জক | জ্ঞানাবিজ্ঞানের সাথে আমাদের যতটুকু পরিচয় হয়েছিল তা এমি 
ভাসা ভাসা যে, জনজীবনে তার কোন 'শিকড় গজায় নি। বরং বলা যায় যে ইংরেজী 
শিক্ষাদীক্ষায় আসলে জনসাধারণ যত নিরক্ষর ও জ্ঞানহণীন হয়ে পড়ছিল, এই ধরণের 
ভতানহশীন ভারতবাসীরা পূর্বে কোন কালেই ছিল না। মনে হবে ইউরোপের জ্ঞান- 
জ্ঞান ভারতের জনজাঁবনে অম্ধকারই স্ণ্ট করেছিল । আর যারা মুষ্টিমেয় কয়েকাঁট 
লোক প্রত্যক্ষভাবে লেখাপড়া করবার সুযোগ পেয়েছে, তারা বেশীরভাগ জনতা থেকে 
ছিন্নমূল হয়ে পরগাছার মতো শহরে বাস করছে এবং তাদের জীবন অতিশয় হাল্কা ও 
মেকণ জ্ঞানের চাকচিকো অলংকৃত ও অহংক্কৃত। তাদের চীরন্বল আঁতি সামান্যই 
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বৃদ্ধি পেয়েছিল । তারা গ্রধানতঃ বিদেশশ সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় বাহন হিসেবেই কাজ 
করেছে। ব্যতিক্রম যে হয়নি, তা নয়। 'কিম্তু ব্যতিক্রম কখনো সাধারণ সত্যকে মিথ্যা 
বলে প্রমাণ করে না। 'শাক্ষিত শ্রেণীরা ইংরেজের 'বির:দ্ধে শৈষপর্যস্ত হয়তো দীঁড়য়ে- 
ছিল, সেটা ততটা বৈপ্লাবক কারণে নয়, যতটা প্রাতিক্রিয়াজাত। হয়তো এই বর্ণনার 
মধ্যে 'কিছ্‌টা আতরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু আজ ভারতের নানা 'দিকে যে সমস্ত 
গ্লানি ধরা পড়েছে এবং স্বাধীন ভারতেও শিক্ষিত সমাজের চারিন্র্যগুণের অভাব যে 
বিপুল পাঁরমাণে দেখা যাচ্ছে তাতে এ ধরণের 'বিচারকে উীঁড়য়ে দেওয়া চলে না। যাই 
হোক, এই নিয়ে হয়তো অনেক তের স্থান আছে । আঁভিপুচি অনুযায়ণ সম্পূর্ণ 
বিপরীত মত 'নয়েও হয়তো অনেকে গলাবাজী করতে পারেন, কিন্তু কোটি কোটি 
ভারতের নিরক্ষর জনতার হিসেব নিতে যখন আমরা বসবো, তখন এইসব তার্ককেরা 
বেশী আড়দ্বর করে বলতে পারবেন না নিশ্চয় । তাছাড়া আজকের স্কুলকলেজের 
ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানীপপাসা বিমুখ হয়েছে, যে পরিমাণে, শিক্ষিত সমাজে হতাশা বা 
ফ্রান্ট্রেশনের ঢল নেমেছে, যে পাঁরমাণে হালকা র:চির জোয়ারে ভেসে চলেছে, সেই 
পরিমাণে চিন্তাশখলতা ও মননশশলতার অভাব দেখা দিয়েছে । তাতো এই শিক্ষা- 
1ভমানীর দলও চুপ হয়ে বসে দেখে যাচ্ছেন এবং চারাঁদক থেকে আজ এই প্রতায়টা 
মাথা চড়া 'দয়ে উঠছে যে আমাদের "শিক্ষাটা যেন পরগাছা-জাত, এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
জবন-সংগ্রামের কোন বাস্তব সম্পক নেই, এর সঙ্গে দেশগঠনকার্ের কোন সহযোগিতা 
নেই, এর সঙ্গে কর্মের কোন যোগাযোগ দেখা যায় না। এ শিক্ষা না থাকলেও লোকে 
বোকা বলে, কিন্তু এই শিক্ষায় দুটি অন্ন সংগ্রহ করাও সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষিত 
লোকেরা শুধু চাকুরী পায় না তাই নয়, তারা কাজের অযোগ্য বলেও 'বিবোঁচত 
হচ্ছে। সাধারণ জ্ঞান বা কলাবদ্যাশাখা শিক্ষা তো দুরের কথা, এখনকার বিজ্ঞানের 
িক্ষাটাও ভাসা ভাসা । প্রত্যক্ষ জীবন ও কম'জীবনের সাথে তার নাড়ীর যোগ আজ 
ছিন্ন হয়ে আছে। অবশ্য আজকাল টেকাঁনক্যাল এড্‌কেশন বা প্রয-ন্তিবিদ্যা শিক্ষার 
উপর খুব জোর পড়েছে এবং দেশ গঠনের সাথে সাথে এই প্রযনত্তি শিক্ষারও বিস্তার 
ঘটেছে বহুল পারমাণে। 
কিন্তু শতকরা সত্তর ভাগ লোক যেদেশে নিরক্ষর, তাদের শিক্ষার সমস্যাটাই হলো 
সত্যকারের 'শক্ষার সমস্যা । বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা 'ছ্িতীয় পণ্চবার্ধকী 
পাঁরকজপনায়ও গ্রহণ করা সঞ্ভব হয় নি কারণ এই শিক্ষা প্রবর্তন করতে গেলে বছরে 
দুইশত কোটি টাকা ব্যয় করা দরকার বলে হিসেব নেওয়া হয়েছে। আমাদের ধা হচ্ছে 
তা হলো, দেশগঠনের জন্য আমরা শিল্প তৈরশ করবো, না শিক্ষার জন্য অতো টাকা 
খরচ করতে যাবো--এ যেন হলো "শ্যাম রাখি না কুল রাখি জাতীয় সমস্যা । 'দ্িতীয় 
কথাটি হলো, আমাদের এই জনসাধারণ এই তথাকথত শিক্ষা দিয়ে করবে কি? এই 
ভাবনাটা গ্রামের দারদ্রু জনসাধরেণের মধ্যেও যে জাগছে না তা নয়। কারণ তারাও 
দেখছে যে, যে-শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে তাদের জীবনযাপন সমস্যার কোন উন্নত হয় 
না। চাষার ছেলে ইচ্কুলে পড়লে চাষই শুধ; ভূলে যায়, তাই নয়, তারা এই শিক্ষাতে 
চাষটাকেও ঘৃণা করতে শেখে এবং অশিক্ষিত চাষী বাপ-মাকে অবজ্ঞা করতে শিখে 
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যার। কুটিরশিজ্পীর দরিদ্র ছেলে ঘর থেকে হয়তো বাপকে একটু আধটু সাহায্য করে, 
কিন্তু স্কুলে পড়াশোনা করার পর তার সঙ্গে আপন গৃছের অন্তর থেকে একটা বিচ্ছেদ 
ঘটতে থাকে । এাঁদকে 'কিম্তু স্কুলে পড়ার সময় সেই বিদ্যেতে সে না পারে ছু 
রোজগার করতে, না পারে বাপ-পিতামহের কাজ করতে । ফলে দেখা যায় বছরে 
বছরে অক্ষরজ্ঞান যতটা বাড়ছে, ছেলেমেয়েরা তার চেয়ে বেশী সংখ্যায় অক্ষর জ্ঞান, 
ভূলে যাচ্ছে। তাই গ্রামে *কুল-পাঠশালা ইত্যাদি জনজীবনে শিক্ষার কোন স্থায়ী 
ছাপ রাখতে পারে না, পড়ুয়ারা একদিকে যা শেখে অন্যদিকে তা ভূলে যায়। কেন 
এমন হয়? যেহেতু শিক্ষার কোন অর্থনোতিক ভিত নেই, এ শিক্ষার কোন সামাজিক 
তাৎপর্য নেই, এই শিক্ষার আঁধকাংশ ভাগটাই একটা সাজানোর অলংকার মার । 
জীর্ণশীর৭ কঞ্কালসার দেহে অলংকার শোভা পায় না, তা সুদশ্যও হয় না, উপরন্তু 
তা বদহজম হয়ে অযথা অনেক রকম উৎপাত সূম্টি করে । তাছাড়া এই শিক্ষার খরচই 
বা আসবে কোথা থেকে? যেখানে দিনকে দিন লোকের প্রকৃত আয় যাচ্ছে কমে, সেখানে 
এই অর্থহীন 'শক্ষার অলংকার একটা বোঝা মান্র। এই শিক্ষার মধ্য 'দিয়ে কুঁশিক্ষাই 
জোরদার হয়, মিথ্যা অহংকারের প্রশ্রয় হয়, ব্যন্তিবাদ' চিন্তা, অসামাজিক প্রাতিত্বাম্ঘতা 
ও স্বার্থপর আবহাওয়ার সম্টি হয়। পতনশখল ও স্বর্থপরতার আবহাওয়া 'বাষয়ে 
ওঠে। ধনীসমাজের অম্ধ অন.করণ বেড়ে যায়। 

গাম্ধীজী দেখালেন ষে কোন না কোন প্রকার কমোরদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে। হাতের কাজের মধ্য 'দয়ে ( ক্রাফুট: ) ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
হলো বানয়াদ শিক্ষা। লোককে লেখাপড়া বা জ্ঞানাবজ্ঞান শিখিয়ে কোন লাভ 
নেই, তাদের হাতের কাজ শেখাতে হবে বা প্রযযুস্তি জ্ঞান দিতে হবে, একথার অর্থ কিন্তু 
তা নয়, একেবারেই নয় । আবার কতকটা লেখাপড়া ও কতকটা হাতের কাজ, এমন 
ভাগাভাগিও নয়। হাতের কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞানাবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অত্ক 
জ্যামাঁত, কীষাঁবজ্ঞান, পদার্থাবজ্ঞান, জীবাঁবজ্ঞানাদ শেখাতে হবে । তিনি বলেন 
যে এই হাতের কাজের মধ্য দিয়ে, বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে মাথার ও হৃদয়ের জ্ঞান: 
দ্রুততর ভাবে বিস্তার লাভ করে ও স্থায়ীভাবে সেই জ্ঞান সণ্চিত হয়। এই ধরণের 
শিক্ষার এক সূুদরপ্রসারণ দার্শনিক য্ন্ত আছে । লোকে ভাববে এ আবার কি কথা ? 
এতে মানূষ মজুর তৈরী হবেঃ জ্ঞানী হবে না, বিদ্যা বুপ্ধর বিরুদ্ধে এ একটা প্রচ্ছন্ন, 
প্রতীন্রয়াশীল প্রচেষ্টা মান, কেননা তারা এই ভেবে এসেছে যে তাদের ছেলেমেয়েদের 
যদ কখনো কোন কাজ করার ঝামেলা না থাকে, সংসারে দাসদাসী রেখে সকল প্রকার 
বঙ্ঝাট থেকে ছেলেকে সারয়ে রেখে যাঁদ সর্বদাই পড়ার টেবিলে পড়ার পর পড়া, 
জ্ঞানের পর জ্ঞানের বোঝা 'দিয়ে আটকে বেধে রাখা যায়, তবেই সবাই পাঁণ্ডিত ও 
বৈজ্ঞানিক হয়। তা যে হয় না, হচ্ছে নাঃ তা তো আমরা ঘরে ঘরেই দেখতে পাচ্ছি। 
বরং পড়াশোনার উপর ছেলেমেয়েদের 'বিতৃফণা ষে পারমাণে বেড়ে চলেছে, ভাবনা চিন্তা 
করার ব্যাপারটি যেভাবে এড়িয়ে চলবার সহজ পম্ধতি হয়ে আছে, তাতে প্রত্যেক, 
চিন্তাশীল ব্যান্তর ভাবত ও চিন্তিত হওয়া উচিত। তার চীরন্ত্র গঠনের কথাতো বাদই 
দিলাম । গাম্ধীজী বহু পূর্ব থেকেই এই নই-তালিমের' মাধ্যমে শিক্ষার নানা 
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গবেষণা করে এসেছেন। দক্ষিণ আফকায় ণফাঁনকস: সেটেলমেণ্টে' টলম্টয় ফার্মে 
৯৯০৪ সাল থেকেই তাঁর গবেষণা চলেছে, 'কি করে সাঁত্যকার প্রাণবান শিক্ষা দেওয়া 
যায়। সাধারণ কায়িকপ্রম দিয়ে ছেলেদের ধারে ধীরে তান জ্ঞানাবজ্ঞানের শিক্ষার 
ব্যবস্থা করেন। নিজের ছেলেদেরও তিনি কোনও 'দিন স্কুল কলেজে পড়ান নি। এ 
নয়ে তাঁর স্মীর ও পাঁরবারবর্গের অন্যান্যদের কম অসন্তোষ তাঁকে সামলাতে হয়ান। 
কিন্ত 'তান 'িভর্শক বৈজ্ঞাঁনকের মতো 'শিক্ষাব্যবস্থায় বিপ্লব আনবার জন্য 
আগ্রহী ছিলেন এবং শেষপর্যন্ত নঈ-তালিম নামক নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মূল কাঠামোটা 
তৈরী করে যান। যাঁদও বোসক-এড্‌কেশনের যাবতীয় শবষয়াদির ও নানা 
সমস্যার সবই 'তাঁন মীমাংসা করে যান 'ন, অতো সময়ও তাঁর ছিল না কখনো । তাঁর 
বিপুল কর্মবহুল জীবনে কোন বিশেষ একি কাজের জন্য বোঁশ ফুরসত বা অবসর. 
তাঁর কখনো মেলে নি। কিন্তু 'তাঁন পথের হীঙ্গত দিয়ে গেছেন । এবং আজ ভারতে 
সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই নঈ-তালিমের ভিত্তিতে নতুন করে স্থাপন করার আয়োজন চলেছে 
এবং বিখ্বে তাঁর এই নঈ-তালিমের দানকে অনেকেই স্বীকার করতে শুরু করেছেন ।* 


আমরা এ-ও দেখবো, এই জাতণয় চিন্তা এক্কা গাম্ধীজীর মাথায়ই আসে নন, এর 
পূর্বেও অনেক মনীষী এই ধরনের চিন্তায় কতকটা অগ্রসর হয়োছলেন। কিন্তু 
তাঁরা গাম্ধীজণীর মতো এতোটা হাতে কলমে অগ্রসর হতে পারেন নি। সেকথা পরে 
হবে। এখানে গাম্ধীজশীর কথাটাই বলা যাক্‌। শিক্ষার নয়া ব্যবস্থাটা কি করে 
চাল: করতে হবে সে সম্বম্ধেও গাম্ধীজী গোটাকয়েক মৌলিক তথ্য আবদ্কার 
করে গেছেন। তার একটি হলো, এই শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করতে হবে। শিশু ও 
ছেলেমেয়েরা হাতের ষেসব কাজ করবে তা থেকে যে আয় হবে তাতে শিক্ষার অনেকটা 
খরচ উঠে আসবে । এই ব্যাপারে অনেকে আপাত্তি জানিয়েছেন এই বলে ষে এর দ্বারা 


* একথা ঠিক নয়। যাঁদও খুব ধুমধাম করে নঈ-ত।লমের শিক্ষা চালু করা হয়, কিন্ত; ধীরে ধারে 
সমর্থনের অভাবে তা এখন সম্পূর্ণ পরিতান্ত হয়ে গেছে। এর কারণ অবশ্য সভ্যতার লক্ষাচযাতি ৷ নঈ- 
তাঁলম শিক্ষাদণক্ষায় ষে ধরনের সেবামূলক মনোবুত্তি গঠিত হয়ে ওঠার কথা, তার সঙ্গে বতমান 
আগ্রাসী ও রাক্ষুসে সভ্যতার কোন মিল হাচ্ছিল না। ফলে [কছাঁদন বাদে দেখা গেল ষে 
দুই ধরণের শিক্ষায়, দুই রকমের নাগাঁরক সাষ্ট হচ্ছে। যারা গরীব ও গাঁয়ের লোক, তাদের জনা নঈ- 
তালিম, আর যারা অবস্থাপন্ন, তাদের জন্য সাহেবী ধরনের পাবাঁলক স্কুল-কলেজ, ইংরেজী 'মাঁডয়ামের 
স্কুল, বিদেশে প।তিয়ে পুরো সাহেব বানাবার শিক্ষাদশক্ষা। এমন কি নঈ-তালিম বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরও 
টি ছেলেমেয়েদের অন্য স্কুলে পড়াতে শুরু করেন! ফলে গোটা পক্গানিষটাই একটা প্রতারণা হয়ে 

] 

. কিন্ত; প্রচালিত এই শিক্ষাব্যবদ্থায় যে সব ছেলেমেয়ে বড় হয়ে উঠছে বা 1শক্ষা পেয়েছে বলে ডা 
মিলেছে, তারা না পাচ্ছে কোথাও চাকুরী, না পারে কোন হাতের কাজ করতে। কাঁপ়কগ্রমের প্রর়োজন হয়, 
এমন কোনো কাজেও তাদের মন নেই । ফলে অকর্মণ্য এক তথাকাঁধত লেখা-পড়া জানা ছেলেমেয়ের দল 
একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়য়েছে। আবার শুব্‌ হয়েছে এক নতুন প্রচেষ্টা, ঝকে বলা হয “ওয়ার্কৃ- 
এডুকেশন" | যাঁদ নঈ-তালিম শিক্ষাব/বস্থাই হেরে বা ফেল করে থাকে তবে ওয়ার্ক এডকেশন সার্থক 
হবেকেন? এখানেও চলছে ফাঁকবঠাক। আসলে সভ্যতার মডেল'ট আমাদের ভুগ । সভ।তা সম্বম্ধেই 
যাঁণ নানা বিকৃত ধারণা থেকে থাকে, তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রাতফ 1ন প্রথমেই পড়বে। 
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গ্বাম্থী---১৪ 


শ্রমের অপব্যবহার হবে। অর্থাৎ শিক্ষার খরচ যাঁদ শিক্ষার্থকেই পারপ্রম 
করে ওঠাতে হয় তবে তাতে শিশুশ্রম শোষণ ব্যবস্থাই চাল হবে। 
কিস গাম্ধীজী শিশদের শ্রম শোষণ করতে বলবেন বা সোঁদকে উৎসাহ 
জেবেন, এ-ওক বিশ্বাস করতে হবে! তাঁর মতো 'শিশুদরদী কম লোকই 
ছিল। 'তাঁন অনেক যূন্তি ও তথ্য 'দিয়ে দেখিয়েছেন, শিশুরা ব্যানয়াদ 
বিদ্যালয়ে যেসব কাজ করবে, তার একটা উৎপাদন হবে॥ প্রথম বছর তাতে কোন 
আয় না হলেও পরব বছর থেকে আয় হতে থাকবে এবং দেশের লোক 
গিজেদের ছেলেমেয়েদের তৈরী জিনিষ ক্রয় করতে বরং গর্বই অনুভব করবে। প্রার্থাীমক 
বুনিয়াদি শিক্ষাকাল তিনি 'চ্ছির করেছেন সাত বছর ক'রে । এই সাত বছরে কোনও 
জঁকটি 'শিজ্পে তাকে দক্ষ হতে হবে। এই শিক্ষার মান হবে ইংরেজীভাষা বাদে 
ম্যাট্টিকেলেশন। অর্থাৎ চৌদ্দ বছর বয়সে যখন ছেলেমেয়েরা এই প্রাথমিক বৃনিয়াদ 
বিদ্যালয় থেকে বোরয়ে আসবে তখন তাদের মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞানের মান হবে 
ম্যাট্রিকুলেশনের মতো, অথচ কোন একটি শিল্প সম্বন্ধে সম্পূণণ পারদশশ হয়ে 
উঠবে। এই থেকে 'ছিতীয় আনংযাঙ্গক কথাটাও এসে গেলো। অর্থাৎ চৌদ্দবছর 
বয়সে কোন পারবারের ছেলে অথবা মেয়ে যখন সংসারে এসে দাঁড়ালো; তখন 
তার পিতামাতা এ-ও দেখলেন যে তাদের সম্ভতান শুধু লেখাপড়াই শেখে নি, নিজের 
পায়ে দাঁড়াতে পারে এমন একটা শিল্পাঁবদ্যাও শিখে এসেছে । এবং গাম্ধীজী 
একথাও বলেছেন যে, তখন ওই 'শিজ্পে কাজ যোগাড় করে দেওয়া অথবা ওই শিল্পের 
উপর 'নিজের প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে দেবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য কর্ম 
বলে ধরে নিতে হবে। অথাৎ এক ছিলে তিনটি পাখী মারার আয়োজন গাম্ধীজী 
করতে চেয়েছেন যথা, এক; শিক্ষার থরচ শিক্ষা থেকেই তুলতে হবে; দুই, 
শিক্ষার প্রথম স্তর শেষ হতে না হতেই শিক্ষার্থীকে কমর্ষম করে তুলতে হবে, তাকে 
বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের মতো রোজগারের জগতে অসহায় করে ছেড়ে দেবে না; 
গিন, সাত্যকার শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ --যে 'শক্ষা ও জ্ঞান তার জীবনভর দ্ছায়ী হবে 
শরবং জীবনকে সমৃদ্ধ করবে সব 'দিক থেকে । 

আমরা এর াবশদ বিবরণে গেলাম না। বিশদ আলোচনা করা আমাদের এখন 
কাজ নয়, যাঁরা এ বিষয়ে পুঙ্খানপজ্থ বৈজ্ঞানিক আলোচনা করতে চান, তাঁদের 
বোৌঁসকশিক্ষা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আলাদা করে পড়তে হবে এবং তার জন্য 
বইপন্রেরও আজকাল অভাব নেই । আমরা এ সম্বন্ধে মোটা কথাগুলি ও দার্শানক 
ভাতটাই কিছুটা আলোচনা করবো। গ্রাম্ধীজী বলেছেন, 0ম: ০৫৮০৪101. 
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1119 1)20170. 11] 516 2 0০61১ 7 ০০10 1106 10০6115 010 0176 [9099101110163 
91 116 1৬6 0115615. ৬41) 91)0010 9০00. 11101 11191 10110 15 6৬০1 01116 
800 1891005 9100 166%10061)1778 ? [11096 %/110 ৫0110108117 11)611 1097105 
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৫0963 1001 10167691 036 01110 5০0 3 10 17010 1015 81091061010, 01119. 0196 
01911) 660 5৪1৩ 01 10676 ০0:03 810 126 01381019 1001770 ৮০৪19 (০ 
/911061, 1116 119100 ৫09$ (1185 10 ০0081610091 ০ ৫০) (156 59৩ 59958 0179 
81111085 10 0081) 1001 00 369১ 0176 68111819016 01111851001) 1001 19 
11621 ৪0৫ 11169 0০ 201 0০১ 966 01 11681 1690601019১ ৬/1)2 0159 0081) 
€০9.11765 215 00 68081) 6০0 123216 05 1181)% ০1)09196 200 ৪০ 18611 
500921101) 00610 [01065 (1611 1011, 410 9৫019961010 11191) ৫০০$ 170 
(5801705 0 01501110011)815 0901) £০০৫ ৪110 080১ 109 85311711866 1196 
0106 2110 2501165/ 6116 001)61 19 2 10191001061. (13581119010 18.2.39.) 
“আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিপ্লব আনতে হবে। হাতের সাহায্যে মাথার বিকাশ 
ঘটাতে হবে। যদি আম কাব হতাম তবে হাতের পাঁচটি আঙ্গুল নিয়ে কবিতা রচনা 
করতাম । কেন তোমরা মনে করো যে মাথাই সব, হাত-পা কিছ; নয় ? যারা কেবল 
প্রচলিত শিক্ষা নিয়েই ব্যন্ত আছে, যারা হাতের শিক্ষা নেয় নি, তারা জাঁবনের 
অনেক গানই শুনতে পায়ান। তাদের সকল ইন্দ্রিয় পটু হতে পারে নি। শিশুর 
সমস্ত মনকে কেতাবী বিদ্যা কখনো আকৃষ্ট করতে পারে না। শিশুর মীন্ত্ক কেবল 
শব্দ শুনে ক্লান্ত বোধ করে, এবং তার মন উড়ে বেড়ায়, বসতে চায় না। যা করা 
উচিত নয়, হাত তাই করে বসে, যা দেখা উচিত নয় চোখ সৌঁদকেই চলে বায়, যা 
শোনা উচিত নয়, কান সেঁদকেই চলে যায়, অথচ বা করা, দেখা ও শোনা উচিত তা 
হর না। তারা ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাদের শিক্ষা 
অনেক সময় তাদের সর্বনাশ ঘটিয়ে থাকে । যে শিক্ষা আমাদের ভালো ও মন্দের 
পার্থক্য বোঝাতে সাহায্য করে না, যে-শক্ষা ভালোকে গ্রহণ ও মন্দকে বর্জন করার 
ক্ষমতা দেয় না, সেটা শিক্ষাই হতে পারে না।” 
এখানে আমরা দুটো কথা দেখাছি। এক, শিক্ষা অপর, জ্ঞান ও চরিব্রশান্ত । কাজ 
বা আকশনের প্রয়োজনেই চিন্তার তাগিদ আসে, তা থেকে আসে বিদ্যা ও জ্ঞান। 
1000%/16086 15 0106 81৫০ ০ ৪০6০. এই কাজের তাগিদ কাজ থেকে ছিন্ন 
করে আসে না এবং কাজের প্রয়োজনের তাগিদ ও তার বাস্তব সমস্যা মাথাকে উত্তপ্ত 
করে তোলে, বৃম্ধিকে খ'চিয়ে দেয়, ফলে বিদ্যার উদয় হয়। এটা মনোবিজ্ঞানেরও 
কথা । বিশেষ করে ছাণশ্ছিক বস্তহবাদ বা ভায়লেকটিক মেটিরিয়ালজমের কথাও তাই। 
ফলে কাজের মাধ্যমে 'শিক্ষায় শিক্ষার প্রীতি বিরাগ জন্মে না। বরং শিক্ষা প্রাণবন্ত 
হয়, সৃষ্টিশীল প্রেরণা হয়ে জাগরূক হয় । কণ্ঠস্থ করার নাম চিন্তা নয়। স্মৃতি- 
শান্তর উপর বোঝার পর বোঝা চাপিয়ে বিদ্যার গুদাম সষ্টি করলে তা মানুষের 
পক্ষে এক সময় দুর্বহ হয়ে ওঠে, শিশুরা 'বিরান্ত বোধ করে। 
গাম্ধীজী বলেন, “715 ০014 1068 95 10 8৫৫ & 11910010190 (০ 605 
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“আগের ধারণা ছিল এই যে, প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটা হাতের কাজও 
শিখিয়ে দেওয়া । তার অর্থ, হাতের কাজটাকে শিক্ষার থেকে স্বতম্ত্র করে দেওয়ার 
ব্যবস্থা । আমার মতে সেটা একটা ভয়ানক ভুল। শিক্ষককে হাতের কাজটা 
প্রথমতঃ ভালো করে আয়ত্ত করে নিতে হবে, তারপর সেই শিল্পের মধ্য 'দিয়েই তাঁর 
ছান্রদের ( জ্ঞানবিজ্ঞান ) শিক্ষা দিতে হবে।'*আজ আমাদের এমন 'শিক্ষক দরকার» 
যাঁদের ভিতর স্বকীয়তা আছে, যাঁরা আদর্শের দ্বারা উদ্দীপ্ত, ঘাঁরা দিনের পর 'দিন 
ভেবে ঠিক করবেন কিভাবে তাঁরা তাঁদের জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে সংগারিত করতে পারেন । 
শিক্ষক এই জ্ঞান বড় বড় গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করতে পারেন না। তাঁকে তাঁর নিজের 
দৃণ্টিশান্ত ও মননশীলতা থেকে জ্ঞান ছেলেদের দিতে হবে মুখে মুখে, সেই শিজ্প বা 
হাতের কাজের মধ্য 'দিয়ে। তার মানে, 'শিক্ষাজগতে একটা 'বপ্লব আনতে হবে। 
শিক্ষকের দষ্টভঙ্গীতেও একটা বিপ্লব আনতে হবে ।” 

1তনি বলেছেন, পয 1,010 08 09০ 9৫0০911017. ০01 01)0 £17051190 ০2 
9015 90009 (18101061) 9 10:01091 65%5109156 200 (19110118  06 (106 ০০৫11 
0158115 ০.৮. 1181105১ 6৩1১ 969১ 8813১ 17096) 6০. [1 ০061)01 ৬/01৫9৯ 
81) 10651115910 159 ০1 (116 0০৫11 0158105 11) 2 01110 1)10%1069 (16 
065 810 0110165 ড8 01 06910111070 1115 111191190 1301 110163ও 
(0৪ ৫9৬61010100010 01 11)6 17110 0180 ০০৫ £০995 11280 11) 109110৮7101) 2. 
901195100170116 2৬/8159101176 01 01)6 ০1১ 0136 1011061 810109 ০10 [9109 
0 09 ৪ 7০০1 101)-51094 27811, 739 911100981 01210106110 6৫1109.0101, 
01 1116 16811, 48 010091 8100 211 10010 ৫6910101001 01 0116 10100) 
06156016১ 020 19156 101800 1060 16 101090992৫5 17071 7255 ৬1101) 006 
60009861011 01 (176 701951091 200 1080181 68001695 ০01 0116 ০010110, 71965 
90129110065 21) 11701151015 ৮7101, 4৯০০০010118 1০ 01015 (11605 11916- 
1076১ 10 %/0110 06 ৪ £:995 91180 10 900056 01081 (1169 ০৪184 0০ ৫০%০- 
1006৫ [01609610681 ০: (£006500050115 ১০? 006 810061)61. 7810 19 
106101151 21005115091 001 0156 £:95$ 21010181 ০০৫১ 1001 6) 1168: ০01 800] 


৯২ 


91006, 4৯ 010061 11810001010 ০0100109010 0৫6 811 (116 (11165 13 
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“আমি মনে কার সাত্যকার জ্ঞানাশিক্ষা একমান্র শরীরের যাবতীয় হীন্দুয় ও 
অঙ্গপ্রতাঙ্গ, যথা হাত, পা, চক্ষ কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহার ও শিক্ষার 
মধ্য দিয়েই আসতে পারে । এক কথায় শিশুর শারীরিক কার্যকলাপ ও শান্তর যবান্ত- 
সম্মত বাবহার ও তার শিক্ষার মধ্য 'দিয়েই তার মানাঁসক উন্নতি সবচেয়ে বেশখ ও 
সবচেয়ে তাড়াতাঁড় হওয়া সম্ভব। "কন্তু মন ও দেহের শিক্ষার সাথে সাথে যাঁদ আত্মার 
বা হদয়ব্াঁত্বর বিকাশ সাধন না করা যায়, তবে সবটাই একটা একপেশে 'বিকৃতিতে গিয়ে 
দাঁড়াতে পারে । আত্মার শিক্ষা বলতে আমি অক্তরের বা হদয়ের শিক্ষাকে বাঁঝ। 
স্বাঙ্গীন শিক্ষা বলতে আম শরীর, মন ও হ্দয়ের একই সঙ্গে 'বকাশ বৃঝি। কেন 
না তাদের আলাদা আলাদা করা যায় না। এটা একটা মস্ত ভূল যে আলাদা আলাদা 
করে এইসব শিক্ষা দেওয়া চলে, আমার নতুন থিওরি বা তত্ত্বের এই হলো মত।*"* 
মানৃষ কেবল ব্দ্ধই নয়, কেবল দেহই নয় আবার শুধু হৃদয় বা আত্মাই নয়। এই 
[তিনের স্ুসামঞ্জস্যপূণ মিলনেই পারপূণ“ মানুষ সৃষ্ট হয়।” 


দেহের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা, শ্রমের এই তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষার উপরে, এই সব 
বয় নিয়ে অতীতেও আরো অনেক মনীষী ভেবে গেছেন। কাল: মার্কস- তাঁর 
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দেখা গেলো স্বয়ং কার্ল মার্কস: এই প্রকার 'শিক্ষাকেই, অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে 
শিক্ষাকেই ভবিষ্যতের একমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা গহসেবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, এবং তারও 
পূর্বে রবার্ট ওয়েন একথা ভেবেছেন । বর্তমান রাশিয়াতে এই জাতীয় শিক্ষার 
প্রভাব বর্তমান। তার বাস্তব রূপ হয়তো ঠক গাম্ধীজীর মতো নয়। কারণ 
গাম্ধীজী যে শিজ্প বা ক্লাফটের সাহায্যে ক্ষার ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন তা হলো 
গ্রামীণ শিজ্প বা কুঁটরশি্প। গ্রামবাসগ দরিদ্র জনসাধারণের বর্তমান জীবনধারণ 
পদ্ধাতর সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকা চাই । তাছাড়া শিশুরা নিরাপদে ও সহজে যা 
ব্যবহার করতে পারে তেমন শিজ্পই উপযোগণ । জটিল যন্ত্র দিয়ে তাদের কাজ শুরু 
করা সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্পপ্রধান রাশিয়ায় আধাঁনক টেকাঁনক্যাল ক্রাফটের বা 
[শিল্পের সাহায্যেই শিক্ষাব্যবস্থা করা হয়েছে,তার নাম 'দয়েছে তারা 20111601/11059- 
(1010. 95011698110 9392101109 /০০৮-এর বিখ্যাত বই 9০৮16 (001010111)1517% 
-4 6৬ 01111581079, থেকে আমরা কয়েকাঁট কথা তুলে 'দিচ্ছি। 
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অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি গাম্ধীজীর এই নঈ-তালম মার্কস্‌বাদ ও বর্তমান 
রাশিয়ার শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে অনেকটা 'মিলে যায়। দার্শীনক 'দক থেকে 
গাম্ধীজীর এই কথাগুঁলর হুবহ অনেক সমর্থন এঙ্গেলসের লেখা থেকে পাওয়া যায় ॥ 
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ঢ000) 4১0০ 0 21 নামক অসমাপ্ত প্রবন্ধাট আমরা পাঠককে এই সঙ্গে পড়তে 
বাল। তাহলে 'তিনি দেখতে পাবেন শ্রম, কাঁয়কশ্রমঃ হাতের ব্যবহার ইত্যাদি মানুষের 
চিন্তাজগত ও সভ্যতার বিকাশের পথে কতটা স্থান আধকার করে আছে। দটি-একটি 
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আশাকরি এরপর কোন মার্কসবাদী গাম্ধীজীর হাতের সম্বন্ধে কাঁবতা লেখার 
ইচ্ছাকে আর ঠাট্টা করতে চেম্টা করবেন না এবং শ্রম মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশের 
পথে কতটা স্থান অধিকার করে আছে সে সম্বম্ধেও আর সন্দেহ করবেন না। 
বাঁদর থেকে মানুষ হবার রাস্তায় শ্রমই তার প্রধান সহায়, আশাকরি একথা যেন 
মনে থাকে। 

যাই হোক, অন্যান্য মনীষারাও শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষা ও চিন্তার কাশ সম্বম্ধে 
বলেছেন। টলম্টয় কতকটা এরকম ভাবতেন। ইমারসনও ভেবেছেন। ইমারসন 
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যাই হোক এ জাতীয় চিন্তার টুকরো টুকরো কথা ও ই?ঙ্গত আমরা ইতিহাসে পাই। 
গাম্ধীজীই প্রথম এই জাতীয় চিন্তাকে একটা বাস্তব রূপ দিয়েছেন, জীবনে প্রতাক্ষ 
পরণক্ষা করেছেন এবং একে সমগ্র দেশে প্রবর্তন করবার চেষ্টা করেছেন। আমরা 
গাম্ধীজী সম্বন্ধে খুব সামান্যই আলোচনা করোছঃ কিন্তু মনে রাখতে হবে গাম্ধীজী 
বনয়াদি শিক্ষাকে একটা সম্পূণণ বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় দাঁড় কারয়ে গেছেন। 
প্রাথামক প্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম পযন্ত ভেবে গেছেন। অবশা পাঠ্যক্রমের 
িবরণশতে অনেক এদিক ওদিক অদল-বদল হবে এবং হচ্ছেও। আজ যে বুনিয়াদি 
শক্ষা ভারতের সবর প্রবার্তত হতে চলেছে, তা সম্প্‌ণ গাম্ধীজণীর আঁভজ্ঞতা থেকেই 
নয়। ডাঃ জাকির হোসেন ও অন্যান্য শিক্ষাবদদের দানও তাতে আছে। তাছাড়া 
পুরোনো শিক্ষাপদ্ধীতির সবটাই খারাপ বলে প্রমাণিত হয়ীন। তারও অনেক 
[জিনিস থেকে যাবে এবং বাইরের পাঁথবীর শিক্ষাদণক্ষার অনেক 'িছ; আভজ্ঞতাও 
গ্রহণ করতে হবে। তবে 'শক্ষাজগতে চিন্তাধারার জামূল পাঁরবর্তন করতে গাম্ধীজী 
অনেক কিছ করে গেছেন । 


২১৭ 


ন্রবীন্দ্রনাগ্র ও গান্ধী 


১৯২১-২২ সালে গাম্ধীজীর সাথে রবীন্দ্রনাথের এক 'বরাট ীবতর্ক হয় । সেই 
সময় রবান্দ্ুনাথ বিদেশে | দেশে 'ফিরবার পথে 'তাঁন রোমা রোঁলার কাছে বলেন যে, 
[তানি দেশে ফিরে গাম্ধীজীকে সর্বপ্রকারে সমর্থন করবেন। কিন্তু তান গাম্ধীজণীর 
আদ্দোলনের রূপ দেখে শংাকত হয়ে উঠলেন । গাম্ধীজীর জাবনাদর্শ, কর্মপন্থা, 
কমেদিম, প্রত্যেক ব্যাপারেই কবিগুরুর মতানৈক্য ঘটলো । প্রথমতঃ তান বললেন, 
গাম্ধীজীর এতটা অসহযোগিতাকে বা নন-কোঅপারেশন আন্দোলনের নোৌতবাচক 
ভাবকে তিনি সমর্থন করেন না। ভারতের ঘা অবস্থা তাতে পাঁশ্চমের সভ্যতার সাথে 
সহযোগিতা করেই ভারত মনন্ত হতে পারে, কিন্তু গাম্ধীজীর স্বাধীনতা আন্দোলন 
যত সমর্থনযোগ্যই হোক, তাতে এত বেশখ পশ্চম-ীবরোধিতা আছে যে তাতে ভারত 
আরো পিছিয়ে পড়বে । পশ্চিমের যন্্রসভ্যতা ও বিজ্ঞানকে অকুতোভয়ে গ্রহণ করতে 
হবে। ভারতকে পশ্চিমের সভ্যতার এঁবর্যকে আপন করে নিতে হবে। কিন্তু 
গাম্ধীজী চরকা ও গ্রামণণাঁশজ্পকে 'নয়েই ভারতকে খুশী থাকতে বলেছেন, এতে 
ভারত এগোতে পারবে না। তাছাড়া জ্ঞানাবজ্ঞানীবমুখতাও সন্টি হচ্ছে গাম্ধী- 
আন্দোলনের ফলে। একটা অতাত-প্রশীত বা 'রিভাইভালজম হচ্ছে চারাদক থেকে । 
পুরোনো সভ্যতার উপর অধথা একটা 'পিছটান থেকে যাচ্ছে। গ্াম্ধীজীর আহংসার 
বাণ ভারতেরই শ্রেম্ঠ কথা হলেও, গাম্ধীজী অহিংসাকে একটা অস্ত্র গহসেবে ব্যবহার 
করাতে আহংসার আদর্শও ক্ষুপ্ন হচ্ছে। আঁহংসাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাও 
[হংসারই নামান্তর । তাছাড়া রবান্দ্রনাথের জীবন-আদর্শও গান্ধীজশার মতো 
কৃচ্ছসাধনা ও বৈরাগ্যধমাঁ নয়। 'তাঁন বলেছেন, “বৈরাগ্য সাধনে মধান্ত সে আমার 
নয়।” এশ্ব্বান জীবনই তাঁর কাছে শ্রেয় । গাম্ধী-আন্দোলনে বৈরাগ্য ও 
কৃচ্ছুসাধন ও ধমন্ধিতার ঝোঁক বর্তমান। একটু বিশদভাবে একটা একটা করে এইসব 
আঁভযোগগালর বিচার করবো এবার । কারণ কেবলমাত্র রবাীম্দ্রনাথেরই গাম্ধীজণীর 
বিরুদ্ধে এই আঁভযোগ নয়, পশ্চিমীসভ্যতায় 'শাঁক্ষত ভারতবাসণ মান্রেরই | তাছাড়া 
সোশিয়ালিষ্ট, কমিীনষ্ট প্রভৃতি সকলেরই নালিশ গাম্ধজীর বিরুদ্ধে এই জাতীয় । 
স্বয়ং পাণ্ডত জওহরলাল পযন্ত তাঁর আত্মজীবনীতে গাম্ধবীজণীর বিরুদ্ধে এই সংশয় ও 
আশংকা বার বার প্রকাশ করেছেন। গান্ধীকে তাই শুধু রবান্দ্রনাথকেই উত্তর 
দতে হয় 'নি, সমস্ত প্রশ্াতশশল আন্দোলন ও নেতাদের এই জাতীয় আকুমণ তাঁকে 
জীবনভরই সহ্য করতে হয়েছে; এবং পরে দেখাবো, এই আক্রমণ ও প্রতিরোধের 
সংগ্রামে গাম্ধীবরোধীরা কতটা প্রভাবাম্বত হয়েছিলেন । উভয়পক্ষই যে যাঁর মৌলিক 
ধারণা 1নয়ে "স্থির হয়ে বর্সোছলেন, তাই নয়, দপর্ঘ সংগ্রামের মধ্য 'দিয়ে উভয়দলই উভয় 
দলের অনেক কথা মানতে বাধ্য হয়েছেন । 


২১৮ 


প্রথমে চরকা সম্বম্ধেই আলোচনা করা যাক। রবীন্দ্রনাথ এই চরকাসভ্যতায় 
ফিরে যেতে প্রস্তুত নন। চরকায় আতীরিন্ত শ্রমমাহমা দেওয়া হয়েছে। তানি মনে 
করেন, গাম্ধীজণীর এই চরকাআন্দোলন “কু'লীগারর' সাধনা মান্ল ও 'বিজ্ঞান- 
বিমুখতার নিদর্শন । (৪০৫-৬, ২৪%শ খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী 'বি্বভারতাী সংস্করণ) শ্রম 
মাহমায় “কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের জানা এাগয়ে চলবে না ।” 
বিজ্ঞানের“চাকা অসংখ্য শদ্রুকেশদ্রেত্ব থেকে মুত্তি দিয়েছে।” (এ, পম্ঠা ৪০৬) আমাদের 
জনতার এই পশুর মতো মেহনত করা থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হলো 
1বজ্্ঞান ও যন্ত্কে রক্ষা করা । চরকাসভ্তায় জীবনের দারিদ্র ও কৃপণতাকে পুজা করা 
হচ্ছে। মানুষের মন তাতে কখনো সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। 'তান বলেন, “ভুমৈব 
জখম নাজ্পে সুখমাস্ত” (এই ভমার আবেগ মানুষকে নিরস্তর বেড়ে চলবার প্রেরণা 
দিয়ে চলেছে, একে খর্ব করলে মানুষের এখ্ববোধ নম্ট হয়। কৃপণতার উপাসনা ও 
কৃচ্ছুসাধনের 'বিড়দ্বনায় ভারত বহু ভুগেছে। আর নয়, তাকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবারে 
পশ্চিমের সাথে সমান তালে এগিয়ে যেতে হবে। শোর্ষ্ের বার্ধোর এ*বযোরি 
ভারতকে তিনি দেখতে চান। অতএব চরকার বাণশ তিনি গ্রহণ করতে রাজী হলেন, 
নাঃ এবং দেশবাসীকে তা গ্রহণ করতে 'তাঁন এক রকম 'নষেধই করলেন । 

গাম্ধীজী রবীন্দুনাথকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং গুরুদেব বলে আভাঁহত 
করতেন । “কিন্তু গাম্ধজী রবীম্দুনাথের সম্যক উত্তর 'দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন 'ন। 
[তিনি তেজাস্বতার সাথে ও য্যান্তর সঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও চরকা ধরতে বললেন, 
আমরা সেকথা পূবেই উল্লেখ করেছি । তিন দেখালেন, রবীন্দ্রনাথ মহান ভারতের 
ছবি দেখাচ্ছেন বটে, কিন্তু তান বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্যক পারিচিত নন। যে দারিদ্র 
ভারতের কোটি কোট জনতাকে অন্নহীন, ব:তিহশীন কল্তহণীন করে ছেড়েছে, তাতে 
বিজ্ঞানের ও যন্দের স্বপ্ন দেখলেই তার সমাধান হয়না । রোঁমা রোলা যেমন 
বলেছেন যে, ৮7115 0109016]) 15 1001 21] 90980611110 ০0176 00 10180119%1 
8100 [01055116,, 

বছরে প্রায় ছয় মাস যারা 'নিৎ্কর্মা হয়ে বসে থাকে তাদের হাতে কাজ যোগাড় 
করে দেওয়ার উপায় বর্তমানে চরকা ছাড়া অন্য কিছুতেই তাঁন দেখতে পাননি । কেউ 
যাঁদ তা দেখাতে পারেন, 'তাঁন তা গ্রহণ করতেও রাজী আছেন । যে যন্্ন ও বিজ্ঞানের 
কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সে যন্ত ও বিজ্ঞান জনতার হাতে দেবে কে? ইংরেজ দেবে 
না, দেশীয় ধনপরা তা দিতে পারে না, জনসাধারণের তা গ্রহণ করার শান্তর বাইরে । 
আমরা আজ বৃঝতে পারি যে, যন্ত্র চাই বললেই যণ্ঘ নেওয়া স্ভব হয় না, সামাজ্য- 
বাদ ও ধনতন্ঘ দেশকে শিল্পার়ত করতে পারে না? যন্মসভ্যতা যাঁদ ভারতে ব্যাপক- 
ভাবে সকলের জন্য গ্রহণ করতে হয় তাহলেও এসব সাগ্রাঙ্জ্যবাদণ ব্যবস্থায় করা সম্ভব 
নয়, সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছ? সকলের স্বার্থে সকলকে যন্ত দিতে পারে না। 
কোন: সামাজিক ব্যবস্থায় ভারতের জনতা শোষণহটন যম্ধ্রসভ্যতা গ্রহণ করতে পারে, 
আশ্চযের বিষয়, রবান্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে কোন কথা বলে যান 'নি। এখানেই তাঁর চিন্তার 
প্রকাণ্ড ফাঁক ধরা পড়ে। "তান সেই যুগে সাম্রাজ্যবাদ কি তা ধরতে পারেন 'নি, 
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সাম্রাজ্যবাদের ঘন্ত্রসভ্যতা ভারতের শিজ্পকে চ্‌ণ“করে দিয়েছে এবং ভারতের শিঞ্প্- 
শান্তকে পৃনজগ্িরিত হতে দিচ্ছে না, দিতে পারে না, এমন জবজ্যল্যমান কথাটা তানি 
ধরতে পারেনাঁন কি? শ.ধু তান কেন, তথাকাঁথত প্রগ্গাতবাদী পাঁশ্চমশীবাদ" মানেই 
এই ফাঁকাটা ধরতে পারেননি বা ধরতে চানান! তাঁরা 'িজ্ঞান, যন্ত ইত্যাঁদ শীল্ত- 
গুলিকে নিবন্তুক উপায়ে বা ৪918০ উপায়ে ভাবতে চান। কোন, সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক অবস্থায় বিজ্ঞান ও যন্ত্র একটা উপনিবেশ গ্রহণ করতে পারে? এই 
কথাগুলো না বুঝে কেবল বৈজ্ঞানকতার দোহাই দেওয়া সম্পূ্ণ অবৈজ্ঞানক ও 
অবাস্তব । ফলে দেখা গেছে এ সমন্ত বিজ্ঞানবাদীদের বন্তব্যটা একটা উড়ো কথায় 
পাঁরণত হতো মান্র। সেটা একটা ফ্যাশন বা আধ্নকতার মোহ হয়ে দাঁড়াতো 
মান্ত। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি, গাম্ধীজণ বিজ্ঞানীবরোধী ছিলেন না। বরং 
যা বাস্তব, যা সকলের জন্য সম্ভব এবং ঘা শোষণ ও অত্যাচারের হাতিয়ার হয়ে বসবে 
না, এমনভাবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে তান কারো চেয়ে কম আগ্রহী ছিলেন না। 
তিনি বলেছেন, *[1 %০ 911081 1)9/০ ০6100010169 10. ০৬67/ %111880 10116, 
[ 3৮০10 101 20170 %1119559 0191108 10611 1100161761705 200 (9915 101) 
1119 18610 ০? 615010109, 306 0100 015 %1119£6 ০0111001016169 01 117৩ 
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“্যাঁদ গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় তবে গ্রামবাসীরা তাঁদের কাজকর্ম ও 
যন্তরপাতিতে বিদুৎ ব্যবহার করবেন, এতে আমার আপাঁত্ত নেই । কত তার পুবে' 
দেখতে হবে যে গ্রামবাসীদের যেমন পশুচারণ ভাঁমি আছে তেমান তাঁদের জন্য 
নিজেদের পাঁরচালিত বিদহতাগার আছে অথবা সরকার থেকে তার বাবস্থা হয়েছে। 
তার পূবে তাঁরা তাঁদের অলস সময়গুলিতে ক করবেন ? 

এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর তথাকাঁথত 'বজ্ঞানবাদশীরা কেউ 1দতে পারেন নি। এই 
আলস্য-পীঁড়ত দারিদ্পরাঁড়ত হতভাগ্য গ্রামবাসীদের অবস্থার সম্যক বিচার না করে 
বিজ্ঞানের নামে কু'টিরশিজ্পকে নিন্দে করা কার্যতঃ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকেই জিইয়ে 
থাকার সাহায্য করে মান্র এবং 'িজ্ঞানের এতটুকু সাহায্য হয় না। অথচ গাম্ধীজীকে 
যদ বলা হয়, তিনি কৃচ্ছুতাবাদণ, অর্থাৎ বৈরাগ্য সাধন করতে ভারতকে বলছেন তবে 
তার চেয়ে অন্যায় আর হয় না। তিনি কতবার কতরকমে বলেছেন, ভগবানকে যাঁদ 
আজ দরিদ্রের কাছে উপ্গাস্থীত হতে হয়, তবে তাঁকে তন্বরূপে আবিভ্ভত হতে হবে। 
[তিন জানতেন দারিদ্রের মধ্যে কতখানি গ্লান আছে। "তান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
একমত যে ত্যাগের দারিদ্ুই ভূষণ, অভাবের দাঁরদ্র কুংীসত। "তান দরিদ্রকে কিভাবে 
দ:টি পয়সা, দুটি অন্ন যোগাড় করে দিতে পারেন সেকথাই জীবনভর ভেবে গেছেন। 
আমরা পূর্বেও দেখিয়োছ যে কাফক্ষেন্রে গাম্ধীজন এদেশীয় মাক সবাদীদের চেয়েও 
অর্থনৌতিক প্রয়োজনপয়তায় মূল্য বেশ বৃঝতেন। তান ইকনমিক-প্রোগ্রাম নিয়ে 
জনতার কাছে উপচ্ছিত হতেন । ভাববাদী আহীডয়া সম্বল করে অগ্রসর হতেন না। 
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তিনি দরিদ্রুকে আব [বতরণে সাহাষ্য করতে চানাঁন, তিনি মনে করেন, দানখয়রাতিতে 
তাদের আরো অধঃপতন হবে মান্ল, তাই তিন কাজ 'দিতে চেয়েছেন । তাই রবীন্দ্রনাথ 
যখন গানের, এ্বষের স্বপ্ন তৈরী করছেন, তখন গাম্ধীজী তেক্জাস্বিতার সঙ্গে তাঁকে 
উল্লেখ করেই বলেছেন, “11050 ৪11 ৪০০৪৫ 08 815 0108 (01 ৮1200 ০1 ০9০0৫, 
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ব০-০০০০81107, বা অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কেও রবান্দ্ুনাথ 'বিরূ্প 
হয়ে পড়লেন। কেন না তাঁর কাছে বি*বমানবতা এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের 
স্বপ্ন তখন অত্যন্ত প্রব়্া। তান মনে করলেন স্বদেশ আন্দোলনের মধ্য 'দয়ে 
ধিদেশঈদের 'বরৃদ্ধে তীর বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ভারত কপেমণ্ডুকই থেকে 
যাবে। পাঁশ্চমের জন্য দ্বার উম্মুস্ত করে রাখা তিনি কর্তব্য বলে মনে করতেন এবং 
1ব্বন্রাতৃত্ব ও িবমানবতার পুজারণ রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশী আন্দোলন ও 
অসহযোগ আন্দোলনও একটা প্রতিক্রিয়াশখশল আন্দোলন বলে মনে হলো। ফলে 
[তিনি রাজনোতিক আন্দোলন থেকেই দূরে রয়ে গেলেন । অবশ্য ৯৯০৮ সালেই 'তিনি 
রাজনাতি প্রত্যক্ষভাবে ত্যাগ করেছিলেন । অবশ্য গাম্ধীজী ভারতে পদার্পণ করার 
সাথে সাথে তিনি আবার রাজনোতিক কাজে নামতে চেয়োছলেন বলে মনে হয়, কিন্তু 
অসহযোগের দংবরি বিদেশশবর্জন ও চরকা গ্রহণের ছবি দেখে তান আবার 'পিছয়ে 
গেলেন। তাঁর মনে হলো আক্তজরতিকতার নীতি এতে নেই। কিন্তু এখানেও 
রবীদ্দ্রনাথ অবাস্তব ও স্বপ্লাবলাসশ মান্র বলে প্রমাণিত হলেন । গ্াম্ধীজীও 
1ঝবমানবতায় বিবাস করতেন, 'তাঁনও ভারতকে কৃপমন্ডুক করতে চানান। কিন্তু 
1বদ্বমানবতা ও আন্ততিতকতা স্ছাপন করতে হলে কেবল এঁক্যের কথাটাই ভাসাভাসা 
ভাবে ভাবলে চলে না, বর্তমান পৃথিবীর অভ্যন্তরশণ 'বরোধগুঁলিকে অস্বীকার করলে 
চলবে না। সাম্রাজ্যবাদ পথবকে যেভাবে খণ্ড বিখস্ড করে নিজেদের কুক্ষিগত 
করেছে তার বরহদ্ধে সংগ্রাম না করে, তাকে পরাস্ত না করে, এই আন্তজাতিক সমাজ- 
ব্যবচ্ছা কায়েম করা যায় না এবং 'ববমানবতার ৪508০ ডাক একটা নিস্ফল স্বপ্নে 
পরিণত হয় এবং অনেক প্রকার কপট বিশ্বপ্রেমের সৃষ্টি করে। যে ন্যাশনাল বা 
জাতীয় ও ক্লাস কনদ্রীডিকশনগ্লি বা শ্রেণী বৈষম্যগঁল আছেঃ তার সমাধান না করে 
উপর থেকে এক-বব*্ব বা এঁক্য সৃষ্টি করা যায় না। যাঁরা মাকর্সবাদাী, তাঁদের 
একথা সবচেয়ে আগে বোঝা উচিত । অথচ তশারাও এদেশে এমন মোহগ্রস্ত হয়োছলেন 
যে সামজ্যবাদ 'বিরোধী যে জাতীয়তার সংগ্রাম গাম্খ'জী উঠিয়েছিলেন, তাকে 
ক্‌পমণ্ডুকতা ও বুজেঁয়া জাত'য়তা মনে করে তাঁরাও গাম্ধীজীর বিদেশ বর্জন ও 
স্বদেশ-আন্দোলনকে প্রাণ খুলে সমর্থন করতে পারেন নি। মার্কসবাদীদের পক্ষে যাঁদ 
এ ভূল করা. সপ্ভব হয়, তবে কবি রবাঁন্দ্রনাথের পক্ষে এমন ভুল করা অসম্ভব হবে 
কেন? কাঁবধর্মী স্বপ্নাচারী রবীন্দ্রনাথ তাই সংগ্রামকে আশংকার চোখে দেখতেন। 
যে কোন উপায়ে সকলে মালিত হয়ে যাক এমাঁন ধরনের একটা ভালোমান:ষাঁভাব 
তাঁকে পেয়ে বসেছিল । ফলে 'তাঁন ইংরেজ 'বিরোধী আন্দোলনে সক্রয় অংশ গ্রহণ 
করতে পারেননি । তাই বলে রবাঁন্দ্রনাথের 'বিধ্বমানবতার বাণনটা ব্যর্থ বা ভূল, তা 
নয়। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে তা একপেশে ও স্বপ্নাবলাসী। 

অনেকে বলেন এবং রবাম্দ্নাথ নিজেও বলেছেন যে তিনি .কবি, তাঁর পক্ষে 


৮১৩৫ 


রাজনগীত করা সম্ভব নয়। তিনি কাব্যের মধ্য দিয়েই সত্যকে উপলখ্খি করতে 
চেয়েছেন এবং তা সম্ভব এমন প্রত্যয়ও তাঁর ছিল। কাব হলেই যে রাজনীতিতে 
থাকতে পারেন না, এমন কোন কথা নেই। আসলে তাঁর চিন্তাধারা ছিল অন্যরকম । 
তীন রাজনৈতিক আন্দোলনের গতম তাৎপর্যটা ধর্ত পারেনান। ফলে পশ্চিমের 
সম্পকে? ইংরেজের সম্পর্কে? িশবমানবতা ও বিজ্ঞানের দিক থেকে ভ্রমাত্মক ধারণায় 
তিনি কিছ,টা প্রভাবাশ্বিত ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে 'তাঁন তাঁর ভ্রমটা উপলাঁধ্খ 
করতে পেরোছলেন। মিস রথবোনের কাছে লেখা চিঠি, সভ্যতার সংকট' এবং 
বি'তল্ন কাঁবতায় তাঁর সেই পূর্বেকার ভ্রম ও ইজিউশন কেটে গেছে বলে আমরা দেখতে 
পাই। তখন তিনি গভপর ভাবে উপলাধ্ধ করতে পেরেছিলেন যে তথাকাঁথত পাশ্চমশ 
বিজ্ঞান সভ্যতাকে কোন: গভণর ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। জাপানের কাব নোগুচির 
কাছে লেখা পন্রেও সেকথা উল্লাখত আছে । কাজেই জীবনের মধ্যভাগে রবাঁদুম্নাথের 
রাজনণতি থেকে সরে থাকার অষৌন্তিকতার দায় থেকে কেবলমাত্র কবি বলেই তকে 
রেহাই 'দিতে পারা যায় না, নিরপেক্ষ ইতিহাসের বিচারে । একথা ছ্বারা অবশ্য 
বোঝায় না যে জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান নেই। রবান্দ্রনাথ জাতায় 
আন্দোলনে অনেক 'কিছ: 'দয়ে গেছেন, 'বশেষকরে ভাবের দিক থেকে, ভাষার 'দিক 
থেকে, প্রাণ সম্পদের দিক থেকে । 'কস্তু রবীন্দ্রনাথের মতো প্রাতিভা তাঁর লেখনীর 
সর্বশন্তি দিয়ে জাতীয় সংগ্রামকে যাঁদ শাল্তমান করতে চাইতেন তবে আরো অনেক ফি 
দিতে পারতেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অথচ 'তাঁন অনেক সময় আঁভমানে 
 নজেকে সাঁরয়ে নিয়ে গেছেন, এবং অনেক সময় নিরুৎসাহও করেছেন । সমস্ত দেশ যখন 
আঁহংস অসহযোগ আন্দোলনে মত্ত, তখন 'তাঁন এমনও বলেছেন, পু 19 01201791 
£০9 021151011) [10181 [0109 11100 2. 001০6.” (1৬00611) 1২০৬19৬/) 1924) 

এই থেকেই তাঁর গাম্ধী সংগ্রামের প্রতি বিরপতা দেখা যায় কিস্তু তার বদলে রন্তান্ত 
সংগ্রামকে চেয়েছেন, এমনও নয় । তিনি রাজনৈতিক সংগ্রামটাকেই এড়াতে চেয়েছেন । 
তান বলেছেন, দেশ দখল নয়, দেশ গঠন কর। গ্াম্ধীজীও বলেছেন যে দেশের 
স্বাধীনতা গঠন কর। কিন্তু দুয়ের মধ্যে কত পার্থক্য! গাম্ধীজীর গঠনকম' 
সংগ্রামেরই প্রোগ্রাম, আর রবীন্দ্রনাথের গঠনকর্ম সংগ্রাম এড়াবার প্রোগ্রাম । এই 
সংগ্রামকে কৃপমণ্ডুক, বিদ্বেষ-প্রসূত, 'বিজ্ঞানাবমুখ ও বশ্বসানবতা [বিরোধী ইত্যাদি 
ভারী ভারণ কথার চাপে রিভাইভালজম: বা পৃনজগিরণ বলে 'নাশ্দিত করা যায় কি? 
গাম্ধীজীর সাথে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন তকটা বৃঝবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কয়েকাট 
কথা তুলে 'দিচ্ছি এখানে £ 

“ম্বরাজ সাধনের নাম করে তৌন্রশ কোটি লোককে চরকা কাটতে বলা; জগন্াথকে 
বালতি বেগুন দেওয়া । আশা করি ভারতবর্ষে তৌন্রশ কোটি গৃপী বেহারা নেই ।” 
€ রবীন্দ্ররচনাবলা, চরকা' ২৪ খণ্ড, পৃঃ ৪০৭ ) 

( গুপীবেহারা নামক চাকরটি জগন্লাথকে একটি টমেটো দিয়েই ফলদানের দায় 
থেকে মস্ত হয়েছিল, কারণ জগাবাথকে যে ফল দেওয়া হয়ঃ তা নাকি আর খাওয়া 
নিষেধ ।) 
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“দেশশু্থ লোক 'মিলে তাদের গায়ে দি থুথু ফেলে তবে কামানবন্দুক মমেত 
তাদের ভাঁসয়ে দেওয়া যেতে পারে । এই থুথু ফেলাকে বলা যেতে পারে, দঙখগম্য 
তীর্থের সুখসাধ্য পথ । আধুনিককালের 'বিজ্ঞানাভিমানী ঘুষ্ধপ্রণালীর গ্রাত অবজ্ঞা 
প্রকাশের পক্ষে এমন 'নিখখত অথচ সরল উপায় আর নেই, একথা মানি। আর এ-ও 
না হয় আপাততঃ মেনে নেওয়া গেলো ষে, এই উপায়ে সরকারী থূংপ্লাবনে গোরাদের 
ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয় ; তব; মানুষের চীরন্র ধারা জানে; তারা এটাও জানে যে» 
তোত্শ কোটি লোক একসঙ্গে থুথু ফেলবেই না। দেশের দৈন্য-সমদূদ্র সে'চে 
ফেলবার উদ্দেশ্যে চরকা চালানো সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে ।” ( রবাম্দ্ররচনাবলণ 
২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৪০৮) 

অবসর সময়টাকে চরকা কাটায় 'নষুন্ত করার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে রবাশ্্নাথ 
তাকে ভাতের ফেন ফেলে না দেওয়ারই মতো একটা আন্দোলনের সামিল মনে 
করতেন। 

“স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার জুতো আকারেই দেখতে থাকি তা 
হলে আমাদের সেই দশাই হবে। এই রকম অন্ধ সাধনায় মহাত্বার মতো লোক 
হয়তো কিছুদিনের মতো আম্নাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতে পারেন, 
কারণ তাঁর ব্যান্তগত মাহাত্ম্যের উপর তাদের শ্রদ্ধা আছে । এইজন্য তাঁর আদেশ পালন 
করাকেই অনেকে ফললাভ মনে করে । আম মনে কাঁর এরকম মাত স্বরাজ লাভের 
অনুকূল নয়।” ( ২৪শ খণ্ড, 'স্বরাজসাধন” পাতা ৪২০ )। 

“দেশের সকল শস্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ, এবং সেই সর্ব তোভাবে জাগরণই 
মহান্ত। মহাত্মাজীর কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শান্ত 'দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য 
আছেঃ অতএব এইতো 'ছিল আমাদের শুভ অবসর । কিন্তু তিনি ডাক 'দিলেন একটি 
মানত সঞ্কীণ“ক্ষেত্রে। তিনি বললেন সকলে মিলে কেবলমান্র সুতো কাটো, কাপড় 
বোনো। এই ডাক কি সেই “অয়ম্তু সর্বতঃ স্বাহা 2 এই ডাক 'কি নবধৃগের 
মহাস্ান্টর ডাক ?” (সত্যের আহ্বান-_২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩ )। 

আবার গাম্ধীজী যে সাঁত্য সত্য একজন মহাত্মা” সাঁত্যকার আবিভবি ভারতের 
জন্য, এ সত্য বৃঝতেও রবী্দ্রনাথের কোন সময় লাগে নি, তাই লিখছেন ১৯২০ 
সালেই, গাম্ধীজণীকে সাক্ষাৎ না দেখেই, “বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিক্যাল 
নৈতারা ইংরেজী পড়ার বাইরে তাকানান। কেননা তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজন- 
ইতিহাস পড়া পধাথগত দেশ । সে দেশ ইংরেজী ভাষার বাম্পরচিত একটা মরধীচিকা, 
তাতে বার্ক গ্র্যাডস্টোন, ম্যাটপীনিঃ গ্যারিব্ডির অস্পন্ট মূর্তি ভেসে বেড়াতো। 
তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রাত যথার্থ দরদ দেখা যায় 'নি। 
এমন সময় মহাত্মা গাম্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোট গরীবের দ্বারে তাদেরই 
আপন বেশে । এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদেরই ভাষায় । এ একটা সাঁত্যকার 
জানষ ও এরমধ্যে পাথর কোন নাঁজর নেই। এইজনা তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া 
হয়েছে, এ তাঁর সত্য নাম । কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার করে আর কে 
দেখেছে? আত্মার মধ্যে যে শান্তর ভাশ্ডার আছেঃ তা খুলে যার সত্যের স্পর্শে । 
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সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহযাদনের রুষ্ধন্থারে যে মূহয্তে এসে দাঁড়ালো অমনি তা 
খুলে গেলো । কারো মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে 
উঠল। চাতুরি দ্বারা যে রাষ্ট্রনশীত চালিত হয় সে-নীত বম্ধ্যা। অনেকদিন থেকে 
আমাদের শিক্ষার দরকার 'ছিল। সত্যের যে কণ শান্ত, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা 
আমরা প্রত্যক্ষ দেখাছ।” (রবান্দ্ুরচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, প:ঃ ৩২৬।) 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা সম্বন্ধে আশাঁঙ্কত কম ছিলেন না, তা প্র্বেই 
দেখিয়েছি । আরো দেখুন "তান বলছেন, “অর্থশাম্্রকে বাঁহচ্কৃত করে তার জায়গায় 
ধর্মশাস্্কে জোর করে টেনে আনা হলো । অপবিল্ল (বিদেশ বস্ঘ অপবিশ্ত ) কথাটা 
ধমশাস্তের কথা, অর্থের নিয়মের উপরের কথা ।” (রবাশ্দ্রচনাবলশ, ২৪শ খণ্ড, 
পৃঃ ৩৩৫ । ) 

“আজ এই 'বিবচিত্ত উদ্বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে কোনো জাতাণয় প্রচেষ্টার 
মধ্যে যাঁদ 'বিশ্বের সর্বজনশন কোনো বাণী না থাকে তাহলে তাতে আমাদের দীনতা 
প্রকাশ করবে । আমি বলছিনে, আমাদের আশ প্রয়োজনের যা কিছ: কাজ আছে তা 
আমরা ছেড়ে দেবো । সকাল বেলার পাখী যখন জাগে তখন কেবলমাত্র আহার 
অন্বেষণে তার সমস্ত 'জাগরণ নিযুস্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই অক্লান্ত 
পাখা সাড়া দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে । আজ সর্ব- 
মানবের চিত্ত আমাদের ডাক পাঠিয়েছে, আমাদের "চত্ত আমাদের ভাষায় তার সাড়া 
দিক, কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশান্তর লক্ষণ । একদা 
যখন পরমুখাপেক্ষী পাঁলাঁটকসে সংসন্ত 'ছিলুম, তখন আমরা কেবলই পরের অপরাধের 
তালিকা আউড়ে পরকে কর্তব্যন্রাট স্মরণ কাঁরয়েছি, আজ যখন পরপররায়ণতা থেকে 
আমাদের পলিটিক্স ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধ জপের ছ্বারাই 
আমাদের বর্জন নীতি পোষণ করতে চাচ্ছি ।” (রবীম্দ্রচনাবল?ী ২৪শ খণ্ড.পু2৩৩১।) 


গাম্ধীজীর সঙ্গে এই বিতর্ক রবাদ্দ্রনাথ অবশ্য আর চালান 'নি, কিন্তু 
রবীম্দ্রোন্তর অনেক তথাকাঁথত প্রগ্গাতবাদী ও তথাকাঁথত 'বিপ্লববাদীরা গাম্ধীজীর 
বিরুদ্ধে এই সুর বরাবরই রক্ষা করে গেছেন এবং আজও হয়তো করছেন। তবে 
আজকাল কাঁমউীনষ্ট সোশিয়ালম্টরাও কু'টিরীশজ্পের মধ্যে প্রাতীক্রিয়াই দেখেন না। 
এটা সৌভাগ্যের বিষয় এবং স্বদেশশ আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ 'বরোধী প্রয়োজনীয়তা 
তাঁরা বুঝতে পারেন । একথাও তাঁরা আজ হয়তো বূঝতে পারেন যে, যন্ত্র চাই বললেই 
যন্ত্র হয় না, তার জন্য সামাজিক ব্যবস্থার পাঁরবত'ন দরকার হয়, দেশের স্বাধীনতার 
প্রয়োজন হয়, জনগণের হাতে রাজ্যভার আসার দরকার হয়, এবং সমাজতম্ব্ের 
প্রয়োজন হয়। এখানে একথাও বলে রাখা দরকার, রবীন্দ্ুনাথের রাজনৈতিক- 
চেতনা, সাম্রাজ্যবাদের অবসান, সামস্ততম্ত, জাঁমদারশ-প্রথা, ধনতম্ত্র প্রভৃতির 
অবসান চাওয়া পর্যন্ত পেশছায় নি । তান কখনো সমাজতন্ত্র চাইতেন কিনা একথা 
শোনা বায় নি) এ সম্বম্ধে তিনি নীরব । এমন কি “রাশিয়ার চিঠি" নামক বইতেও 
একথা 'তাঁন স্পম্ট করে বলেন 'ন। অথচ গাম্ধীজীর এসব সম্বম্ধে কত স্পন্ট মতামত 
রয়েছে এবং তারজন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন জীবনভর । এই থেকে বুঝতে হবে 


১৩ 
গাম্ধী--১৫ 


বাস্তবক্ষেতরে বিজ্ঞানের নাম করেও রবান্দ্ুনাথ যথেষ্ট সমাজাবজ্ঞান হতে পারেন নি। 
অথচ গাম্ধীজীী সর্বদা 'রাম-নাম” করলেও কার্ধক্ষেত্রে বৃহত্বম সাম্রাজ্যবাদের অবসান 
ও ভারতের জনতার মীন্তর প্রয়োজনে সবচেয়ে বেশশ দান করে গেছেন এবং ভারতকে 
বিজ্ঞানের পথে শোষণহুখীন সমাজের পথে এগিয়ে ষেতে প্রভূত শন্তি দিয়ে গেছেন। 


ভাবধারার দিক থেকে গাম্ধীজীর সাথে রবান্দ্রনাথের অনেক 'মিলও ?ছল। 
পরস্পর পরস্পরকে অশেষ শ্রদ্ধা ও সাহায্য করতেন। দুজনেই ভগবদভন্ত 'ছিলেন 
অসাধারণরূপে । দুজনেই ভারতের অতাঁত দান লম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তবে 
দুজনের দ.ন্টিভঙ্গী আলাদা । গাম্ধীজী কর্মযোগা, সংগ্রামবাদণ, রবশম্দ্রনাথ কাব, 
সৌন্দর্যের পৃজারণী, এ*বর্ষের উপাসক। অথচ তান ভোগবাদী আদশ" প্রচার 
করেন নি। তাঁর আনন্দরূপমতম: ও ভূমার আদর্শ সুখাঁবলাসগ নয়, স্বেচ্ছায় দৃঃখবরণ 
করাকে ও ত্যন্তেনভঞ্জখা-র বাণীকে তিনি মানতেন। "তান পূর্ব ও পশ্চিমের 
মিলনে যে সম্পূর্ণ এবং সমগ্র সভ্যতার সৃষ্টি হবে, তাকেই ি*বসভ্যতা বলে 
জেনেছেন। তিনি দেখোছলেন পর্ব ও পাঁশ্চম উভয়েই একপেশে দান্টভঙ্গশতে মত্ত 
হয়ে আছে । তাঁরই ভাষায় তাঁর আদর্শকে তুলে দিই £ 

“মানুষের উদ্যম যখন কেবলই একটানা চলিতে থাকে, তখন সে একটা জায়গায় 
আসিয়া আপনাকে আপনি ব্যর্থ করিয়া বসে। পূুণণতার পথ সোজা নহে। সেইজন্য 
আজ য়ুরোপের যে বেদনা, আমাদের বেদনা কখনোই তাহা নহে। য়ুরোপ তাহার 
দেহকে সম্পর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মাকে প্রাতিষ্ঠত কাঁরতে চাহিয়াছে। 
আমাদের আত্মা দেহ হারাইয়া প্রেতের মতো পাঁথবতে নিষ্ফল হইয়া ফারতেছে। 
সেই আত্মার বাহা প্রতিষ্ঠা কোথায়? তাহার মধ্যে যে ঈশ্বরের স্বধমণ্ণ আছে, সে 
আপনার এঁধ্বর্য চিন্তা না করিয়া বাঁচেনা। সে যে আপনাকে নানা 'দকে প্রকাশ 
কাঁরতে চায়, রাজ্যে, বাঁণজ্যে, সমাজে, শিজ্পে, সাহিত্যে, ধর্মে১_ এখানে সেই প্রকাশের 
উপফরণ কই? সেই উপকরণের প্রতি তাহার কর্তৃত্ব কোথায়? দোঁখতোঁছ, তাহার 
কলেবর এক জায়গায় যাঁদ বাঁধে তো আর এক জায়গার আলগা হইয়া পড়ে। 
স্ষণকালের জন্য যাঁদ তাহা নিবিড় হইয়া দাঁড়ায় তবে পরক্ষণেই' বাষ্প হইয়া উ'ড়য়া 
যায়। তাই আজ যেমন করিয়াই হোক আমাদের এই দেহতদ্ব সাধন কারিতে হইবে । 
যেমন করিয়াই হোক আমাদিগকে এই কথাটা বুঝিতে হইবে যে কলেবরহধন আত্মা 
কখনোই সত্য নহে, কেন না কলেবর আত্মারই একটা 'দিক। তাহা গাঁতির 'দিক, 
শান্তর দিক, মৃত্যুর দিক, কিন্তু তাহারই সহযোগে আত্মার চ্ছিতি, আনন্দ, অমৃত। 
এই কলেবর সৃষ্টির সম্পূর্ণতাতেই আমাদের দেশের শ্রীহগন আত্মা শতাব্দীর পর 
শতাব্দী হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। বাঁহরের সত্যকে দরে ফেলিয়া আমাদের 
অন্তরাত্মা কেবলই অবাধে স্বপ্ন সৃষ্টি কারতেছে। সেআপনার ওজন হারাইয়া 
ফেলিতেছে, এইজন্য তাহার অন্ধ বাসের কোন প্রমাণ নাই, কোন পাঁরমাণ নাই ; 
এইজনা কোথাও বা সত্যকে লইয়া সে মায়ার মত খেলা কারতেছে, কোথাও বা 
মায়াকে লইয়া সে সতের মতো ব্যবহার করিতেছে ।” ( আরব সমদ্র- ১৩ই জোষ্ঠ, 
১৩১৯ । রচনাবলী--২৬শ খণ্ড, পঃ ৪৮৯-৯০। ) 


চিন্তার দিক থেকে এই সার্মীগ্রক ছাবটা কতই না লুদ্দর। বক্তৃত 'বি্বমানবতার 
ধশ্বর্যবান অথচ ত্যাগমহান ছাঁব রবাদ্দ্ুনাথ আত চমৎকার তৈরী করেছেন, কি্তু 
বান্তবক্ষেত্রে এর ব্যবহার ও এই 'চিন্রকে বাস্তব রূপ 'দিতে গেলে হীতহাসকে যে আরো 
অনেক অন্তর্থদ্ঘ ও সংগ্রামের মধ্য 'দিয়েই 'মটিয়ে নিতে হবে, এই কঠিন ও 'নর্মম 
সত্যকে 'তাঁন পছন্দ করতে পারতেন না। 'তাঁন কাঁব কাট:সের মতো 1. 19 
0980/ ৮০৪০1 006/--এই কথাই মানতেন। গাম্ধীজীর মতো 1180 
19 0০৫ বলে এমন র্মম ও দুর্গম পথ বেছে নিতে পারেন নি। গাম্ধীজণীর 
10015 ৮০৪81 খজে বেড়াতো না; বরং জনজীবনের কুৎসিত, নির্মম, নিষ্ঠুর 
জীবন-সংগ্রাম তাঁকে আকর্ষণ করত । 9৪23৪%-র প্রাত কাঁবজনসুলভ আকর্ষণই 
অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে অত্যাচার, যুদ্ধ ও দারদ্রের বরুণ্ধে বিক্ষুত্ধ করে তুজতো। 
ধকম্ত তিনি সেগুলিকে আকস্মিক ও অন্যায় উৎপাত বিশেষ মনে করে এড়াতে 
চাইতেন, ফলে তাঁকে যে লোকে ০5০8715; বলে অপবাদ 'দিয়েছিল, একথা 
একদম ভুল বলা যায় না। তাই দৌঁথ রব'ম্দ্রনাথের কাঁবতা, গ্রান গণসংগ্রামের 
ক্ষেত্রে আজ সংগ্রামী জনতার মুখে মুখে নেই, তা আজ ভদ্রসন্তানদের, শহরবাসীদের 
1বলাসপুরীতেই বেশী আদত হয়ে থাকে । 


সৌন্দর্যের গান, এমব্ষের গান কবিসম্্রট গেয়েছেন, এবং বলেছেন যে বৈরাগ্য 
সাধন তাঁর জন্য নয়। ভারতের জন্য কোন কৃচ্ছুসাধনের পথও গাম্ধীজ" প্রচার করেন 
নি। যাঁদও সাধক গাম্ধী 'নজের জন্য সে নীতি রেখেছেন । 71810 11106 20৫ 
11181) 011101108-এর আদর্শ অবশ্য গাম্ধীজণ প্রচার করেছেন এবং বলেছেন, যা 
জনসাধারণের পক্ষে লভ্য নয় তা 'তিনি গ্রহণ করা অন্যায় বলে মনে করেন। 
জীবনকে উপভোগ করার কথা রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল, কমিউনিস্ট, সোিয়ালিষ্ট 
সবাই বলেন । 4১11 ৪০০৫ 611085 ০: 110 €০ 0০ ০210১9৫. এই নাত আজ 
সর্বন্রই প্রায় গ্রাহা। তথাপি গাম্ধীজী এই জাতীয় আস্কারা ভারতকে খুব দেন নি, 
যতক্ষণ পর্যস্ত না জনসাধারণ সবাই উন্নতস্তরে এসে পেশছতে পারছে । তাছাড়া 
ক্যাঁডলাক গাড় আর 'মিৎককোট-এর 'বলাসিতাকে চিন্তাশীল কাঁমিউনম্ট জগংও 
পছন্দ করেন না। এলব হলো ভাবষ্যঘ জীবন ধারণের মানদপ্ডের কথা মান্ন। 
আজকের যে দারিদ্রময় পারাস্ছিত, তাতে এ জাতীয় জীবন উপভোগ করতে চাওয়া 
মানে কপটতা ও শোষণের আশ্রয় নেওয়া । আজকের জন-জীবনের মান কত্ত নীচে 
একথা কি ভুলতে পারা যায় ঃ তাছাড়া সংগ্রামের পথে চলতে হলে জীবনকে শ্ত 
গনয়মে তৈরণ করে নিতে হবে। 'বিলাসিতার কোমলতাকে প্রশ্রয় 'দিলে সংগ্রাম চলবে 
না। তাই সেনাপাঁতি গাম্ধী তাঁর দেশকে যুদ্ধের জন্য তৈরশ করার পথে নিয়ম, 
কৃচ্ছসাধন ও কন্ট্সাহফুতা ইত্যাদি শন্ত বিধানের সাহায্য নিয়েছিলেন, তাতে 
বৈরাগ্যপনা বোঝায় না। এছাড়া সংগ্রামের শান্ত সম্ভবই নয়। সংগ্রামের প্রয়োজনে 
আরো কত কি বর্জন করে চলতে হয়, সেকথা পূর্বেও আলোচনা করেছি । 

তাই রবাশ্দ্ননাথের শাস্তানকেতনকে গাম্ধীজশ একদিকে যেমন ভালোবাসতেন, আর 
একদিকে তেমনি মাঝে মাঝে হ'সয়ারও করে দিতেন, যেন দেশকে গান শেখানোর নাম 


৯১৬০ 


করে যেন হালকাস্জীবন প্রচার করা না হয়। একথা ঠিকষে এই নিষ্প্রাণ ভারতীয় 
জীবনে আনন্দ সৃষ্টি করার প্রয়োজন, প্রাণের মহান জাগরণের পথে আনম্দের 
দান, কলাশিজ্পের দান সম্বম্ধে গাম্ধীজী কম পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু একটা 
বিষয় তাঁর সর্বদা খেয়াল ছিল যে, দেশ চায় সবার উপরে যে জাঁনষ সে হলো শান্ত, 
সংগ্রাম-শন্তি । তাই গাম্ধীজী একবার শান্তীনকেতনেই এক উৎসবে বলেছেন-_-প 
195 ৪, 31051010101) 11181) 1061179809১ 111979 19 1710916 ০017 1209510 11181) 
ড1211810660 09 1169 01 1 11] 006 00০6 01100217610 210011)61 ৪৮. 1105. 
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এখন 15৬1$81190) সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা যাক। চরকা, কুঁটিরশিক্প, 
স্বদেশী, নৌতকজীবন, অহিংসা, হারজন ইত্যাদি আন্দোলন গ্রাম্ধীজী অবশ্য 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকেই 'বিচার করে প্রবর্তন করেছেন, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় 
না যে ভারতের মধ্যে পিছ; হাঁটার দল ও কুসংস্কারবাদী প্রাচীনপন্থী সনাতনপন্থীরা ও 
অজ্ঞ জনসাধারণ এইসব আন্দোলনগীলকে অনেকক্ষেত্রে এতটা 'বকৃত করে ফেলতো 
যে তাকে £০%:$215. আন্দোলন বলে সন্দেহ করা রবান্দ্রনাথ বা জওহরলালের পক্ষে 
অন্যায় হতো না। গাম্ধীজী যে-মতলব করেই এইসব আন্দোলন করুন না কেন, তাঁর 
অগণিত 'শিষ্যমণ্ডলণ ও ভন্তবন্দ তাকে ভিন্ন অর্থ ও প্রতিক্রিয়াশশল রূপ 'দিতেও চেষ্টা 
করেছে। সনাতন ধর্মের পুনরুখান হচ্ছে মনে করে রবীন্দ্রনাথ .ও অনেক প্রগ্থাতি- 
বাদণরা আঁতকে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথ ও প্রগাঁতিবাদীরা এমন সব ভালো ভালো কথা» 
আপাতত ও 'বিজ্ঞানন্গলভ যুন্ত এবং দেশাবদেশের আভিজ্ঞতার কথা তুলতেন, যাতে মনে 
হতো যে গাম্ধীজণ বুঝি সাত্যই প্রাতীক্য়াশশীল। কিন্তু আজ ইতিহাসের ধারাবাহিক 
1বচার করে যাঁদ দেখ তবে দেখে আশ্চর্য হতে হয় যে বিজ্ঞানবাদ? প্রগাঁতবাদী নয়া 
সভ্যতাবাদীদের দান ভারতের সাঁত্যকার অগ্রগ্গাতর পক্ষে বাস্তবক্ষেত্রে গাম্ধীজীর চেয়ে 
কত কম। তাছাড়া আরো একটা [919৫0% বা এ্তিহাসিক ধাঁধা দেখতে পাই যে, 
তথাকথিত বিজ্ঞান 'বিরোধী গাম্ধীবাদী আন্দোলন কার্ধতঃ সাম2াজ্যবাদ বিরোধ 
সংগ্রামের কর্ণধারের কাজ করলো, অথচ 'বজ্ঞানবাদী যনুস্তবাদীদের কার্ধকলাপ 
বেশীরভাগই এই জীবনমরণ সংগ্রামে নিরপেক্ষ, এমন কি অপর পক্ষের সহায়ক হয়েও 
পড়লো স্থানে স্থানে। কিন্তু কেন এমন হলো? তার একটা দার্শনক গড় অর্থ 
আছে। সত্যের সংগ্রাম, প্রগ্নাতর সংগ্রাম, বিজ্ঞানের অগ্রগ্গাতি কেবলমাত্র নিবস্তুক 
স্তরে জয়ী হতে পারে না, মাটির মানূষকে বা জনতাকে বহন করে যাঁদ তা না অগ্রসর 
হুতে চায়) তবে তাদের আপাতঃ প্রর্গথাতশীল চেহারাটাও কার্ধতঃ প্রগ্গাত 'বরোধা হয়ে 
পড়ে। 4০091 15010158, 9008815 বা প্রকৃতরূপে জনগণের সংগ্রামের সাথে 
যাঁদ আদর্শগত সংগ্রামের যোগ না হয়+ তবে তা দম্পূণ বিপরীত অর্থও পেয়ে ষেতে 


৮১৬) 


'পারে। জনতার জাগরণ, জনতার ন্যায়সংগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে ভাবধারার 
সষ্টি হয় তা প্রথম দৃষ্টিতে যত প্রাতিক্রিয়াশীল, যত অপারপক্কই মনে হোক না 
কেন, তা কার্যতঃ এবং শেষ পর্যন্ত প্রগাতশখল হতে বাধ্য । আর যে ভাবধারা 
গণসংগ্রামের থেকে দূরে বৈঠকখানায় অথবা কৃণ্টির শসমহলেই লালতপালত হয়, 
তা যতই বৈজ্ঞানিক বলে মনে হোক, কেন না শেষ পর্যস্ত তা কোন কাজে আসে না 
এবং তার বদ্ধি ও উন্নাতও হয় না। আমরা প্রথম থেকেই দেখোঁছঃ গাম্ধীজী যা 
কিছু বলেছেন, যা কিছু ভেবেছেন, সবই জনতার প্রয়োজনে, জনতার সংগ্রাম ও মীন্তর 
প্রয়োজনে । তাঁর িন্তাধারায় রবীশ্দ্রনাথের মতো বা জওছরলালের মতো বা 
কাঁমউীনন্টদের মতো সুদূরপ্রয়াসী বিজ্ঞানসম্মত ধারণা হয়তো প্রথম থেকেই ছিল না, 
জ্ঞানাবিজ্ঞানের বিচারক্ষেত্রে গাম্ধীজী হয়তো তাঁদের তুলনায় “আশাক্ষত” বলেও কেউ 
কেউ দাঁব করতে পারেন, 'কিম্তু 'কি শান্ত তাঁকে শেষ পর্যস্ত সবচেয়ে বেশখ 
সত্যত্রষ্টা হিসেবে কার্যতঃ প্রতিপন্ন করে গেল? কেন আর সব প্রগ্গাতবাদণীরা তাঁর 
কাছে হার মেনে গেলেন, কেন 'তাঁন শেষপর্যস্ত ভারতকে সাঁত্য সাত্য প্রগাতর পথেই 
প্রাতিষ্ঠত করে যেতে পারলেন ? কেন সব বিজ্ঞানবাদীরা ম্লান হয়ে গেলেন? সেই 
একই শান্ত, অর্থৎ জনতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের শান্ত । জনতার সংগ্রামের নাথে তাঁর 
ভাবধারাকে মিলাতে পেরেছিলেন বলে? জনতার জীবনমরণ সংগ্রামে 'তান 10০91085 
বা আদর্শের হাতিয়ার দিতে পেরেছিলেন বলেই সত্য ও "জ্ঞান তাঁরই হাতে বেশ 
করে সার্থক হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ যাঁদ তাঁর ভাবসম্পদকে এমনভাবে গণসংগ্রামের 
সাথে যুস্ত করে দিতে পারতেন, তাহলে 'িশ্চয়ই অন্য রকম চিন্ত আমরা দেখতে 
পেতাম । কমিউনিষ্টরাও যাঁদ তাঁদের প্রগাতশশল চিন্তাধারাকে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ- 
গবরোধা সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার হসেবে কাজে লাগাতে পারতেন, তবে তাঁরাই আজ 
ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাঁবদ বা আইডিওলাঁজন্ট বলে প্রাতিপল্ন হতেন। যদি ইউরোপে 
মুণ্ধ-আসন্ত ইংরেজী শিক্ষিত নেতারা ভারতের গণসংগ্রামে নেতৃত্ব করবার ক্ষমতা 
দেখাতে পারতেন তবে তাঁরাই গাম্ধীজীকে সাঁত্য সাঁত্য চালেঞ্জ জানাতে পারতেন । 
এমন কি যাঁদ গাম্ধীজী গণসংগ্রাম জাগাতে না পারতেন, তবে তারও দশা একজন 
সনাতন ধর্মপ্রচারক বলেই প্রাতপন্ন হতো । বাস্তব ইতিহাস ও জনসংগ্রামের সাথে 
সামাজিক চিন্তাধারা বা সোশিয়াল আইডিওলাঁজর এই অঙ্গাঙ্গী সম্বম্ধটা মনে রাখতে 
হবে। তাছাড়া পশ্চমশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন 
উপাঁনবেশগ্ঁলি স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন শুর করলো, তখন তাদের মধ্যে একটা 
গিভাইভা'লিস্ট বা পুনরভ্যুখানের সুর ওঠা অপাঁরহার্য। কেন না পশ্চিমের যে 
যন্ঘ্রসভ্যতা ও জ্ঞানাবিজ্ঞানঃ তা এই নিপীড়ত জনতার কাছে কোন মঙ্গলের দস্টান্ত 
স্থাপন করে নি। তারা দেখেছে যে, যম্ব্রসভ্যতা তাদের কুটিরশিজ্পকে দিয়েছে 
চুর্ণীবচূ্ণ করে, রেলগাড়ী তাদের দর্ভক্ষ সুষ্টি করেছে বিজ্ঞান তাদের নিরক্ষর 
করে ছেড়েছে । সামাজ্যবাদী সভ্যতার জ্ঞানাবজ্ঞান-যম্ত্র তাদের জীবনকে ধৰংস 
করেছে, কাজেই তার বিরূদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে প্রথমটায় তাদের পুরোনো 
হৃতগৌরবের কাহন”, ফেলে দেওয়া চরকা ও তাঁত, অপমানিত ধর্ম, এ সবের 


২২৯ 


সাহায্যও নিতে হয়েছে, কাজেই তখন জাতীয়তার সাথে দাথে ঞ্াকটা 
পুনরভ্যুতানের ষ্োহও সন্তারিত হয়েছে । কিন্তু এই মোহ কথনও প্রাতক্রিয়ার পথে 
নিয়ে ষেতে পারে না, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের চাপেই তাকে প্রগাতশীল ও 
বপ্লবী হতে বাধ্য করে। তাই এ্রীশয়ার কোন জাতিই আজ গ্রাতীক্রয়াশশল নয় । 
তারা ইউরোপের চেয়ে দের বেশণ অগ্রগামণ চিন্তা গ্রহণ করেছে এবং সবাই সমাজতম্মের 
দিকে অগ্রসর হতে চাইছে। বস্তুতঃ প্রতিক্রিয়াশখলতার শিকড় বা জড়, কায়েমশ 
গ্কার্থ ও সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৌতিক স্বার্থের মধ্যেই প্রাতীনয়ত পনম্ট হয়ে থাকে, 
হৃতসর্ঝঘ্ব জনতার জাবনে প্রীতীক্রয়াশসলতার শিকড় বেশী দূর যেতে পারে না। 
প্রগতির শান্ত জ্ঞানের উচ্চ স্তষ্তে লালিত ও বধত হয় না, হয় জীবনসংগ্রামের 
নযা্যতার মধ্যে, জনজীবনের মান্তর অভিযানে । এই 'বচারভঙ্গী খেকেই আমরা 
বৃঝতে পারি যে কেন গাম্ধীজী কার্ক্ষেত্নে রবদন্দ্রনাথের চেয়ে বেশন প্রগতিশীল বলে 
প্রমাণিত হয়ে গেছেন। প্রগতি ও মন্তর শান্ত কেন জনতা গাম্ধীজীর কাছ থেকেই 
বেশী পেয়েছে, রবীম্দ্রনাথ সম্পকে গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্বেও তাঁকে বলতে হয়েছে, 
[706 97000181109 1015 00100 01 ৬1651 17 11765 01 £108 ০০৪৮১ ০০ ৫০69০1700 
হি০ছ] 1691 116. 1715 10105 216 11106 1176 091106 ০0 991918১ 2 0195 
০£ 1111519105.. (9. 100)...1196 0110-09619 16 689819-51760 19105 83 [76106 
০81150 2 1785061 01 ০] 10011510১ 5119 2170 91085 010 1119 1711109 06 (11700, 
০ 11565 11 609117119. 30 0179 61118110501 01)6 10176596170 816 117)1)9110019১, 
( 21161190009 08170111) 09৮০--109 ) 


গাম্ধীজীর নিজের কোন £5%1%8115 মোহ ছিল না। গাম্ধীজীকে নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের তেমন ভাবনা বা স্বংশয় ছিল না। কিন্তু গাম্ধীবাদীদের বা গাম্ধী- 
অনুগামীদের প্রাচীনপন্থী ঝোঁক সম্বন্ধে রবীম্দ্রনাথের ভাবনা ছিল। গাম্ধীজীর 
নিজেরও সে বিষয়ে লক্ষ্য ছিল, অর্থাৎ তাঁর নাম করে কেউ ভেজাল 'জানস চালিয়ে 
না দেয় সে সম্বন্ধে তান অনেকবার হ'সয়ার করেছেন। দু-একটি দস্টান্ত দিয়ে 
আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করবো । তিনি বলেছেন, “১০৭ 111 10£ 11001651079 
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সুভাষচদ্দ্ের সঙ্গে গাম্ধীজীর মত-পার্থক্য এবং সে কারণে তাঁদের বাদ-বসম্বাদের পর্ব 
দুবছরেরও কম, ১৯৩৯ সালের ফেবরুয়ার থেকে ১৯৪১ সালের জানুয়ারি প্স্ত-- 
সুভাষচন্দ্র ভারতবষ থেকে অন্তধনি অবাধ । এই দুটি বছরের রাজনোতক হীতহাস 
বহু তিন্ততায় কপ্টকিত। ওয়াধর সেবাগ্রাম আশ্রমে ১৯৩৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ার 
দেশ ও পাঁথবীর তৎকালীন রাজনোতিক অবস্থা সম্পর্কে গাম্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র 
দীর্ঘ আলোচনা হয়। সেই সময় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি । সুভাষচন্দ্র খন 
প্রথমবার কংগ্রেসের সভাপতি হন, সেসময় গাম্ধীজীর অনুমোদনক্রমে জওহরলাল 
নেহরুই তাঁর নাম উত্থাপন করেছিলেন এবং সবজনের সমর্থনে বিপুল উৎসাহের মধ্যে 
তিনি নিবাঁচিত হয়েছিলেন। কিন্তু িছকালের মধ্যেই দেশের ভিতরে ও বাইরে 
গুরুতর পাঁরাশ্থিতির উদ্ভব হল। সুভাষচন্দ্র ইীতপূর্বে ইয়োরোপে থাকার সময়েই 
দেখে এবং বৃঝে এসোঁছলেন যে 'দ্বতীয় মহাযুদ্ধের জন্য জোর প্রন্তুত চলেছে__ 
জামির তরফ থেকে । এ খবর অন্যান্য রাষ্ট্রগীলর অজানা নয়। ক্রাম্স, রাশিয়া, 
ইতালি, ইংল্যান্ড ইত্যাঁদ দেশ আতাঁঙকত, তারা প্রস্ততও হতে চলেছে । নেতাজীর 
মতে আগন্ন "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ ভারতকে 'নতে হবে, পরাধনতার শঙ্খল 
মহান্তর জন্য এটাই মহা স্মুযোগ। একটা পরাধীন জাতির শুর শত্রু তার 'িন্্, 
ধরয়্যালপাঁলাটিকের এই সূত্র কোনপ্রকার আদর্শবাদের নবনীত কোমল হিতবাদ 'দিয়ে 
অগ্রাহা করা ঠিক নয়। গাম্ধখজশীর মতে শত্রুর বিপদের সুযোগ নেওয়া অহিংসার 
আদর নয় । পণ্ডিত নেহর: এবং তৎকালীন ফ্যাসীবিরোধী প্রগতিবাদীদের মতে 
এমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া চলে না যা ফ্যাসীপন্থী হটলারের সমর্থনে যায়। কারণ 
ভারতবর্ষ যে ফ্যার্সীবরোধী চিন্তাধারায় অঙ্গীকৃত একথা মনে রাখা দরকার । 
১৫ ফেবরুয়ার দীর্ঘ বৈঠকে সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গাম্ধীর কাছে প্রস্তাব রাখলেন, 
আঁবলদ্বে 'ত্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতার দাব একটা আলাটমেটাম 
1হসাবে রাখা হোক এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশকে আইন অমান্য আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের 
জন্য প্রস্তুত করা হোক। আর তার নেতৃত্ব গাম্ধীজী নিজের হাতে নিন। 

দেশের মধ্যে তখন সাতটি রাজ্যে রয়েছে কংগ্রেস সরকার। অর ব্রিটিশ 
সরকারের পক্ষ থেকে সারা ভারতের জন্য কেন্দ্রে ফেডারেশনের প্রস্তাব উপাস্থিত হয়ে 
রয়েছে । ফেডারেশন প্রস্তাবের বিরদ্ধে কংগ্রেসের 'সিতান্ত পাকাপাকি হয়ে থাকলেও 
কংগ্রেসের দাক্ষণপন্থী ও সংগ্রামবিরোধী মহল থেকে ফেডারেশনের প্রস্তাব একটু উল্টে 
পাল্টে নেবার লোভ কোনকালেই দূর হয়ান এবং 'ন্রটশের সঙ্গে আপোস রফায় একটা 
সমঝোতা করে 'দাল্লর মসনদে বসবার বাসনাও তাঁদের একদম দূর হয়ে 'গিয়েছে সেটা 
বলা যায় না। তাছাড়া যে সাতটি রাজ্যে কংগ্রেস-সরকার রয়েছে স্খোনকার মন্ত্ীরাও 
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ক্লমশ ক্ষমতা ভোগে অভাস্ত হয়ে পড়েছেন। আবার গাঁদ ছেড়ে সহসা মাঠে 
ময়দানে লড়তে নেমে বাবেন ততটা আশা রাখা বড় সহজ বোধ হচ্ছে না। এঁদকে 
যাঁদও কোন আলাঁটমেটাম 'দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নশীত নেওয়া 
হচ্ছে নাঃ তথাঁপ ব্রিটিশ সরকারের নানা এজেন্ট দাবার ঘট সংগ্রহের জন্য সর্বন্ত 
নেমে পড়েছেন । প্রকাশ্যে ও গোপনে ভারতের সব দল ও গোম্ঠী বিশেষ করে কংগ্রেস, 
লীগ, দেশীয় রাজন্যবর্গ এমনকি ট্রেড ইউনিয়নগযালকে প্রভাবিত করার নিরভ্তর চেষ্টা 
চলেছে । কাজেই সবরকম আপোসাবরোধী বামপন্থী নেতৃত্বের দায়িত্ব সুভাষচদ্দ্রে 
উপর এসে বতয়ি। 'তিনি সকলরকম আপোসসম্ধানীদের সম্ভাব্য 'ছদ্রগলি বন্ধ করার 
জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। দেশের বামপন্ছী দল উপদলগুল স্থুভাষচদ্দ্রকে এ ব্যাপারে 
প্রথম প্রথম খুবই উৎসাহ দেন। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিঃ কামিউীনন্ট পা ট?, দ্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস, কৃষাণ সভার নেতারা কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে সুভাষচন্দ্রুকে 
খুবই সমর্থন করতে থাকেন। দেশের বাইরে দ্বিতীয় মহাযঘ্ধের আসন্ন প্রস্তুতি 
ও আশগ্কা, দেশের ভিতরে একাদকে ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী চেতনা অন্যদিকে 
শাম্তসোয়াস্তির আছিদার নরমপন্থী বা দাঁক্ষণপন্ছীদের আপোসের ইচ্ছা-এই উভয় 
পাঁরাচ্ছিতির ঘনায়মান স্কটের মধ্যে সুভাষচম্দ্রকে দাঁক্ষণপন্থী ও গাম্ধীপন্থী নেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সভাপাঁত পদের জন্য 'ছিতীয়বার দাঁড়াতে হয় এবং তৎকালীন 
ওয়ার্কিং কামটির বারো জন বাঘা বাঘা নেতার ইচ্ছার বর:দ্ধে এবং স্বয়ং গাম্ধীজীর 
ইচ্ছার 1বরুদ্ধেই তান নির্বাচিত হয়ে যান। 

কিন্তু তৎপরবতাঁ ন্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র হেরে গেলেন । ওয়ার্ক কামিটির 
কাকলাপ ও গাম্ধীজীর নেতৃত্বে আহ্া গ্রকাশ করে যে পদ্থ-প্রস্তাব ন্রিপূরণ কংগ্রেসের 
সামনে উপাস্থছত করা হয় তা ভোটে 'জতে যায়, সুভাষচন্দ্রের পক্ষ হেরে যান। 
কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্ট ও কাঁমউীনিষ্ট পার্ট সৌঁদন সহসা ভুভাষচদ্দ্বের 
পিছন থেকে সরে যান। সে এক অভাবনীয় বিশবাসঘাতকতার ইতিহাসঃ যার 
ফলে সুভাষচন্দ্র ধারে ধারে কোণঠাসা হতে থাকেন, বাইরে 'বপুল সমর্থন 
থাকা সত্বেও কংগ্রেস সংগঠনে তাঁর স্থান ক্রমশ সন্ফুচিত হতে থাকে। তাঁকে 
প্রথমে কংগ্রেসের মধ্যেই ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করতে হয়, পরে তাঁকে ও তাঁর 
অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসকে 'তিন বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে বাঁহত্কার করে দেওয়া 
হয়। ফরওয়ার্ড রক তখন কংগ্রেসের বাইরে চলে যেতেই বাধ্য হয়। সুভাষচন্দ্র 
নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড রক, আপোস বিরোধী কংগ্রেস ( রামগড় ) ইত্যাঁদ সংগঠন ও 
মোচরি মাধ্যমে দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম চালু করার চেষ্টা করেন, 
হলওয়েল মনমেশ্ট অপসারণের জন্য সত্যাগ্রহ যার অন্যতম অঙ্গ। আবুল কালাম 
আজাদ তখন কংগ্রেসের সভাপাত। আজাদের নেতৃত্বে (আসলে প্যাটেল, রাজেন্রপ্রলাদ। 
কপালনী ও নেহরুর নেতৃত্বে ও গাম্ধীর সমর্থনে) তখনকার কংগ্রেসে ইংরেজের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের তাগিদের চেয়ে সুভাষ-বিরোধী বা ফরওয়ার্ড ব্লক বিরোধী সংগঠন 
গড়ার তৎপরতাই যেন বেশি। বিহারের বিখ্যাত কৃষাণ নেতা স্বামী সহজানম্দকে 
তখন 'ব্রাটশ সরকার ভারত রক্ষা আইনে বন্দী করেছে, আরও অনেক সুভাষপন্থী নেতা 
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একে একে বন্দ হচ্ছেন। এমনাক কংগ্রেস সোশ্যালস্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণকে 
বন্দী করা হয়েছে। (এই বন্দীদশা থেকেই জয়প্রকাশ নারায়ণ গোপনে লোক মারফৎ 
স্ুভাষচদ্দ্রের কাছে এক দশ্ঘ পত্র পাঠান, যাতে জয়প্রকাশ তরি ভুল অকপটে স্বাকার- 
পূর্বক সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের প্রাত আস্থা প্রকাশ করে কতকগাল প্রস্তাব রেখেছিলেন । 
সুভাষচন্দ্র দেশ ছেড়ে চলে যাবার ঠিক প্রাক্কালে পত্রবাহক 'চাঁঠাটি তাঁর হাতে পেশীছে 
দিয়েছিলেন কিন্তু তখন সুভাষচন্দ্রের পক্ষে বাইরে চলে যাবার সিষ্ধান্তের আর 
পারবর্তন করা সপ্ভব হয়ান। (চিঠিটি এখন নেতাজী রিসার্চ ব্যযরোতে একা 
এঁতিহাসিক দাঁলল হিসেবে রাক্ষিত আছে ।) হলওয়েল মন:মেপ্ট 'বরোধাী সত্যাগ্রহ 
চলা কালে সুভাষচন্দ্রুকে রাণ্টরপ্রোহণ বন্তুতার অভিযোগে ভারতরক্ষা আইনে আটক করে 
[বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হয় প্রোসিডেম্সী জেলে । এই প্রোসডেম্পী জেলে থাকার 
সময়েই 'তাঁন দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়োছলেন। 'তিনি আমরণ অনশন ঘোষণা 
করেন এবং তৎকালীন লীগ মাঁম্ব্রসভা ভয়ে ভয়ে বাধ্য হয়ে তাঁর বন্দদশার আদেশ 
স্থগিত করে তাঁকে এলগিন রোডের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে একদিন রান্নিতে 
[তান ভারত থেকে অন্তধনি করার পথে বেরিয়ে যান। কাবুল, রাশিয়া, জামনিগ 
হয়ে ডুবোজাহাজে শেষ পর্যস্ত জাপানে চলে আসেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন 
করে রেডিও মারফৎ গান্ধীজীকে প্রথমেই প্রণাম জাঁনয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য 
যুদ্ধ ঘোষণা করেন । আশ্চর্ষের কথা, এত 'তিন্ততার পরেও সুভাষচন্দ্র (তখন তান 
নেতাজী) টোকিও থেকে প্রথম বন্তুতাতে মহাত্মা গান্ধীকেই প্রথমে স্মরণ করেন। 
তকে জাতির পিতা বলে সম্বোধন করতে তাঁর একটুও বাধেনি। 


এই কথাটুকুর তাৎপর্য আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে, শেষপর্যস্ত গান্ধী ও 
স্ুভাষচদ্দ্রের মধ্যে কী ধরণের সম্পর্ক ছিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত অভি 
সরলাঁকৃত লাভ আযাপ্ড হেট-এর সম্পকণ এটা নয়। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে 
১৯৪১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে গাম্ধীজী ও বসুর মধ্যে যে 
পন্রালাপ হয় তা জাতির হইাতহাস রচনার জন্য অপারহার্য দাীলল। নেতাজী 'রিসার্চ- 
ব্যযরো থেকে 0:955 8২০৫৪ নামে যে একটি অম.ল্য গ্রচ্ছ বের হয়েছে তার মধ্যে 
[309০-021701)$ 0:01199001051০ ( প$ ১৪৫-১৮৯) অধায়াটি মূল্যবান দাঁলল 
[হিসাবে ইতিহাস ও রাজনীতির ছান্র এবং গবেষকদের কাছে অবশ্য-বিচার্য 'বিষয় বলে 
গৃহীত হবে সন্দেহ নেই । এ গ্রন্থ ও গবশেষ করে এঁ অধ্যায়টি গাম্ধীজীর সঙ্গে সুভাষের 
হন্ঘ ও মতপার্থক্য বুঝবার পক্ষে অপারিহার্য। এবং শুধু তাঁদের দুজনের মধ্যে 
ববতর্ক বুঝবার জন্যই নয়, আহংসা ও হিংসা, সংগ্রাম ও সহযোগিতা, শবপ্লব ও প্রত- 
শবপ্লব ইত্যাদ সম্পর্কে বিস্তর িচারাঁবতকের খাদ্যও এখানে পাওয়া যায়। ভারতের 
পক্ষে ঘিখণ্ডিত না হয়েও অন্য কোন বিকঙ্প ঘটনা ঘটতে পারত কিনা বিচার করারও 
রসদ পাওয়া যায় । আমাপর এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ তার সবটা আলোচনা করতে পারি না। 
কেবল গাম্ধখ চাঁরন্র বিশ্লেষণের প্রয়োজনে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বিকজ্প পথের পরি- 
প্রেক্ষিতে গাম্ধীনীতি ইতিহাসের ধোপে কতটা টিকে ছিল ?ক টেকোন, সেই চিএরটুকুই 
মানত উপস্থিত করব। মননশীল ও অন.সাঁম্ধংসু পাঠক পাঠিকা তা থেকে হয়ত 
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গভাঁরতর গবেষণায় উদ্বদ্ধ হতে পারবেন। 

তাদ্বিক ও সংগ্রামী কৌশলের 'দিক থেকে গাম্ধীপন্থা ও জুভাষপথের মিল ও আমল 
কোথায় তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই । তবে তা খুবই সধাক্ষপ্ত হতে বাধ্য । 

১। ন্রিটিশ সরক্কারের নিকট আলাটমেটাম দিতে গাম্ধীজীর আপাতত কোথায় 
ছিল? গাম্ধীজশর মতে আলটিমেটাম দিলে তা পালন করার জন্য যে আহংস সত্যা- 
গ্রহণ গণশান্ত প্রয়োজন তা সে সময়ে দেশে উপাস্থত ছিল না। তাঁর মতে দেশে তখন 
প্রচণ্ড হিংসার বাতাবরণ, তিনি জাঁতর নিশ্বাস প্রশ্বাসে তার উত্তাপ অনুভব করছেন । 
খঘতীয়ত কংগ্লেসের মধ্যে তখন ভীষণভাবে দহনীঁতি ঢুকে গিয়েছে । তার মেম্বারশিপ 
একেবারেই বোগাস বা ভুয়ো, ফলে তা থেকে সত্যাগ্রহী আন্দোলন সৃষ্টি হতে পারে 
না। স্ুভাষচন্দ্রের মতে কিন্তু সে সময় ভারতবর্ষে সাধারণভাবে 'হংসা বা হিংসাশ্রয় 
রাজনীতির প্রভাব তেমন কিছ: ছিল না। যে বাংলা, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে সশস্ত্র 
বিপ্লবী আন্দোলনের একটা এীতিহা ছিল, ১৯৩৯ সাল নাগাদ সেখানকার সংগ্রাম- 
পন্ধীরাও আইন অমান্য আন্দোলন ও সত্যাগ্রহকেই স্থায়ী রণকৌশল হিসাবে গ্রহণ 
করে 'নয়েছেন, তার সঙ্গে যুস্ত হয়েছে শ্রামক ও কৃষকদের সঞ্ঘব্ধ গণ-আন্দোলন। 
কিন্তু গাম্ধীজী তা স্বীকার করছেন না বা তার উপর নির্ভর করে সংগ্রাম শুরু করতে 
রাজ হতে পারছেন না। 

২। গাম্ধীজাী উল্লেখ করেন, দেশের মুসাঁলম লগ নেতৃত্বে হংসাশ্রয়ী সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গাহাঙ্গামা বৃদ্ধ পাচ্ছে, এ অবস্থায় সংগ্রাম শুরু করলে সাম্প্রদায়িকতার 'বস্ফোরণ 
ঘটতে পারে । সুভাষচদ্দ্রের মতে সামরাজ্যবাদাীবরোধী সর্বব্যাপী সংগ্রাম শুরু করলেই 
সাম্প্রদায়কতার শন্ত ক্ষয়ে বাবে । তাছাড়া সংগ্রাম শুরু না করার মানে সাম্প্রদায়িক 
মৃসলমান ও সাম্প্রদায়িক 'হন্দু সংগঠনগুলিকে নিজেদের গুছিয়ে নেবার সময় বা 
অবসর দেওয়া মান্ত। যত 'দিন যাবে জনগণের উদার দেশচেতনার বাঁহংপ্রকাশে 
যত অন্তরায় ঘটবে, ততই প্রাতীক্রয়াশখল গোম্ঠবগুলি নিজেদের ঘাঁটি শক্ত করে নেবে। 
যদিও সুভাষচন্দ্র এ যুত্তি পাঁরম্কারভাবে উপাস্থিত করেননি, তবু লোননের ভাষায় বলা 
যায়, যাঁদ ঠিক ঠিক সময়ে 'বপ্লবের-ডাক দেওয়া না যায় তবে প্রাতিবিপ্লবই জোরদার 
হয়ে আক্রমণ করে। বিপ্লব ও প্রাতিবিপ্লপব মল্লযুদ্ধের জন্য সর্বদাই সময় ও সুযোগ 
সম্ধানে ব্যস্ত । তাছাড়া মহ।আ্মা গাম্ধখর নিজের আহংস সংগ্রামের দর্শনেও 'হিংসাকে 
দেখে চুপ করে থাকার নীতি সমার্থত হয় না। 'তিনি নিজেই অনেকবার বলেছেন, 
হংসার আগুন কোথাও জব্তাছে দেখে আহংলা 'ণাক্ষয় দর্শক হয়ে থাকতে পারে নাঃ 
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আঁহংসা হংসাকে এাঁড়য়ে যাবে না, বরং তার রন্তরাঙা চোখ ও ভয়াল আগ্রাসী মর্তকে 
[নভয়ে চ্যালেঞ্জ জানাবে । আহিংসা যাঁদ হিংসারই মোকাবিলা করতে না পারে, 
তবে আহিংসার ক্ষেত্র বা কার্যকারতা কতটুকু? আঁহংসার সঙ্গেতো আঁহংসার কোন 
লড়াই থাকতে পারে না। তবে দুর্বলের আহংসা ও সাহসী বা সবলের আঁহংসা এক 
নয়। জীবনের শেষ পধাঁয়ে নোয়াখালিতে বসে 'ধনিদ্র রজনীতে গাল্ধীজী 
বারবার আত্মজিজ্ঞাসা করেছেনঃ তবে এতদিন ভারতে কোথায় কতটুকু তাঁর আহিংসা 
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কার্যকর ছিল? তিনি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন, অহিংসার নামে বারা তাঁর 
দৃ্বল ভার” করত তারা জাসলে ভীর;, মতু)ভীরু, জুঁবিধাবাদশ। তাদের অহিংসা 
ছিল ভীরূর আহিংসা। তাই যে মূহরর্তে দেশে হিংসার আগুৃন জবলে উঠল সেই 
মুহনর্তে তাদের অহিংসা উধাও হয়ে গেল, দেশ জ.ড়ে এমন একটা লঙ্জাকর, গ্লাঁনকর 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হল, এমন কদর" হিংস্রতা জলে উঠল যা প্রকৃত সুশিক্ষিত ভায়োলেন্ট 
সট্রাগল-এ থাকতে পারে না । যুদ্ধাবগ্রহের একটা নিয়ম আছে- যাঁদও তা 'হংস্রাশ্রয়ী । 
ধকন্তু ভারতে সোঁদন যে 'হংসা ফেটে পড়েছিল তার কোনো ন্যায় 'ছিল না, নশীত ছিল 
না, ধমাধর্ম জ্ঞান ছিল নাঃ নারী পুরুষ শিশু ভেদাভেদ-বোধ ছিল না। তাঁর হুখ্নের 
ভারতে এত কদর্য জঘন্য হিংসা এল কোথা থেকে- তাঁর 'শ্লিশ বছরব্যাপশ আঁহংসার 
সাধনা ও সত্যাগ্রহ সত্বেও ? 

৩। এাঁদকে সুভাষচন্দ্রকে বরাবরই 'বপ্লবী পথের পর্থিক বলে আমরা মেনে 
[নিতে পাঁর না। কংগ্রেসের সভাপতি 'হিসেবে প্রথমবার নিবচিত হওয়ার পর এ পদে 
থাকাকালীন তিনি পুরোপুরি গাম্ধী নেতৃত্বে বি*বাসী। সেসময় আহংসা, সত্যাগ্রহ 
ও আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যেই তাঁর সংগ্রামী চেতনা ও কৌশলের সীমা 
নিধারত দেখতে পাই। গোড়া থেকেই তান সশস্ঘ সংগ্রামের কথা ভাবেনান। 
আস্তজতিক যুদ্ধবিগ্রহের সুযোগ নিয়েই দেশ স্বাধীন করতে হবে এমন কথাও 'তাঁন 
বরাবরই ভাবেননি । যদিও যুদ্ধবিগ্রহ বা অস্তশস্তকে কোন নিষিদ্ধ ব্যাপার বলে 
বর্জনও করেননি চিন্তার দিক থেকে । যাঁদ তা করতেন, যাঁদ আগাগোড়া বিপ্লবী 
পথই তিনি অনুসরণ করতেন, তবে এতদিন কংগ্রেসের মধ্যে বসে থাকা বা গাম্ধী- 
নেতৃত্বে বি*্বাস করে চলা “কি য্ন্তসঙ্গত হয়েছে ? প্রথম থেকেই কংগ্রেসের বাইরে 
গণসংগঠন ও নেতৃত্ব স:ম্টি করা উচিত ছিল না কি? তিনি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে থাকতে 
পারলেন ? অবশেষে তাঁকেই ' তিন বছরের জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া হলনা ? 

৪। কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর থাকা ও গাম্ধীনেতৃত্ব মেনে নেওয়ার পক্ষে একটিই 
মাত্র যযন্ত ছিল, ভারতের অগণিত জনগণের সঙ্গে তাহলে যন্ত থাকাযায়। রাজনীতিকে 
জনগণের দুয়ারে পেশছে দ্দেবার কৃতিত্ব গাম্ধীজনীরই, একথা সবাই স্বাকার করেন এবং 
সুভাষচদ্দ্ুও সেকথা জানতেন । কংগ্রেস ও গাম্ধীনেতৃত্বের বাইরে তৎকালীন সবস্তরের 
ভারতীয়দের ধরবার কোন ক্ষেত্র বা ক্ষমতাই তাঁদের ছিল না। গ্াম্ধীজীর হাতেই যেন 
জনতার চাবকাঠি। কেমন করে গাম্ধীজী এই অদ্ভুত অপর গণসংযোগ করতে 
পেরোছলেন যে জন্য বামপন্থীদের (এমন 'কি সুভাবচন্দ্রুকেও ) বারবার বলতে হতো 
080701)1)1) 51০ 03 [116 10081011106 01061 | বামপন্ছীরা ধনজেরা কেন সেই 
মার্চং অডরি 'দিতে পারতেন না ? এখানেই রয়েছে গাম্ধীজীর আসল শন্তি। একদিকে 
গঠনম.লক কর্মকাস্ড, অপরদিকে সত্যাগ্রহণ গণআন্দোলনের সাহায্যে তিনি এই শক্তি 
অজন করেছিলেন । গঠনমূলক কাজ ও সংগ্রাম এই উভয় শান্তকে 'তান পরস্পরের 
পাঁরপররক হিসাবে দাঁড় করিয়েছিলেন, একটার বিকল্প বা সাবস্টিটিউট 'হসাবে 
অপরটটিকে দাঁড় করাননি। সুভাষচন্দ্র, নেহরু বামপন্থী নেতাদের চমকপ্রদ সংগ্রামী 
দ-স্টিভজ, ব্যান্তত্ব বা মতাদর্শগত আকর্ষণ যতই থাকুক, কার্কালে এ বৃদ্ধের সাহায্য 
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ছাড়া এদেশে সোঁদন কেউ 'কছু করতে পারতেন না। এ বৃদ্ধ বেচে থাকতে এদেশে 
কিছু করা যাবে না, শেষ পর্যস্ত এই 'তিন্ততার বশবতর্ হয়েই সুভাষচন্দ্র ভয়াবহ ঝাঁক 
নিয়ে একদিন রাতের অন্ধকারে দেশ ছেড়ে চলে গিয়োছলেন, দেশের মধ্যে তাঁর 
অতাঁদনের সাধনার সবাক ত্যাগ করে এক বেপরোয়া জক্লাঁড়র মত অন্ধকারে ঝাঁপয়ে 
পড়েছিলেন । কিল্তু আজ একথা বুঝতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র খন 
গাম্ধীজীর কর্ম পদ্থাকে ঠাট্রা করে 52170108 016 ৪5 (০ 55818] ইত্যাদি কটাক্ষ 
করেছিলেন তখনও বামপন্থী বিপ্লব বা নিজের কর্মপছ্ছার দুর্বলতা কোথায় ছিল তা 
নজর 'দয়ে দেখেনান। আর পাঁণ্ডত নেহরু, জয়প্রকাশ ও কাঁমডীনস্টরা এদেশে 
সমাজতান্লিক মতাদর্শের গরমাগরম বুলি আনয়ন করলেও গাম্ধীজীর প্রতি 'নিষা(তিত 
নিপাঁড়িত কষক মজদুর জনসাধারণের একান্ত আনগত্যকে কেন তাঁরা সোঁদন ছিনিয়ে 
নিতে পারেনান, করলেন সোঁদন জনগণ নেহরহ সুভাষ জয়প্রকাশ কমিউীনস্টদের চেয়ে 
গ্রান্ধীজীকেই বোঁশ নির্ভরযোগ্য নেতা বলে মনে করতেন সেকথাও 'িচার করতে হবে 
সমস্ত এীতহাসিক দলিল দস্তাবেজের সাক্ষ্য প্রমাণ সহ, সমাজ ও দর্শনের যাবতীয় 
সষ্ভারের বিচারাদি সহ। 


&। এতদসত্েও গাদ্ধীজী শেষ পর্যস্ত ফেল করলেন কেন? কেন তাঁকে চডড়াস্ত 
নৈরাশ্য নিয়ে জবনের শেষ পর্যন্ত কাটাতে হল ? নাথ্‌রাম গডসেই তাঁর শেষরক্ষা করে 
দিলেন! আহংসার নামে তান রাজনশাতকে যেমন কয়েক ধাপ এগয়ে 'নিয়ে গিয়েছিলেন, 
তেমনি আঁহংসার ডগমাই হয়তো তাঁর রাজনৈতিক প্রাতিভাকে খর্ব ও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ 
করে 'দিয়েছিল। আজ অনেকেই হয়ত এ প্রশ্ন তুলতে পারেন, কেন অহিংসার স্বার্থে তিনি 
রাজনোতিক সংগ্রামকে এত দঘয়িত ও 'বলম্বিত করোছলেন, যার ফলে প্রাতীবপ্বী 
শন্তিগ-লিই শন্ত হয়ে ঘশাট গেড়ে বসার সুযোগ পেয়েছিল? ভারতে যে জনশাস্ত 
সৌঁদন জেগোঁছিল তার যথাযথ প্রয়োগ করলে হয়তো এত রন্তারান্ত হত না, দেশ ভাগ 
না হয়েই ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে ও এক থাকতে পারত । পাথবীতে অনেক দেশই তো 
স্বাধীন হয়েছে, শান্তশালী হয়েছে, তাদের তো সেজন্য আঁহংসার দরকার হয়নি । কিন্তু 
গাম্ধীবাদীরা হয়তো বলবেন, অদূর বা নিকটবতণ কালের ক্ষেত্রে গাম্ধীজী ফেল করতে 
পারেন কিন্ত শাশ্বত কালের পটভূমিকায় পাঁথকৎ হিসাবে গাম্ধীজনীর স্থারী মুল্য 
থাকবে, ধতটা সুভাষচন্দ্র থাকবে না। 


৬। কংগ্রেসের সভাপাঁতত্বের জন্য সুভাষচন্দ্রের 'দ্বতায়বার প্রতিদ্বাদ্দ্বতার সময় 
দাঁক্ষণপন্থী ও গাম্ধীবাদদের মনোনীত পট্রাভি সীতারামাইয়া তাঁর কাছে পরাজিত 
হন। গাম্ধীর্জী অকপটে বলে দেন, এটা আসলে তাঁরই পরাজয়, সীতারামাইয়ার নয় । 
এই উীন্ততে তখনকার বাঙ্গালী ও বামপন্থীরা গাম্ধীজণীর উপর অসম্ভূষ্ট হন। কেন 
তিনি সুভাষচদ্দ্রের জয়কে ভাল চোখে দেখতে পারলেন না, কেন সেটা তাঁর নিজের 
পরাজয় বলে ঘোষণা করলেন ? গাম্ধীজী অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও তখন 
বলেছিলেন, তাঁর নিজের নশাতির পরাজয় হলেও দেশবাসীর তাতে শাঁচ্কিত হবার কোন 
কারণ নেই, কারণ যতই হোক সুভাষ বস দেশের শত্রু নন। এই উীন্তটাও অনেকেই 
খুব অপছন্দ করেন। সংভাষচন্দ্র দেশের শত নন এ ধরণের নেগেটিভ সার্টিফিকেট 


২৩৬ 


দেবার মত কার্পণ্য কেন ? সৃভাষচন্দ্ুকে সোজাসুজি 'দেশনায়ক' বলে রবীন্দ্রনাথ বরণ 
করে নিয়োছলেন। তাঁর উীন্তর সঙ্গে গাম্ধীজীর এই নেগোঁটভ ম্বার্টিফকেট মেলাতে 
গেলেই দইয়ের প্রকৃত তফাৎ বোঝা যাবে। সুভাষচন্দ্র নিজেও গাম্ধীজশীর এই 
ভালো চোখে দেখতে পারেনাঁন, তাঁর একটি বিবৃতিতে তা প্রকাশ পেয়েছে। 

৭। সেদিনকার সেই এতিহাসক বিতর্ক ও অস্তর্ঘন্যে পদ্থ-প্রস্তাবের একটি বিশেষ 
ভূমিকা ছিল। গ্াম্ধীজী ও তাঁর অন:গামণী নেতাদের হূইপ সত্বেৰও সুভাষচন্দ্র যখন 
[দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নিবচিত হন, তখন অবস্থাগ্তিকেই ওয়ার্কং 
কমিটির সদস্যদের মধ্যে একটা অনাস্থার বাতাবরণ এসে ধায়। ওয়াকিং কাঁমাটির 
একজন সদস্য হিসাবে পাণ্ডত গোবিন্দবল্লভ পন্থ তখন উন্ত প্রস্তাব পরবতাঁ ভ্রিপুরণী 
কংগ্রেসের এ. আই.সি- সি. বৈঠকে উপস্থিত করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিতে পাস করিয়ে 
নেন। সেই প্রস্তাবে গোটা তিনেক প্রধান বন্তব্য ছিল। এক, ওয়ার্কিং কমিটি ও 
তাঁর সদস্যদের প্রাত বা তাঁদের কার কলাপের প্রতি আস্থা প্রকাশ । দুই, তৎকালান 
স্কটজনক পাঁরাস্থৃতিতে মহাত্মা গাম্ধীর নীতির উপরে আস্থাজ্ঞাপন। তিন, 
নব-নবচিত কংগ্রেস সভাপাঁতি ষে নতুন করে ওয়াঁকং কমিটির সদস্য বেছে নেবেন, 
তাঁর জন্য মহাত্মা গাম্ধীর অনুমোদন 'নিতে হবে। 

পছ্ছ প্রস্তাব সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বসু গাম্ধীজীর মতামত চেয়ে পাঠালেন। মহাত্মা 
গান্ধী তখন রাজকোট সমস্যা, সেখানকার সত্যাগ্রহ ও তঙ্জনাীত অনশন ইত্যাদি 'নিয়ে 
ব্স্ত এবং অসংস্হও । এদিকে কংগ্রেস মহলে দক্ষিণপন্থীরা রটয়ে 'দিয়েছেন যে গছ্ছ- 
প্রস্তাব গাম্ধজ"কে দৌঁখিয়েই তোলা হয়েছে । অথচ তা আদৌ হয়ান। অনেক পরে 
এলাহাবাদে গাম্ধজ তা দেখতে পান। অবশ্য রাজকোটে ঘখন তিনি সেখানকার 
সমস্যা ও সঞ্কট নিয়ে ব্যস্ত ও নিজে অসংস্থ, তখন তাঁর কোনো এক অন:গামণী তাঁকে 
কথায় কথায় বলোছলেন যে, ওয়াঁকিৎ কমিটির সদস্যদের মান-সম্মান রক্ষা করার জনা 
(সুভাষচন্দ্র 'দ্বিতীয়বার সভাপাঁত নির্বাচিত হওয়ার পর ) একটা প্রস্তাব পাস করা 
হবে। গাম্ধীজী তাতে আপাঁত্তজনক কিছ? আছে বলে মনে করেনীন। পরবতাঁ 
কালে সুভাষচন্দ্র যখন বারবার গাম্ধীজীর স্পষ্ট মতামত দ্রাব করতে থাকেন, পঙ্থ 
প্রস্তাবের তাৎপর্য সম্পর্কে--তখন ১৯৩৯ সালের ১০ এ্রাপ্রল রাজকোট থেকে এক পন্তে 
গতাঁন তাঁকে পাঁরম্কার বলে দেন, 801৮ 09065 159016100. 1 ০৪01)0$ 
101610161, 1116 10016 [ 51000 11, (16 11016 [ 0191116 11. 


গন্ধ প্রস্তাব যাঁদও কংগ্রেসের সংবিধান অনুযায়ী বেআইন? তবু ওয়ার্কিং কমিটির 
সম্মানিত সদসাদের খাতিরে ও গণতন্ত্র খাতিরে সুভাষচন্দ্র এর প্রাতবম্ধকতা 
করেনন। বেআইনী হলেও তান তা মেনে 'নিয়োছিলেন। কংগ্রেসের পরবতী 
আঁধবেশনে তা পেশও করতে দিয়েছিলেন ॥। 'কিস্তু এ প্রস্তাবের 'নিদেশিনা মত এবার 
তাহলে মহাত্মা গাম্ধীকেই নতুন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বেছে দিতে হয়। কিস্ত 
[তিনি তাতে রাজ নন, ফিছৃতেই কোনো শর্তেই রাজি নন। তিনি বারবার জানিয়ে. 
দেন, সুভাষ যেন নিজের পছন্দমত নতুন সদস্য মনোনীত করে নেন এবং অকুতোভয়ে 
ধনজের প্রোগ্রাম মত কংগ্নেস ও দেশকে পাঁরচালিত করতে অগ্রসর হন । সুভাষচন্দ্র 


২৩৭, 


মতে ওই সময়ে কেবল তাঁর মতাবজদ্বী বামপন্থণ সদসাদের নিয়েই ওয়াক কারমাটি 
করতে গেলে কংগ্রেঞ্নে বিরাট ভাশুন আসবে, দেশের ক্ষতি হবে। তংকালাঁন 
আন্তজাতিক পাঁরস্িতিতে ভারতের যখন একতাবদ্ধ হয়ে 'ন্রিটিশৈর কাছে তথা 'বশ্বের 
দরবারে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আলাঁটমেটাম দেবার প্রয়োজন, তখন দেশের মধ্যে ও 
কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন ধরানো অন্যায় এবং অনুচিত। তাছাড়া সুভাষচন্দ্র গাম্ধীজীর 
কাছে লেখা এক পনল্লে পারম্কার জানিয়ে দেন 6০1 2 £9111106 ০10 ০0105- 
০0161969 60 19010 ০018 00 ০2০০ 11 (1)9 2169691 7051501719110 110 10019 0৫89 
618১ (11008010108 1001 $9$ 1 00611996786 005 10835108০01 085 
16390100101) (98106 15501001017) 510010 201010181108115 119০ 00081) 11) 
109 12512109610115, ... *.. 


তান বারবার জিজ্জেন করেছেন, পঙ্ছ প্রস্তাবে 'কি তাঁর প্রতিই অনাস্থা প্রকাশ করা 
হয়েছে? তবে কি গ্রাম্ধীজীর মতে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত? তার উত্তরেই 
গাম্ধীজী জানিয়েছিলেন যে, গছ প্রস্তাবটি তিনি যত দেখছেন ততই বিরন্ত 
হচ্ছেন। আর সুভাষ যাঁদ মনে করে থাকেন পঙ্থ প্রস্তাবাটই বেআইনণ তাহলে তাঁর 
গ্রাত অনাচার কথা ওঠেই না। তিনি দ্‌ঢ়তার সঙ্গে তাঁর মত ও পথ অনুযায়ীই 
কংগ্রেসকে পারচাঁলত করূন। তাতে গাম্ধীজীর সমর্থন বা বিরোধিতা কোনটার 
কথাই ওঠে না। একাঁট টোঁলগ্রামেও পাঁরছ্কার নরেশ 'দিচ্ছেন 14 4১19৬10০7 
৮01২ 04317 27 208115727২9 074147%7, 

আবার ১০ এরপ্রলের চিঠিতে লিখছেন, এ ০9101 900. 11] 1701) 2101)096 ৪, 
০৪01060 017 9০৮১ 201 ০8) 1 808190066 80010] 09 4100 ০91 
001 ০901766৪01৫ 10119. [6 ০০1৫ 28007 (0 3710101559101. [০৫ 
06 11161710915 6%510156 11611 ০11) 10081013101, 1 00 00 200 26 (16 
০01৩) 1980 (116 00005101017 1111 900 ০010০119৫ 1116 109101105., 

সুভাষচন্্নু বারবার অনুরোধ করলেন, গাম্ধীজী যেন কোনো পক্ষ না নেন; অথবা 
কোনো পক্ষকে তাঁর নাম ও প্রভাব ব্যবহন্র করার স্থুযোগ না দেন, তাঁর ভাবমূর্তিকে 
যেন সুভাষচন্দ্র বিরদ্ধে কাজে লাগাতে সাহায্য না করেন। দেশ ও দলের 
মধ্যে এই আসন্ন ভাঙ্গনের বিরুদ্ধে একটি ব্যান্তই সেদিন কার্যকর হতে পারতেন, 
1তাঁন গাম্ধীজী । কিন্তু গাম্ধীজী দেখা যায় প্রাতবাদে শুধু এটুকুই বলেছেন, 
€ব০০০০% 00 1706 288109 500, ৬/1)0 ] 1010 501] 10 ৯9%/258,01) ৮125 
6959৫ 910 10 ০৬11) [061501081 93615211013, ০০ 216 10178 1 90 
01010 00980 5০০ 1190 8, 81019 17991501081 91)6120$ 2100105 0116 ০010 €091৫%, 

িস্তু গাম্ধীজণর এই ভীত সম্পূর্ণরূপে ভুল। তৎকালীন রাজনৌতক কোন্দলের 
এতটুকুও খবর 'যাঁন রাখেন 'তানই বলবেন সুভাষচন্দ্রকে নিজেদের শান্তিতে প্রাতরোধ 
করার ক্ষমতা বা মূরোদ সোঁদন ০1৫ ৪৪: ও তাঁদের অনুগামীদের সামান্যই ছিল। 
গাম্ধীজীর নাম ও প্রভাবকে ব্যবহার করেই এবং কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্ট ও 
[সপ আই-এর ভশরুতা ও 'িবঞ্বাসঘাতকতার ছোবল দিয়েই সুভাষচশ্দ্ুকে তাঁরা কাবু 


বট 


করে ফেলেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে কংগ্রেস থেকে তাড়াতে সমর্থ হয়োছলেন। 
স্থভাষচগ্দ্রের ব্যান্তগত শন্রু ওহড গার্ডদের মধ্যে কেউ ছিলেন না, তৎপরবতশ ঘটনার 
বিচারে একথা একান্তভাবে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই ভুল বিচারের পাঁরণাম 
মহাত্মা গাম্ধীকে হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে হয়, ঘোর সাম্প্রদায়ক পারাক্ছিতিতে 
দেশ ভাগের সময়, তাঁকে কতকটা বাদ 'দিয়েই ইংরেজদের দঙ্গে ওল্ড গার্ডদের সমঝোতার 
সময়। তথন সর্বাবষয়ে প্রায় নিঃসঙ্গ এই একক নেতা আর একবার সাম্রাজ্যবাদের 
1বরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেলে কাকে কাকে সহায়কারশ পাবেন তা খুজতে 'গয়ে 
দেখলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে তাঁকে তখন কংগ্রেস নেতৃত্বের বরুদ্ধেই 
সংগ্রাম করতে হবে। সৌঁদন 'নিভ'রযোগ্য কোন সাথী খখজে পানাঁন'তাঁন। এমনাক 
তখন 19111051955 জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি প্রভৃতির উপরে নিভ'র 
করেও আবার সংগ্রামের ডাক দেওয়া যায় কিনা তাও সঙ্গোপনে বিচার করে দেখে- 
ছিলেন। কিম্তু কোথাও আশার আলো দেখতে পানান। সেই নিঃস্ব দিনগৃলিতে 
মহাত্মা গাম্ধী একমাত্র সুভাষচন্দ্র বা জাপানে আজাদ হন্দ বাহনীর মবধিনায়ক 
নেতাজী সঃভাষের উপর আবার নতুন করে একটা টান অনুভব করতেন। 
স-ভাষচন্দ্রের মত্যু সংবাদ তিনি ঠকছহতেই শীবশ্বাম করতে চানাঁন এবং সৃভাষ মত, 
তিনি আর নেই, নিজের মত্যুকাল পর্যন্তও গাম্ধীজী এ-কথা বাস করে যানান। 

সুভাষচন্দ্র নিজে জানতেন, ট্ব০০০৫৬ 1799 00176 10016 1821] (0 299 
[79615092811 2170 ০ ০] 08056 17) (1115 011515 11101) 7১818010 61710, 11 
16 1180 96০1) ৮111) 05--/০ ৯০110 179০ 2, 108107165, 301 106 ৮125 ৬/111) 
(0০ 01৫ 20910 20101110011, 73715 01১6 71019551702, 2£91156 106 1195 
00116 1706 17)016 11817) 0119 0116 80961৮10195 91 0170 12 51051512105. 1180 ৪, 
[0105 1? (১৯৩৯ সালের ১৭ এ্প্রল জামাডোবা থেকে ইংল্যান্ডবাসী অমিয়নাথ 
বসকে লেখা ।) তাছাড়া ১৯৩১ সালের ২৮ মার্চ জওহরলালকে তান একটি চিঠি 
1লখেছিলেন। তাঁর 'নিজের ভাষায় & 91818115 811. 1০101, প্রায় বিশ পৃন্ঠার সেই 
দীর্ঘ চিঠির জবাব পণ্ডিত নেহরু কোনোদিনই দেনান। একেবারে চারপাশ থেকে 
পণ্ডিত নেহরুর সমালোচনা করে সুভাষচন্দ্র এ পন্রট 'দয়েছিলেন। জওহরলালের 
আস্তরিকতা ও ব্যান্তগত মযাদাবোধ 'কিছমান্ত ক্ষন না করেও তিনি সোজাসাজ প্রশ্ন 
করোছলেন, ণ 91010 100৬ 11719 9০0 10 ০1211 908]1 00110 2100 
[01081520106 1001 1) ৬805 6610678116155 ০০ 10 162119110 06121]5.[ 
9110010 219০ 11156 (০ 1070/ 11126 500 810) 50০98981156 01 16156 01 091161751 
91116105601: 33819011850 ০: 509100901)1178 6156 ১ দ-ঃ খের বিষয় পণ্ডিত নেহরু 
তারপর দীর্ঘকাল বে*চে থাকলেও এবং দশর্ঘাদন ভারতের প্রধাননশ্নী থাকলেও 
সুভাষচন্দ্রের এ প্রশ্নের উত্তর 'দিয়ে যেতে পারেননি, তান শেষ পধানস্ত 'ি ছিলেন ! 

৮। আম বলতে চেষ্টা করেছি, মত ও পথের যত পার্থকাই থাকুক; 'ছ্িতীয় 
মহাষণ্ধের প্রাকালে গাম্ধীজী যাঁদ সঙ্গী হিসেবে সভাষচন্দ্রকেই বেছে 'নিতেন, 
পরবরতঁকালে ভারতের ইতিহাস তাহলে এমন 'বিয়োগান্তক নাও হতে পারতো । অথচ 


১ ২৩৯ 


মত ও পথের ক্ষেত্রে দ'জনের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য ছিল বিরাট । আঁহংসার সঙ্গে 
1581001161%-এর মিলন কঠিন, অসম্ভব না হলেও । £২5৪100110-এর রশীতিনীতিতে 
সশস্ব-নিরস্ম সহিংস-আহংস সংগ্রামের অচ্ছৃৎ সম্পর্ক থাকতে পারে না । সেখানে কোন: 
ব্যাপারেই কোন জলঅচল ভাগ রাখা যায় না। ককিম্তু মহাত্মা গাম্ধীর গভীরতম মিশন 
ছিল পৃথিবীকে সংগ্রামের একটা নতুন হাতিয়ার দেওয়া, আহংসাঃ যে সংগ্রামের নাম 
আঁহংস-সংগ্রাম । ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন এমন কখনই 
মনে করা যায় না। তবে তিনি আশা করতেন ভারতের স্বাধীনতা হয়তো ইংরেজদের 
সঙ্গে বোঝাপড়া করেও বিনা সংগ্রামে পাওয়া যেতে পারে, তারা স্বাধীনতা 'দিতে, 
বাধা হতে পারে নানা রকম অবস্থার চাপে । কিস্তু দেশের অভ্যন্তরীণ পুনগ্িন, 
পৃথিবীতে শাস্তির প্রতিষ্ঠা করা? মনষ্যসভ্যতার যান্লাপথে একটা নতুন মোড় সৃষ্টি 
করা, এসবই তাঁর দ্বপ্নের ভারতের সাধনা । এখানে বা এক্ষেত্রে তান রাজনৈতিক 
নেতার চেয়েও অনেক বড়ঃ তিনি প্রফেট । পালাটশিয়ান বা স্টেটসম্যানকে সার্থক 
রাজনপীতিক হতেই হবে কিন্তু একজন প্রফেটকে তাঁর নিজের সময়ে মত্যুবরণই করতে 
হয়, নতুবা তাঁকে ক্রুশাঁব্ধ করে মেরে ফেলা হয়। প্রফেটরা নিজ নিজ যূগে ফেল 
করবেনই। এই 'বফলতা, এই ্র্যাজোঁডর মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবনের এমন একটা 
শাশ্বত মূল্য থেকে যায় যা হীতহাস বা মানব সভ্যতার মেরুদণ্ড রচনায় সাহাধ্য করে, 
সর্ষকালে, সর্ববগে। একজন স্টেটপম্যান তাঁর সময়টুকুতে যা দেবার 'ছিল 'দিয়ে ফুরিয়ে 
যান। কন্তূ একজন প্রফেট, একজন সাধক, অনস্তকালের জন্য অফুরান সম্পদ 'দয়েই 
যান। তাই প্রশ্ন করতে হয় £ কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় 
আসো । 

আগের কথায় ফিরে আদসি। একটা ছোট পয়েপ্ট উল্লেখ করা দরকার । 
স:ভাষচন্দের ক্ষমাহণন ও আপসাবরোধী সংগ্রামের চাপে পড়ে দক্ষিণপন্থী বা গাম্ধী- 
অনুগত কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকেও শেষ পর্যন্ত আইন অমান্যের কথা বলতে হয়। তার 
জন্য স্থানে স্থানে সত্যাগ্রহ কমিটি গঠিত হতে থাকে, এমনকি 'ড্রিল পর্যন্ত শুরু হয়! 
স্তু সুভাষচন্দ্র জাতিকে হধাশয়ার করে দেন, কংগ্রেসের তরফ থেকে সংগ্রামী 
তোড়জোড় দেখেই যেন কেউ 'নিশ্স্ত না থাকেন। আবার একটা চৌরচৌরা, 
হরিজন উদ্ধার বা গাম্ধী-আরউইন প্যাক্লের মত অজুহাতে যেন গাম্ধীজী বা তাঁর 
অনুগামশরা সহসা সংগ্রাম বদ্ধ করে দিতে না পারেন সোঁদকে খেয়াল রাখতে হবে। 
এমনাঁক শেষকালে জয়প্রকাশ নারায়ণও সুভাষচন্দ্রের কাছে তাঁর শেষ পন্নে এ সম্ভাবনা 
আছে বলে স্বীকার করেন যে, সংগ্রাম চালু করে দিয়ে দক্ষিণপন্থীরা ভিতরে ভিতরে 
সমঝোতার প্রয়াসও চালিয়ে যেতে পারে, সে সম্বদ্ধে সাবধান থাকতে হবে। 

রাজকোট প্রজা আন্দোলন ও সে উপলক্ষে গান্ধখজীর অনশন ইত্যাঁদ ব্যাপারে 
কংগ্রেস সভাপাঁত সুভাষচন্দ্র গাম্ধীজীর অনশন পছন্দ করেনান। রাজকোটের 
ব্যাপারে বারবার অনশন, বড়লাটের হস্তক্ষেপ কামনা, ফেডারেল কোর্টের প্রধান 


ধবচারপাঁত স্যার মরিস গাওয়ারের মধ্যস্থতা স্বীকার সূভাষচদ্দ্রের ভালো লাগেনি । 
রাজকোটের ব্যাপারে শেষপর্যন্ত গাম্ধীজী বোকাই বনে গিয়েছিলেন বলা যায় 


২৪০ 


নিজের ভুল লংশোধন করতেও অবশেষে তাঁকে একবার অনশন করতে হয়। 
সভাষচদ্দর প্রধান আপাঁত্ত এই যে গাম্ধীজী দেশের মধ্যে হিংসার বাতাবরণের 
যুক্তিতে দেশব্যাপ? লাম্রাজ্যবাদ বরোধশী আন্দোলন করছেন না, দেশের মধো তখন 
ছয় শতাধক রাজারাজড়া ছিলেন, তাঁদের অধীনস্থ প্রজাদের 'নয়ে সামগ্রিক প্রজা 
আন্দোলন বন্ধ রেখেছেন, অথচ রাজকোটের রাজা ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে লড়াই করতে 
লেগে গেলেন, সমগ্র দেশের তুলনায় ও সমস্ত প্রজা আদ্দোলনের পাঁরপ্রোক্ষতে 
যার একটা মাছির সমানও মূল্য হতে পারে না। তাছাড়া তাঁর এক চিঠিতে 
তিনি এ ব্যাপারে যে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ আভযোগ্াঁট .উখাপন করোছলেন 
তা হল রাজকোটের প্রজাদের 'নজস্ব দায়িত্ব পালনে তাদের বিরত রেখে গাম্ধীজী একা 
কেন তাব্দর হয়ে লড়তে বা অনশন করে মরতে যাবেন 2 দেশের সর্বসাধারণের 
তাদের নিজেদের বোঝা 'নিজেরা যাঁদ বহন করতে, নিজেদের স্বাধীনতা নিজেরা অর্জন 
করতে অগ্রসর না হয় তবে ব্যন্তবিশেষ বা গাম্ধীজণর একার সংগ্রামে তাদের কখনও 
সাঁত্যকার ম:ন্তি হতে পারে ক? সূভাষচন্দ্র বারবার বলেছেন যে দেশের আপামর 
জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে 'লপ্ত করতে হবে, তাদের সংগ্রাম প্রধানত তাদেরই 
করতে হবে, তাদের হয়ে তাদের স্বরাজ গাম্ধীজশ বা কয়েকজন নেতা এনে 'দিতে 
পারেন নাঃ তা করতে গেলে জনসাধারণকে জাগানোই হবে না, তাদের স্বার্থত্যাগ 
করতে ও শান্ত অর্জন করতে সাহায্য করবে না। তাতে দেশের ক্ষাতই হবে। 

আপামর জনসাধারণকে সংগ্রামে লিপ্ত করতে গাম্ধীজী 'কছ্‌ করেনান একথা 
1কন্ত; ঠিক নয়, বস্ত;ত ভারতকে গাম্ধীজীর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক মূল্য বোধহয় 
এইখানেই যে 'তাঁন সর্বসাধারণকে এমনাক গ্রামের মেয়েদেরও সংগ্রামে টেনে 
এনোছিলেন। শেষ পধন্ত সেই সংগ্রামের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কোথায় কতটা ভূল 
করেছিলেন সে প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু তিনি দেশের লোককে সংগ্রামের বোঝা নিতে 
উদ্বপ্ধ করেননি, এমন আভযোগ কত্রাই চলে না। 

তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহসা সবাইকে বাদ 'দিয়ে একাই তি'ন মরণপণ অনশন 
করতে লেগেছেন। গোটা দেশ তাতে ডী্িগ্র হয়ে উঠেছে, িকম্তু অপর কাউকে তান 
তাঁর অনশনের সমর্থনে ডাকেনাঁন, দেশকে নীরব দর্শক হসেবে দাঁড় কারয়ে 
রেখেছেন। বন্তূত কখনও কখনও দেখা গিয়েছে যে আত সামান্য কারণেও হয়তো 
কোনো কারাসঙ্গীর প্রাত অন্যায়ের বিরদ্ধেআমরণ অনশন ঘোষণা করে বসেছেন, এবং 
নিজেই আবার বলেছেন যে তাঁর কাছে কোন: সংগ্রামটার প্রায়োরটি বা অগ্রাধকার 
বোঁশ, কোনটা অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয়, এসব 'বিচার-টিচারের জ্ঞান তাঁর সবসময় 
থাকে না। “ইনার ভয়েস'এর আদেশ তাঁর কাছে কখন কীভাবে উপাস্থিত হবে তাষেন 
[তান নিজেও বুঝতে পারেন না। তাঁর চলাফেরা মাঁতগাঁত তাই অনেকের কাছেই 
আনপ্রোডক্‌টেবল হয়োছিল, হয়তো নিজের কাছেও । 

সুভাষচন্দ্র গাম্ধীজজীকে িখোঁছলেন পদ্ছ প্রস্তাবের মূল্য যদি স্বীকার করতে 
হয় তবে এবারে আপনার উচিত প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের চার আনা সদস্য হয়ে কংগ্রেসের 
দায়ত্ব পুরোপনার হাতে নেওয়া । গাম্ধীজী কংগ্লেসের চার আনার সদস্যও নন; 
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কগ্রেসের তিনি কেউ নন, তথাপি কংগ্েসকে তার মতান[যায়ী চলতে হবে এমনকি 
ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য কে কে হবেন তাও তাঁরই মতামত নিয়ে করতে হবে। 
তাই যাঁদ হয় তবে গাম্ধীজী কংগ্রেসের সদস্য হয়ে তার পুরো দায়িত্ব হাতে নিন। 
একস্তু গাম্ধ'জী তা নেবেন নাঃ কংগ্রেসের দায়িত্ব ও রপাঁতনীতি পরিচালনা করার 
আধকারও 'তাঁন চান বা দাবি করেন না। অথচ কংগ্রেস সর্বদা তাঁরই মুখ চেয়ে বসে 
থাকবে । এ এক অসম্ভব পরিস্থিতি । 

শুধ্‌ তাই নয়, কংগ্রেসের বাইরে বসেই কংগ্রেস ও দেশের উপর 'তাঁন যেন এক 
একটা আন্দোলন ও সংগ্রামের দায়িত্ব চাপিয়ে দিতেন। কখন: 'তিনি অনশন 
করে বসবেন তা কংগ্নেসের ওয়াকিৎ ক্িটি বা সভাপাতরও সবসময় আগে জানার 
উপায় থাকত না, এ ব্যাপারে তিনি পরামর্শ করতেন না। আন্দোলন বম্ধ 
করে দেওয়াও যেন একমান্র তিনি 'নিজেই নিজের খু শিমত করে দিতে পারতেন। 

তাঁর অনশনের প্রকীতি নানারকমের এবং আনপ্রেডিক্টেবল, যা আগে থেকে বোঝার 
উপায় নেই। সুভাষচন্দ্র বলেছেন যে অনশনের তান বিরোধী নন, ব্যন্তিগভ 
অনশনেরও নন, কিন্তূ সর্বভারতায় পরিপ্রোক্ষিতে মহাত্মা গাম্ধীর মত ব্যন্তি সম্পূর্ণ 
নিজের দায়িত্ব ও সীমার মধ্যে গাণ্ডবদ্ধ ব্যান্তমান্র নন, তান যে কারণেই হোক সমগ্র 
জাতির প্রতিভ জাতির 'পিতা। জাতির 'পতার পক্ষে যখন তখন যাতা করা বা 
ঘোষণা করে দেওয়ার অধিকার 'কি এতই স্বাধীনভাবে খাটানো যায়? সমগ্র জাতির 
বোঝা তাঁকে একা বহন করারও আভমান রাখা উচিত নয়। ব্যান্তগত অনশনও 
বথার্থ বলে মেনে নেওয়া চলে যেখানে তা গণজাগরণ ও গণসংগ্রামের জন্য 
প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় । তাছাড়া মহাত্মা গাম্ধী জাতির এমন একটা সম্পদ যাঁকে 
সহজে হারানো দেশের পক্ষে সভ্ভব নয়, তাই নিজের জীবন নিয়ে অমন ঘন ঘন ঝ%কি 
নেবার আঁধকারও তাঁর হয়তো নেই। মহাত্মা কেন তাঁর এই জ্ঞাতীয় দায়িত্বের 
কথা ভুলে যান যেখানে তাঁর জীবন সমস্ত দেশের মানুষের কাছে এত গুয়ুত্থপূর্ণ ? 
দেশের সকল শ্রেণীর কংগ্রেসের 'ভিতরকার সব দল-উপদলেরই আস্থা আছে একমান্ত 
গাম্ধীজগর উপর । একমান্ত 'তিনিই দেশকে একত্রিত রাখতে পারেন। তাই তাঁর 
পক্ষে কোনরকম ঝোঁক বা পক্ষপাতিত্ব নেওয়া উাঁচত নম্ন । এ! 10: 205 15850101178 
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গাম্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র-দজনের মধ্যে কোথাও খুব গভীর একটা টান ছিল 
গাম্ধীজী তাঁকে প্রত্যেক পন্নে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে,রাজনোঁতিক 'দিক থেকে তাঁর এবং 
তাঁর দাদা শরৎচ্দু বসুর সঙ্গে গাম্ধীজনীর যত পার্থক্াযই থাকুক, যত মতাস্তরই থাকুক, 
কোন অবস্থাতেই তা মনাস্তরে পাঁরণত হবে না। প্রত্যেক চিঠিতেই বাপূর ভালবাসা, 
রুগ্ন সুভাষচন্দ্রকে নিজের হাতে সেবাষত্ব করার ইচ্ছা তিনি বারবার প্রকাশ করেছেন । 
সূভাষচন্দ্রও তাঁকে প্রত্যেক পন্পে ব্যান্তগতভাবে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাতে ভুল 
করেনান। 

এতৎসত্ও দুজনের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য কিছতেই দূর করা গেল না। 
ব্যান্তগত প্রচেম্টা বা উদ্যমে দুই বিরোধী মত-পথের মিল কোথায় হতে পারে 
গাম্ধীজী তা বুঝতে পারেনান। কিন্ত সুভাষচন্দ্র বারবার বলেছেন, যদি আবার 
ইংরেজের বিরদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন গাম্ধীজী, তাহলে তিনি সব ভূলে 
মহাআর অনুগত একজন সৌনিক হসাবে সব কিছ এমনাঁক প্রাণ পযন্ত দিতে প্রস্তুত । 
তাঁর সহকমর্শরাও তখন গাম্ধীজীর পথে অগ্রসর হতে 'ছিধা করবেন না। সুভাষচন্দ্র 
এই আত্মসমপণণের সোঁদন একটিই মান্র শর্ত 'ছিলঃ তা হল আঁবলব্বে চরমপন্র দিয়ে 
দেশব্যাপী সংগ্রামের প্রস্তুতিতে লাগা এবং সব রকম আপোসপন্থধ বা আপোসের 
মোহ পাঁরত্যাগ করা । কিল্তহ গাম্ধীজী দেখাচ্ছেন দেশে প্রচ্ছা্য হিংসার বাতাবরণ 
রয়েছে, শুধু সংগ্রামের কৌশলের ব্যাপারে নয় ভবিষ্যং জাতি গঠনের ক্ষেন্রে 
পারকজ্পনা রচনা নিয়েও পার্থক্য রয়েছে । বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস 
প্রেসিডে্ট থাকাকালীনই তাঁর নেতৃত্বে ভারতের প্্যানং কমিটি তৈরণ হয়। 
[িক্পায়নের পথেই ভারতের অর্থনোতিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন হ্বকার করা হয়। 
পণ্ডিত নেহেরুকে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিম গাম্ধীজী ও কটুর 
গাম্ধীবাদীরা মনে করেছিলেন স.ভাষচন্দ্রের এই অর্থনৈতিক পাঁরকজ্পনা কুটীরশিষ্প 
খাদি ও গ্রামস্বরাজের পরিপন্থী চিন্তা । অতএব রাজনোতক সংগ্রামেব কলাকোৌশলের 
ক্ষেত্রেই শুধূ নয়, ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থনোতিক ও সামাজিক পুনগঠিনের ক্ষেত্রেও 
সুভাষচন্দ্র সঙ্গে তাঁর দ:স্তর ব্যবধান আছে বলে গাম্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা 
মনে করোছিলেন। কিন্ত; ভারত স্বাধীন হবার পর পণ্ডিত নেহর;র নেতৃত্বে দেশের 
অর্থনোৌতিক ব্যাপারে প্ল্যানিং কামশন প্রায় স্ট্যাটুটারি মযাদা পেয়ে এসেছে। পাশ্চাত্য 
ও সোঁবয়েত ধাঁচের শিল্পায়নের পথে ভারতের এক ধরণের পঁবকাশ' ঘটেছে সন্দেহ 
নেই। কল্তু 'এ ধরণের বিকাশ ভারতের সাঁত্যই ভাল করেছে কিনা, ভারতকে 
অর্থনোতক ও ( শেষ পর্যন্ত) রাজনৌতিক 'দিক থেকেও পরানভ'র করেছে কিনা সে 
প্রশ্ন আজ উঠেছে, 'বিক্প পথের অনুসম্ধানও চলেছে, গাম্ধীবাদী পথও গ্রাহ্য ইচ্ছে 
না। সে অনেক কথা, অনেক বিতর্ক, গকম্তু তার মূল এীদনই সংক্ষমভাবে উপস্থিত 
হয়োছল। একথা বলা যায় মহাত্মা গাণ্ধীর অর্থনৈতিক দ্বপ্ন যেমন ব্য" হয়েছে বা 
ব্যর্থ করা হয়েছে তেমন সূভাষফচন্দও আজ থাকলে প্ল্যানিং কমিশনের কশীর্তিকলাপ 
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কোন্‌ চক্ষে দেখতেন কে জানে? আমরা বলতে পারি ঘটনা স্রোতে এই দুই 
মহানায়কই ঠিক কাজ করেছিলেন, আবার ভূল কাজও করেছিলেন । 

৯। তব; ক্ষেত্রাবশেষেও কি দুজনে স্বেচ্ছায় মিলিত হতে পারতেন না ? গান্ধী ী 
মনে করতেন যে তা পারা যায় না, 'কিম্তু লুভাষচন্দ্র মনে করতেন নিশ্চয়ই পারা যায় 
ও যেত। এবং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ১৯৩১৯ সালে স.ভাষচন্দ্ুই ঠিক ছিলেন, 
গাম্ধীজীরই ভুল 'ছিল। এই যে ১৯৩৯, ১৯০০-৪১ সালে আন্দোলন শুর করার 
ব্যাপারে এত সব নীতিগত শর্ত পালনের উপর জোর 'দিয়োছলেন গাম্ধীজী, ১৯৪২ 
সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তাঁর কোন শর্তটা প্রাতপালিত হয়েছিল? তখন 
1তাঁন কোন, যন্ততে 1০8৬০ 89 (0০ ৪০৫ 870 4১179101) বলে, “করেঙ্গে ইয়ে 
মরেঙ্গে” বলে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে আদেশ 'দয়ৌোছলেন ? তখন কোথায় 
ছিল তাঁর দেশের মধ্যে অবিমিশ্র অহিংসার বাতাবরণ বা কংগ্রেসের মধ্যে দূনশাত 
অবসানের শর্তঃ ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে তিন বছরে ভারতের 
সামাগ্রক অবস্থার কী পরিবর্তন হয়েছিল ঃ সূভাষাঁবহীন ভারতবর্ষ গাম্ধীজীর 
সবাক বিপ্লব ঘোষণার পক্ষে কতটুকু তোর হয়েছিল ? বরং বলা যায় গাম্ধীজীর পক্ষে 
ও কংগ্রেসের পক্ষে অবস্থাটা তখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল 'কিছ না করলেই যেন 
নয়। 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁদের সম্পূর্ণভাবে 'নরাশ করেছে, এদিকে জাপান থেকে 
নতুন আগ্রাসনের 'বপদ দেখা দিয়েছে, দেশে ভয়াবহ দ-ভক্ষের ছায়া, ভারতকে 
সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে ফেলেছে, ইংরেজ । মুসাঁলম লীগের দাঁবদাওয়া আরও বোঁশ 
জোরদার হচ্ছে, যুদ্ধে 'ব্রাটশদের হেরে যাওয়ার সন্তাবনাও দেখা দিয়েছে এবং পরাজত 
ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ভারতকে 'কিছু দেবার ক্ষমতা থাকাও সম্ভব নয়, চতুর্দিকের এহেন 
উপায়াম্তরহীন পাঁরাস্থিতিতেই গাদ্ধীজী তখন “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের ডাক 
দেন। তবে ডাক দিয়েও গাম্ধীজী তক্ষযীন লড়াই ঘোষণা করেননি, বড়লাটের সঙ্গে 
শেষ কথা বলার অবসর খঃজেছিলেন। কিন্তু বড়লাটই সসৈনো ঝাঁপিয়ে পড়েন 
িদ্রোহভাবাপল্ন ভারতের উপর । 

১৯৩১ সালে সুভাষচম্দ্র যখন ভারত সরকারকে চরমপন্ত 'দয়ে কংগ্রেস ও 
গাম্ধীজীকে সংগ্রামী পথে অগ্রসর হতে বলেছিলেন, তখন তাঁরা নিজেদের সুবিধামত 
পরিস্থিতিতে নিজেদের শর্ত অন:ধায়ী পারক্পিত ও সংগঠিত উপায়ে লড়তে 
পারতেন। কিন্তু ১১৪২ সালে না ছিল সেই সংগঠন, না 'ছিল সেই প্রস্তুতি, না ছিল 
সুস্পষ্ট দু নেতৃত্ব অথচ ইংরেজ ও সাম্প্রদায়ক শান্তসমূহ তখন অনেক বোশ 
সংগঠিত। সুভাষচন্দ্র তরি এক পন্রে একথাও বলেছিলেন যে, শন্রুর সঙ্গে লড়াইতে 
সময় ও সুবিধার বিচারও করতে হবে, নিজেদের সুবিধামত আমরা সংগ্রাম ঘোষণা 
করব, না শত্রুপক্ষ আমাদের উপরে একটা সংগ্রাম চাপিয়ে দেবে, এ প্রশ্ন প্রত্যেক 
স্টর্যাটে জিস্টকে প্রত্যেক জেনারেলকে 'বিচার করে দেখতেই হবে। ১৯৪২ সালে সবত্মিক 
সংগ্রামের ডাকটা সময়োচিত হয়েছিল, না ঠিক মহূর্তটা আগেই পার হয়ে গিয়েছিল, 
তার 'বিচার করার এখন সময় হয়েছে । মনে রাখা দরকার ১৯৪২ সালের নংগ্রাম ব্যর্থ 
ও পরাঁজত হয়েছিল। আজাদ 'হন্দ বাহনীর কার্যকলাপ ও নৌ-বিদ্রোহ 'দিয়েই 
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সম্ভব হয়েছিল ভারতের সংগ্রামী চেতনার পুনরুদ্ধার, যার পাঁরণামে মিলে ছিল 
ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা, যার স্বাদ মহাত্মা গাম্ধী ও অসংখ্য নিরপরাধ জীবন্মত 
নরনারীর কাছে অত্যন্ত তিস্ত হয়োছিল, যে-তিস্ততা আজও দূর হয়ান। 

১০। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪১ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র দাক্ষিণ- 
পন্থীদের শাক্ততে থাকতে দেনাীন। শেষবারের মত গাম্ধীজীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া 
করার চেম্টা করোছলেন 'তাঁন ১৯১৪০ সালের ২৩ ডিসেম্বরে লেখা চিঠিতে ।' অথচ 
সে সময় 'তিন জেলখানায় অনশন করার পর এলাগন- রোডের বাড়তে এসেছেন এবং 
দেশ থেকে পালাবার আয়োজন করছেন। জবাবে মহাত্মা প্রথমেই তাঁকে একটা 
কমপ্লিমেণ্ট দেন এই বলে ০৪ 21০ 111091915531619 11001701111 01 ৮০11. 
বস্তুত সুভাষচন্দ্র বন্গ এবজন আঁদ্বতীয় অদম্য নেতাই শুধু ছিলেন না, গাম্ধীজীর 
কাছে এই একাঁটই মাত্র ব্যান্ত সেদিন ভারতে ছিলেন যানি তাঁর প্রকৃত বিরোধিতা করার 
সাহস ও শান্ত রাখতেন। আর সবাই ছিলেন গাম্ধীজশর ছায়া মান্ত। বাংলা কংগ্রেস 
এবং তাঁর ও শরৎচন্দ্র বসুর উপর থেকে শান্তমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার জন্য 
সুভাষচন্দ্র মহাত্মাকে 'িলখোছলেন চিঠি । ২৯ ডিসেম্বর তার জবাবেই গাম্ধীজী এ 
কথা 'দিয়ে শুর করে জানান এ 178০ 00 0০০1) 10) ০01090102(101 ৬101 
[$10018118 99119 ( অথাৎ সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও বাংলা কংগ্রেসের উপর শাস্তমলক 
ব্যবস্থা জার করার আগে তৎকালীন কংগ্রেস প্রোসডেণ্ট মৌলানা আজাদ বা তাঁর 
ওয়াঁর্কং কমিটি গাম্ধীজশীর মতামত নেনাঁন । এই খবরটা পাওয়া গেল এবং গাম্ধীজীর 
সঙ্গে মৌলানা কতটা পরামর্শ করে চলতেন তাও বোঝা গেল। নেতারা তখন এক 


একটা ঘটনা ঘাঁটয়ে “গাম্ধীজীক জয়” বলে সব শুদ্ধ করে 'ানতেন।) তারপরই 
গান্ধী লিখছেন “89 ৬1161 1920 117 (1)6 19819012001 (116 090191018 [ 


০01110 1106 11611) 21010101105 01 1, 1 011) 501011590 (196 900 ৬0 
0150111511151) ০61৮/০017 01501191116 170 11015011111)0. 

হায়, কংগ্রেসের মধ্যে শৃঙ্খলা বা 'ডা্সপ্রন রক্ষার উদ্বেগ। এই কংগ্রেসের. 
[ভিতরকার দুনর্গাত ও বোগাস মেম্বারশপের অজ.হাতে গান্ধীজী সুভ।ষচন্দ্রের ডাকে 
সত্যাগ্রহ জাতীয় আন্দোলন শুর করতে নারাজ 'ছিলেন। আবার ১৯৪৮ সালে 
মত্যুর অন্পাদন আগে মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেসকে একদম ভেঙ্গে দিতে বলোছলেন, যা 
বলা যায় তাঁর লাস্ট টেস্টামেণ্ট। কংগ্রেসকে তিনি অরাজনৈতিক লোকসেবক সঙ্মে 
পরিণত করতে বলেছিলেন নিজের সঙ্গসাথীদের । সুভাষচন্দ্র যখন ফরওয়াড” রক 
গঠন করতে বাধা হন, তখনও তান কংগ্রেসের একজন মহাভন্ত, তখনও 'তনি কংগ্রেসে 
আরও লক্ষ লক্ষ লোক টানতে হবে বলে নির্দেশ 'দিচ্ছিলেন তাঁর বম্ধূবাম্ধবদের এবং 
কংগ্রেসের কোনো ক্ষাত করতেই তান রাজ হনান। 'ডাসিপ্লিন ভাঙ্গতে 'তাঁনও তো 
রাজি ছিলেন না। কিন্তু হায় গাম্ধীজী, হায় সুভাষচন্দ্র উভয়কেই শেষ পযন্ত 
কংগ্রেসকে একটা দগ'ষ্ধযব্ত প্রাতষ্ঠান মনে করে তাকে পাঁরত্যাগ করার নির্দেশ 'দিতে 
হয় দেশবাসীকে | ইতিহালের কা নিষ্ঠুর পরিহাস । 

গাম্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে সেই চিঠিতে লিখছেন, 8৪% [ 05216 88766 ৮1012 9০0৮) 
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5101)61 ০0 300 89 100016 (1181) 9. 1078091) (01 1176 2100018118 99171 ৪3 181 5 
17010018110 19 00119611860. 7301 ৪ 1981) 1183 6০ 101 00150191106 ৮০6016 
00100181165, [1000৬ 01196 111 73617691 12 39 0160010 10 101700101 
৩76০101৬615 911000 5০৪ চ০ [1000৬ ০০ 1186 501 0810 ০217 010 
6৮০1) ড101)00 9010%1655. 01 (106 05017£555 1085 [0 1181080 5011061)0৬ 
10061 006 $6৬616 1)81)0108). 

১১,০০০4৯৪ 001 9০001 3100 1010817 0. 10. (০111 01599161006) [ 01)101 
₹/10) [01091016176] 016160093 06066) ০010 2110 106১1 13 1001 [009$1015, 
শ'21] 0106 01 03 29 90196166৫ (0 01) ০011)0175 ৬16৬) 96 10009 991] হা 
017610170 090903 0110061) 00611 ৫9501281101) 118 81621. 10 06 076 
88110, 

71621010115 15% 05 109৬6 0100 21)0901161 16170911010 11001009915 01 01)6 
881019 9970115 01091 ০ 216, ০1৩১ 3808 


এইটাই নুভাষচন্দ্রের কাছে গাম্ধীজশীর লেখা শেষ পন্ন। জীবনে আর তাঁরা 
মিলতে পারেনাঁন। কিন্তু দুজনেরই শোচনীয় মতত্যুর পরে একটা মিলনভুম দেখতে 
পাই, যাঁদও তা এক বৃহৎ ও মহতী সর্বনাশের পরে। ১৯৩৯ সালে বা ১৯৪০ সালে 
সুভাষচদ্দ্ের সঙ্গে তান হাত মেলাতে পারেনান। 'কম্তু ১৯৪২ সালে তো কেউ 
ভচ্ছুৎ ছিলেন না। 1421 7100555 0০ 8০৫ ৫15005565 এর মত এই দুই ব্যান্ত 
যা ভাবতেন ঘা চাইতেন, তা সব মুছে দিয়ে ইতিহাস সবাইকেই তাদের ইচ্ছা আনচ্ছার 
বাইরে ঘাড় ধরে ঠেলে নিয়ে যায়। যার জন্য বলা হয় সাবজেকাটিভ ফোর্সের চেয়ে 
ভাবজেকাঁটভ ফোর্সের শন্ত কয়েক গুণ বেশি । তবে একথা ইতিহাস মনে রাখবে যে 
সুভাষচন্দ্রের দিক থেকে মহাত্মা গাম্ধীর দিকে হাত প্রসারিত করে রাখার চেষ্টা কখনই 
ক্লাস্ত হয়ানঃ এমনাঁক টোকিওতে পেশাছে আজাদ হিন্দ বাহনী গড়ে বুণ্ধে নামার 
পরেও । সৌঁদক থেকে সুভাষচশ্দ্রের দরদষ্টি মহাত্মার চেয়ে কম ছিলনা বলেই মনে 
হয়। - 
১১। জনৈক জৈন মুনি গাম্ধীজী সম্পর্কে বলেছিলেন যে কোনও পারস্থিতিতে 
সত্য ও আঁহংসার মধ্যে যাঁদ একটা 'বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে গাম্ধীজী সত্যের 
খাতিরে আঁহংসাকেও ত্যাগ করতে পারেন। যাঁদ কখনও কোন পাঁরাস্থীততে দেখা 
যায় যে গাম্ধীজীর হাতেঃ যে আহংসার অস্ত্র আছে তার দ্বারা সত্যের মোকাবিলা করা 
সম্ভব হচ্ছে না, তখন সত্যকে বড় বলে মেনে নিয়ে আহংসার ক্ষেত্রে অতো 1181010 
('রিজিডিটি ) প?রত্যাগ করা সম্ভব। 

এক্ষেত্রে গাম্ধীজীর সত্য ও আঁহংসার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের 1581 20০11010-এর বিরোধ 
১৯৩৯ মালে প্রকটভাবে একটা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংকট সৃষ্ট করে। গাম্ধীজীর 
সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতাবরোধ এবং তা থেকে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ এবং পরে 
দেশত্যাগ করে প্রথমে জামনিশি এবং পরে জাপানে গিয়ে আজাদাহন্দ বাহিনী নিয়ে 
ভারতকে মস্ত করার আঁভিযানের নাঁতিগত তাৎপর্য বিচারের একটা মনস্তবড় ক্ষেত্র 
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আছে। 

গাম্ধীচারন্্ ও কার্যকলাপের জাঁটলতার অন্ত নেই। কোথায় যে ব্যান্তীটির আর 
কোথায় যে তার শেষ, তাঁর দৃষ্টিতে কোথায় যে সংগঠনের দায় আর কোথায় যে ব্যন্তির 
দায়দায়িত্বের ভূমিকা, সে-সব সাধারণ নিয়মে বোঝা বা 1নয়মা বলীতে, 
দাঁড় করানো সম্ভব নয়। তাঁকে দেখে বা তাঁর অনৃসরণ করে অপর কোনো ব্যান্ত বা 
নেতা যাঁদ চলতে চান তবে তা অসম্ভব, যাঁদনা মহাত্মা গান্ধীর মতই তাঁনও আর এক 
অসাধারণ ব্যাস্ত হন। এই অনন্য ব্যান্তাটকে কী করে সাধারণ মাপের লোকের মধ্যে 
থাপ খাওরানো ধাবে? তাঁর অনুকরণ করতে গেলে তাই তা.হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়, 
এমনকি তা বিপরীত ফলপ্রসূও হয়ে যেতে পারে। গাম্ধীজী সাত্যকার অথ এমন 
সব আগুন নিয়ে খেলা করতে চেস্টা করেছেন যে আগুন, বিশেষ করে ব্যান্তগত 
জীবনের গভীর খাতে প্রবাহিত সেই লাভাকে হয়তো হাওয়া না দেওয়াই উচিত ছিল; 
অনেকে বলবেন। সত্যকে 'নিয়ে তাঁর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার ( একসপোরিমেপ্ট 
উইথ দ্র:থ ) ফলাফল চড়াস্তরূপে প্রমাঁণত হয়ে যায়নি। আহংসার ক্ষেত্রেও, 
বিশেষ করে সবলের অহিংসার প্রকৃত তাৎপর্য ও স্বরূপ তান দেখিয়ে যেতে পারেনান । 
তাঁর ফিলসফিকাল আ্যানাঁকি'জম-এ, সংগঠনের দায়দাঁয়ত্ব অস্বীকার করার ক্ষেত্রে বহ্‌ 
জাঁটলতার সমাধান-স্র তান বের করতে পারেনান। নিজে চার আনা দামের সদষ্য 
না থেকেও দেশের ও পাঁথবীর একাঁট অন্যতম বশাল সংগঠনের দায়দায়ত বহন করার 
য্যস্তিটা তাঁর কী 'ছল, তা পাঁরম্কার হয়ান। তথাঁপ (তান বলে গেছেন আহংসা ও 
অন্যান্য সত্যসম্ধানের ক্ষেত্রে তান ফেল করলেও একথা প্রমাণ হয় না যে আহংসার ও : 
সত্যের পরাজয় হল। বলেছেন 'তাঁন নিজে দুর্বল ও অক্ষম বলে পরাস্ত হয়েছেন; 
কিন্তু তাই বলে আঁহংসা ও সত্যের পরাজয় হয়ান, হতে পারে না। তাঁর চেয়ে 
শ্তমান মানুষেরা একদিন এসে সেইসব শাম্বত মূল্যবোধের আধকতর সার্থকতা 
দেখাবেন । এ সম্পর্কে সন্দেহ করা মানেই তাঁর সত্য-ভগবানকে অস্বীকার করা । 


কিন্তু শেষ কর্থাট তবে কা দাঁড়াল? গাম্ধী না সুভাষ কে বোৌশ সত্যের 
কাছাকাছি? হিধসারই জয় হল না আঁহংসার ? বলা যায় 'হংসারও জয় হয়ানি, 
আহংসারও নয়। কোনোটারই সত্যাসত্য চড়াস্তভাবে প্রমাঁণত হল না। কেবল 
বোধ হয় এটুকুই বলা যায়, হিংসা আহংসা সত্যাসত্য এসবই আপোক্ষিক তাৎপর্যপূর্ণ । 
এরা পরস্পর 'বিরুষ্ধ বলে মনে হলেও মহাকালের পাঁরপ্রেক্ষিতে তত 'বিরুদ্ধধমশ নয়। 
হংসা যাঁর প্রকাশ আহংসাও তাঁরই প্রকাশ । 710901500 ছেড়ে 910151190 [বশ্ব- 
দর্শনের বিচারে টেকে না। সেখানে মততযুও জীবনেরই বাহন, “মরণ বলে আম 
তোমার জীবন তরশ বাই'। শেষ তাহলে কোথায়? খাষি কাঁবর গানের কলিটা 
[দিয়েই শেষ কার “শেষ নাহ যারঃ শেষ কথা কে বলবে £, 
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হরিজন-আদিবালী-ঘজুর ইত্যাদি 


গঠনমহলক কাজের একটা প্রধান অঙ্গ হলো হরিজন আদ্দোলন। 'হন্দু সমাজ 
থেকে তচ্ছৃতপ্রথা দূর করার জন্য গাম্ধীজীর কায'কলাপ যে কত ছিল সে সম্বন্ধে 
কোন কথা ব্লারই দরকার করে না। আমরা কেবল এই আন্দোলন সম্পর্কে যে 
সমস্ত সমালোচনা প্রগাতিপন্থখদের কাছ থেকে শোনা যায়ঃ সে সম্বন্ধে বিচার করবো । 
আমরা জান মহাত্মা গাম্ধী 'হন্দ; সমাজে তচ্ছ্যত প্রথাকে িছ:তেই সহ্য করতে 
পারতেন না, এবং বলেছেন যাঁদ 'হন্দ:সমাজ এ প্রথ্থাকে রদ না করে তবে হিন্দ 
ধর্মের অস্তিত্ব থাকার কোন প্রয়োজন নেই। হিন্দুধর্ম মুছে যাওয়া উাঁচত। 
মান্দরে যতদিন হরিজনদের প্রবেশাধিকার না হবে তিনি ততাঁদন মন্দিরে যাবেন না, 
এই 'ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা এবং কোনাঁদন যানও নি, যাঁদও তিনি পরমভন্ত সাধক ছিলেন 
এবং মাঁন্দিরের প্রয়োজন সর্বদাই স্বীকার করে গেছেন । কন্তুরবা ও মহাদেব দেশাইয়ের 
স্নী একদিন গাম্ধীজণকে না জানিয়েই পূরণর মান্দরে গিয়েছিলেন বলে তান অনশন 
করার মতলব করেন। আঁতিকম্টে তাঁকে সেবার এই পণ থেকে বরত করা যায়। 
যেখানে হারিজনদের স্থান নেই, সেখানে তাঁরও স্থান থাকতে পারেনা, এই 'ছিল তাঁর 
নীতি। ১৯২১ সালে তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে লিখেছেন, “া ৯০91০ 1801) ০০ 
1011) 10 1016965 11101) 15011) 1719 10010117015 ০1 0116 50101016560 0185565. [ 
0010 917 10 ০০ 1000112) ৮০ 11 119৬০ 1০ ৮০ 1£6901179 7 31)0010 ০০ 
11000019015 5০ 01186 [17029 91215 11061 50100%/9) 50106111085 ৪100. 
৪001005 10৬01100 21 01061) 11) 01067 0109 [7779 910059৬০001 0০ [5০ (10120 
010) (17011 10115618016 00110101017” ( 1২0170911) 1২০0119110) 712119112 
08001) 70989 36) | 

“বরং আমাকে ছিন্নীভন্ন করতে 'দিতে আমি রাজ আছি, কিম আমার নিষাতিত 
ভাইদের কাছ থেকে বচ্ছন্ন হতে আম রাজ নই। আম আবার জন্ম নতে চাই 
নাঃ 'কম্ত; যাঁদ আবার আমাকে জম্ম নিতেই হয়, তবে যেন আম এই অচ্ছাঃংদের ঘরে 
জন্ম নিইঃ যাতে আমি তাদের দুঃখ দুদশা ও অপমানের অংশ নিতে পারি এবং 
তাদের এই শোচনীয় অবস্থা থেকে মনুন্তর কাজে লাগতে পারি ।” 

কেবলমান্র রাজনীতির খাতিরে তিনি অহা-ৎদের দাবিকে গ্রহণ করেন নি। অতি 
শৈশব থেকেই মায়ের আজ্ঞা লঞ্ঘন করেও তিনি অচ্ছ্যংদের সাথে মিশতেন । গাম্ধীজা 
অত্যন্ত মাতৃপিতৃ ভন্ত ছিলেন। কিন্তু অচ্ছাুৎদের ব্যাপারে তিনি মা-বাপের আদেশ 
লগ্ঘন করতে কোন প্রকারের দ্বিধা করতেন না। আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন, 
সমাজের 'বরুদ্ধে তাঁর প্রথম বিদ্রোহ একটি অচ্ছযাৎ বালককে ছ'য়ে, মায়ের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে; তিনি সেদিন থেকেই বিদ্রোহ শুর: করেন, বলতে পারা যায়। অনেকে 
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ভাবে যে হরিজনদের হাত করার জন্যই তিনি এই প্রকার রাজনোতিক পথ 'নিয়োছিলেন, 
“পুনাপ্যাকটের” সময়ে অনেকের এই ভ্রান্ত হয়োছল, অন্ততঃ মুসলমলীগ ও 
আম্বেদকরের দল প্রচার করতো যে অচ্ছাতদের হাতে রাখার রাজনোতিক চালের জন)ই 
[তাঁন হারজন আন্দোলন করেন। একথা যে কত বাজে, সেটা গাম্ধখজণর সমগ্র 
জীবন চোখে আঙ্গল 'দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তাঁর জীবনের একটা প্রধান মিশন বা 
উদ্দেশ্য হলো এই হরিজন আন্দোলন । এরমধ্যে কোন রাজনৈতিক চাল ছিল না। 
আদ্বেদেকরের হাত থেকে হরিজনদের হাত করে নেবার কোন কৌশল তাতে ছল না। 
অবশ্য পরোক্ষভাবে সমগ্র হারিজনদের সমস্ত দেশের রাজনৈতিক স্বার্থ দেশের পক্ষে 
আছে বই কি, নাহলে হরিজনরা 'থিষ্টান হোক বা মুসলমান হোক বা 'জিল্লার সাথে 
তাল মিলিয়ে একটা হরিজনস্থান দাঁব করে বস্ুক, এই জাতীয় প্রাতক্রিয়াশশল পথ 
থেকেও সাম্রাজ্যবাদী 01100 270 1016 নীতির অপকৌশল থেকে তাদের বাঁচাবার 
প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল। কারণ একে তো মুসলমানেরা আন্তে আস্তে পাবিস্তানের 
দাবিতে ভারতীয় আন্দোলন থেকে সরে গেলেন, তার উপর যাঁদ অচ্ছা-ৎ সম্প্রদায়ও 
কোনো আম্বে্দেকরের প্ররোচনায় পড়ে জাতীয় সংগ্রাম থেকে সরে যায়, তবে তার মতো 
রাজনোৌতক অপঘাত আর ক হতে পারে? সে ?হসেবে হরিজন আন্দোলনের একটা 
রাজনোতিক মূল্যও আছে। তাছাড়া হরিজনদের নিজেদের মণন্তর জন্যও হরিজন, 
আন্দোলনের প্রয়োজন আছে । হম্দ;সমাজের উন্নাতরও জন্যও তার নিজস্ব মূল্য 
আছে, আর আছে সবার উপরে ষে চিরন্তন মূল্য সেটি, যথা, মানৃষের উপর এমন 
নর্মম অত্যাচার ও অপমান যে অঙচ্ছ্যুতপ্রথায় বর্তমান রয়েছে, সেই প্রথাকে ধংস 
করার মূল্য। ভারতে মানুষের মণীন্তর সংগ্রাম হরিজনদের বেলায়ই প্রধান ও প্রথম, 
নাহলে শ্বাধীনতা, সভ্যতা ইত্যাঁদ কথার কোন মানেই হয় না। গাম্ধীজী পাঁরম্কার 
বলেছেন, ইংরেজরা ভারতবাসীকে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত ও অপমানিত করেছে তারচেয়ে 
বেশী ক্ষাত ও অপমান করেছে বর্ণীহন্দুসমাজ হারজনদের শত শত বছর ধরে। 
কাজেই হরিজন আন্দোলনটা তাঁর কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের চেয়ে কম প্রয়োজনীয় 
আদ্দোলন মনে হয় 'ন। কাজেই যারা মনে করতো যে হারজন আন্দোলন করে 
গান্ধজঁ প্রধান রাজনোতিক সংগ্রাম থেকে দেশবাসীর দম্টি অপেক্ষাকৃত কম গুরংত্ব- 
পূর্ণ ব্যয়ে সারায় দিতে চেয়েছেন, তান তাদের সঙ্গে একমত নন। 

বামপন্থীদের তরফ থেকে আন্দোলনের প্রাতি বিরূপতা কম ছিল না। তারা 
তাদের মতবাদের স্বণ“শিখরে বা ভাইভাঁর টাওয়ারে বসে হরিজন বলেকোন সমস্যা 
গল, একথা মনে করতেন না। কেননা তাদের কাছে সমস্ত ?জীনষই 'ছিল একটা সরল 
কথাতে পধযবাঁস্ত। তারা মনে করতেন মন্দির ও ধর্ম ইত্যাদি ব্যাপারে হরিজনদের 
আঁধকার 'নিয়ে মাতামাতি করার কোন অর্থই নেইঃ যেহেতু তারা ধর্মকে মানেন না 
এবং মান্দরের কোন প্রয়োজনই বোধ করেন না। তাই হরিজনরা মন্দিরে যাবে কেন ? 
বরং কেউ যাতে মন্দিরে নাযায় সেটাই হলো লমস্যার সমাধান । ধর্মকে.উঠিয়ে 
দিলে সব আপদ চলে যায়। 'হন্দু-মৃসলমান সমস্যাও থাকে নাঃ হারজন সমস্যাও 
থাকে না। অতএব তারা বরং ধর্মকে ভারত থেকে দূর করে দেবার পক্ষপাত?, 'কিছ্তু 
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হরিজনদের মন্দিরে ঢোকানো বা হিন্দু-স:সলমানের মধ্যে মিলন ঘটানো, ধর্মের গস্ডী 
বজায় রেখে এসব আন্দোলনের মধ্যে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশশলতাই দেখতে পেতেন। 
এতে তাঁরা মনে করতেন হারিজনরা, যাঁরা প্রায় ধর্মশন্য হয়ে পড়েছেন, তাঁদের ফের 
ধর্মের আওতায়.ফরিয়ে আনার মধ্যে একটা অপকোশল রয়েছে । অতএব হারজন 
আন্দোলনে কোন প্রকারের সহায়তা করা চলে না। এই বলে তাঁরা হাত গুটিয়ে বসে 
রইলেন। ধর্মকেই উঠিয়ে দাওঃ এই হলো তাঁদের দাঁব, তাহলে হরিজন-হিন্দু- 
মসলমান-শ্রিঘ্টান জাতিভেদ ইত্যাদি কোন সমস্যাই রইলো না, এই হলো ওঁদের 
পেটেপ্ট দাওয়াই । এই পেট্রেপ্ট দাওয়াইতে যে কি গলদ সেকথা আমরা যখন 
রামচন্দ্র রাও-এর সাথে গাম্ধীজীর বিতর্ক 'নয়ে আলোচনা করোছ, তখন কিছুটা 
বলোছ। পুনরুন্তি করেও একটা কথা বলে দেওয়া দরকার যে এই জাতীয় সরল- 
যুক্তি বান্তবও নয়, জুম্দরও নয়, যযান্তসঙ্গতও নয়। একটা সরল দ্বপ্লীবলাসী হঠকাঁরতা 
মান্ত। ধর্মকে অতো সহজে কেউ উঠিয়ে দিতে পারে না. এবং সে চেষ্টা করতে গেলে 
উল্টো ফল হবে। তাছাড়া এই হরিজন আন্দোলন বা হিন্দু-মুসলমান মিলনের 
আন্দোলনটা কেবলমান্র ধমীয় সংস্কার নয়, এর ভিতর নিপশীড়িত ও নিষ্যতিত শ্রেণণ- 
সমূহের গণতাশ্ত্িক দাঁব ও আঁধকারের সংগ্রাম রয়েছে এবং জুদূর প্রসারী রাজনোতিক 
তাৎপর্য রয়েছে । মানুষের মহন্ত সংগ্রামে যে সমান আঁধকার, সাম্য ও এঁক্যের বাণশ 
রয়েছেঃ তার কারকরী রূপ এইসব গণতাশ্ত্িক দাঁবর মধ্যেই ফুটে বেরোয় । এইসব 
আন্দোলনকে উপেক্ষা করে বামপন্থীদের যে কি ক্ষতি হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় 
না। তাঁদের আতীবপ্রবী, অতিবাম চটকদার কথা তাঁদের জনতা থেকে বহুদূরে ঠেলে 
দিয়েছে, ছিত্রমূল অদ্ভুত জীব হসেবে তাঁরা সমাজ থেকে বহুদূরে ভাবজগতের গভীর 
অরণ্যে রোদন করে বেড়াচ্ছেন। 

বামপন্থীদের আরো একটি আতিবাম সরলতার নমুনা হলো এই যে, তাঁরা একটি 
দাওয়াইতে যাবতীয় রোগ একেবারেই নমল করে দিতে চান। তাঁরা হারজন 
আন্দোলন বলে কোন আন্দোলনের প্রয়োজন দেখেন না, প্রোলেটোরয়ান বা 
শ্রামকশ্রেণ (ওয়াকিং ক্লাস )-আন্দোলন যদ সার্থক হয় ও প্রোলেটেরয়ান 
[িকটেটরাশিপ যাঁদ হ্থাপন করা যায়, তাহলে সব সমস্যাই দূর হয়ে যায়, এই হলো 
তাঁদের য্যান্ত। কেন না সমাজতম্ত্র এসে গেলেই হয়, এইসব জাতিভেদ, অচ্ছাংপ্রথা, 

-স:সলমান সমস্যা সমাজতন্দ্েই সমাধান করা যায়। অতএব এসব খণ্ড সংগ্রাম 
না করে সোজা সমাজতন্দের লড়াই ওঠালেই সব চকে গেলো । কিন্তু কোনো দেশে 
এতো সোজা করে এক ধাপে, এক সংগ্রামে কেউ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেতে পারে 
“ন। জনসাধারণের অভিজ্ঞতা ও চেতনা, প্রাতদিনকার ছোট-বড় নানা বাধা ও 
সংগ্রামের মধ্য 'দিয়ে ধীরে ধীরে তা সম্পর্ণ হয়। একটি মন্ত্র দিয়ে বিপ্লব করার স্বপ্ন 
ইউটোণপয়ান, অবাস্তব ও মুর্খতাপূর্ণ, একথা আজ সকলেই স্বীকার করতে শিখেছেন। 
তারই জন্য আজ প্রগাতশশীল সকল গ্রকার গণতাশ্্িক, সমাজনৈতিক নানা ছোট-বড় 
আন্দোলনে তাদের যোগ দেবার প্রয়োজন অনুভত হচ্ছে। 'কিন্তুসোদন গাম্ধীজীর 
নানাপ্রকারের শাখা-আন্দোলন ও গঠনমূলক কার্ধকলাপকে তাঁরা চোখ ব'জে 
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একবাক্যে অস্বীকার করেছেন, বিপ্লবের নামে, সমাজতম্মের নামে ॥ ফলে তাঁরা কোনই 
জোরদার বা কার্যকরী শান্ত হিসেবে নিজেদের দাঁড় করাতে পারেন নি। বৃহত্তম 
জনতার সাথে তাঁদের কোন নাড়ীর যোগ ঘটে নি, ফলে তাঁরা গাম্ধীজীর উপরই 
নিভ'রশীল হয়ে থাকতেন এবং শেষপধ্ত গাম্ধীজীর সহায়তা ভিন্ন কোন বৃহৎ 
রাজনোতিক সংগ্রাম করার যোগ্যতা অজন করতে পারেন নি। হরিজন আন্দোলনের 
মধ্যে যে একটা শ্রেণীসংগ্রাম আছে, তার তাৎপর্যটাও তাঁরা বুঝতে পারেন 'নি। তাঁরা 
মনে করতেন হরিজন আন্দোলন করা মানে প্রেণীসংগ্রাম করা নয়, এটা শ্রেণীসংগ্রাম 
এড়াবার অপকৌশল মান্র। তীরা শ্রেণসংগ্রামের একট মান 'চিন্্ই জেনে রেখোঁছলেন, 
একটা যাশ্ত্রিক বা মেকানক্যাল অর্থ---মজ.র ও মালিক? চাষী ও জাঁমদার, এদের 
মধ্যেকার সংগ্রাম ছাড়া আর শ্রেণী সংগ্রাম নেই; এমনি ধরণের অপব্যাখ্যা করেছিলেন 
মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামকে । ইতিহাস শ্রেণসংগ্রামের ফল, মাক্প্‌ যখন একথা 
বলেছেন, তখন তান কোনো বিশেষ এক ধরণের শ্রেণীসংগ্রামকে বোঝান নি । 
ইতিহাসের অন্তর্গত সকল প্রকার সংগ্রামে, এমন কি ধর্মের অন্তর্গত সংগ্রামগ্দীলও 
শৈষপন্ত শ্রেণীসংগ্রাম, এই ব্যাপক অর্থেই মারের শ্রেণীসংগ্রামতত্ব প্রযোজ্য । 
1তনি দেখিয়েছেন মার্টন লুথারের আমন্দোলনও শ্রেণধসংগ্রাম । 'কম্তু এসব বিষয়ের 
সাঁত্যকার দার্শানক তাৎপষ না ধরতে পারার দরুণ যেখানে সাঁত্যকারের শ্রেণীসংগ্রাম 
চলেছে, সেখানেও তাঁরা অম্ধ থেকে গেছেন । তাঁরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনটাও 
ষে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামেরই একটা বৃহত্তম দিক, সেটাও ধরতে পারেন 
নি। ফলে সামাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী নেতৃত্বে, জাতীয় আন্দোলনেও কোন 
শ্রেণীসংগ্রাম আছে বলে স্বীকার করেন নি, এবং এই জাতীয় আন্দোলনেও তাই মন 
খুলে যোগ দিতে অক্ষম হয়েছেন। প্রোলেটারিয়ান নেতৃত্ব ছাড়া কোন শ্রেণীসংগ্রাম 
নেই, এই ধরণের অতি সরল যুক্তিই হলো এদের, যেন প্রোলেটারিয়েট ছাড়া আর কেউ 
কোন শ্রেশীসংগ্রাম হীতহাসে কোন কালেই করে 'নি। ভারতের ইতিহাসে ষে সমস্ত 
এীতহািক আবর্জনা জড় হয়েছে সেগুলির দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন নিপীড়িত 
শী ও নিষ্যতিত মানূষেরা যে সংগ্রাম চালায়, তাতেও প্রচুর শ্রেণীসংগ্রাম আছে, 
একথা তাঁরা কেউ ধরতেই পারেন 'ন। 'হম্দু-মৃসলমান মিলনের এঁকা সম্বন্ধে 
তাঁদের অনেক ছেলেমানূষী ধারণা ছিল । তাঁরা মনে করতেন যে ধাঁদ শ্রামকশ্রেণীর 
(ওয়াকিং ক্লাস) আন্দোলনটা সামনে এনে ফেলা যায়, তবে আর 'হন্দ্‌-মুসলমান 
ঝাগড়া থাকবে না, এই হলো আর এক য্যান্ত। অথচ "হন্দ:-মৃসলমানে যাঁদ মিল না 
থাকে তবে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলন সন্টি হতেই পারে না। এই নাধারণ কথাটাও 
তাঁরা বুঝতে পারেন 'নি। এই 'হন্দ্‌ ও মুসলমান জনতার মধ্যে সংস্কীতি ও ধর্ম- 
সংকান্ত ব্যাপারেও, যে এঁক্য সাধনের প্রয়োজন আছে, এবং প্রচলিত কুসংস্কার, 
অন্ধরিদ্ধেষ ও 1হংসার বিরুদ্ধে বহু মেহনত ও বহু কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন 
আছে, সেকথা তাঁরা বুঝতে পারেন নি । তীরা শ্রেণখসংগ্রাম নামক একটা গয্প্তমন্ম্ের 
সাহায্যেই লব কাজ, কতকগুলি বুলি আউড়েই শেষ করতে চান। এই রাজনৈৌতিক 
সহজিয়ারা তাই ভারতের সকল প্রকার জটিল সমস্যাসমূহকে এড়াতে চেয়েছেন, এতে 


৬১ 


সত্যিকারের কোন বৈ্লাবক ফ্যাক্ট নেই, আছে রাজনোতিক স্থাবধাবাদণী মোহ, কাজ না 
করার ফিকির। ফলে তাঁরা ইতিহাসের অনেকগুলি স্তরকে হঠাৎ এক লাফে পোঁরয়ে 
যাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। নিজেরা দিজেদের আদর্শের স্বণশশখরে বসে 
জনতার অজ্ঞতা ও মোহ ইত্যাদির 'নন্দা ও গাম্ধজীর প্রাতীক্রিয়াশশীলতার নিন্দা করা 
ছাড়া আর কোন কাজ করেনান। 

১৯৩২ সালে, সেপ্টেম্বর মাসে একবার ও ১৯৩৩ সালের মে মাসে তিনি বিখ্যাত 
একুশ দিনের অনশন করেন, এই হরিজন-উন্নয়ন নিয়ে, যারফলে পনা-প্যাকট হয়। 
দেশ তখন আইন অমান্য আন্দোলনে লিপ্ত । নেতারা ও অসংখ্য লোক তখন জেলে । 
এই সুয়ে জাতীয় সংগ্রাম থেকে দেশকে এই হরিজন সমস্যায় টেনে আনা একটা বিচ্যুত 
ও ডাইভারসান করা হচ্ছে বলে অনেকে গাম্ধীজীকে দোষারোপ করেন। ইংরেজের 
সঙ্গে লড়াই চলেছে, এমতাবস্থায় হরিজন নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন ফি? এতে 
দেশকে লক্ষ্য থেকে অন্যাঁদকে বিভ্রান্ত করা হলো না? স্বয়ং পশ্ডিত নেহের: পযন্ত 
এ ধরণের সংশয়ে পড়েছিলেন এবং গাম্ধীজণীর এই কাজকে পছন্দ করতে পারেন নি। 
[তিনি আত্মচারতে লখেছেন--6৬৩ ০? [721109) 100৬6001৪10 ০? 
99100111015 2০061৬10165 হি0]0 10115010 08776 (0 03১ 2110. ৬৪5 1001 ৬০ 
90109 0911. 111)615 ৬93 100 ৫0941 01180 ৪ 1161791)003 11191 1120 
0960 81৬০], [0 0176 11001001) 0 9100 010007101)911169 2110. 12156 0179 
001191010% ৫610163560 0195569১ 1706 $0 17001) [01 1116 [১9০6 29 5 1119 
51005801178 61)11)70319517) 016866৫ 21] ০৬০1 1110 ০011101%, 1178 ৯825 10 
0০ 51007160. 73061 193 2001911% 0০৬10903 018 ০111] 01501000891)96 
190 50061601119 ০0201011105 91661001017 1120 00610 0161600 10 011)61: 
153063১ 210 1120 001181995 /011515 1190 (0106 [0 1116 17211191 
০1.,১--/১6০901081901)9 7985 372. তান আবার বলেছেন, “42911 
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প্যস্ত হারজন আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সরে আসবার একটা রাস্তা 
হিসেবে দেখেছেন। নেহেরুর এই ভুল অবশ্য পরে তান 'নজেই বুঝতে পেরেছেন ও 
তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু অন্যান্য অনেক বামপন্থীর ভূল এই ব্যাপারে আজও 
নিরসন হয় 'নি। তাঁরা আজও মনে করেন যে সেই অনশন রাজনীতর দিক থেকে 
ডাইভারশান বা অপসরণ। আঁতবাম যাঁরা, তাঁরা একে 'বদ্বাসঘাতকতা বলতেও 
কু্ঠা বোধ করেন নি। কিন্তু তদের জানা দরকার, সোঁদন 'ম্যাকডোনাজ্ড-এওয়ারড” 
ভারতের বুকে 'ি কঠিন ফাটল ধরাবার তালে ছিল। তাঁদের বোঝা উচিত ভারতের 
কোটি কোট হরিজনদের, ম:সলমানদের মত ভারতীয় আন্দোলন থেকে 'বাচ্ছ্ন করে 
দেওয়ার কি বিপদ ছিল। আরও তাঁদের জানা দরকার যে গাম্ধীজী খন অনশন 
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করেন তখন 'আইন অমান্য আন্দোলন এমানতেই ক্লান্ত ও 'ঝাময়ে এসোছল। জেলে 
বসে থাকা ও মাঝে মাঝে দূু-চারটি জেলগমনকারী জনতা সূষ্টি করা ছাড়া 
আন্দোলনের আর বিশেষ কোনও জোর 'ছিল না। সে সময়ে সংগ্রামে বিরতি 'দিয়ে 
ফের নতুন করে জনতাকে সংগঠিত করা ও প্রাতীক্রয়াকে পরাজিত করে বৃহত্তম 
সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য সে বিরৃতিকে ব্যবহার করা অত্যন্ত যস্তসঙ্গত কাজ হয়েছিল। 
আর হরিজন আন্দোলনের মধ্যে যে সমান আঁধকারের বজহগন্ভীর বাণী আছে, তাকে 
ব্যবহার করলে 'কি গণতাম্ত্রক, কি সমাজতাম্বিক, কোন প্রকার বিপ্লবী আবহাওয়া ও 
গণচেতনা সান্টি করা সম্ভব নয়? কাজেই সোঁদনের হরিজন.আন্দোলনটাকে প্রধান 
রাজনৈতিক আন্দোলনের আঁত-আবশ্যকণীয় পারপূরক 'িসেবেই ধরতে হবে। আর 
হরিজন আন্দোলন স-ম্ট করতে পুনরুভ্যুখান বা 'িভাইভেলিজম হচ্ছে বলে 
জওহরলাল যে দোষারোপ করতে চেয়েছেন এবং য-ন্তিবাদের বদলে রহস্যবাদের প্রভাব 
বেড়ে যাচ্ছে বলে শধীকত হয়েছেন, তা লম্পূণই ভূল ।॥ একথা পরবতর্$ ইতিহাস 
থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং জওহরলালও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আমরা 
ইতিপূর্বেই গুনরৃভ্যুখানের দেষারোপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কাজেই ও 
নয়ে আর কোন পুনরণীন্ত করতে চাই না। হারজন আন্দোলনে গরভাইভোলিজম- তো 
ণকছু হয়াঁনই, বরং এতে বিরাট গণতাঁম্তক কাজ অনেকটা পূর্ণ হয়েছে, আইনের 
চক্ষ্‌তে আজ হরিজনদের সামাজিক মধ্দা সকলের সমান বলে স্বীকৃত হয়েছে, যাঁদও 
অর্থনোতিক 'দিক থেকে দারদ্রের অবসান না হওয়া পর্যন্ত সমান আঁধকার বাস্তুব 
ক্ষেত্রে কায়েম হতে এখনও বাকি আছে। তাছাড়া 'হন্দসমাজের বিরাট গোঁড়ামণর 
মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে বলতে হবে। 

হরিজন আন্দোলনে যাঁদ অচ্ছা-ৎ্প্রথা দূর হয় তবে হিন্দুসমাজের বণাশ্রম প্রথার 
বৈষম্য ও অন্যায়ও অনেকটা দূর হতে বাধ্য । হরিজনদের সমান আধকার ও সম্মান 
যাঁদ স্থাপিত হয় তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয় ও বৈশ্যদের মধ্যে যে সম্মানের ইতরাঁবশেষ আছে, 
তাও দূর হতে বাধ্য। কেন না মূলতঃ এই আন্দোলন ইকুয়োলটি বা সাম্যের 
আন্দোলনের অংশ । অংশ কেন, বরং বলা যায় 'হন্দূসমাজের অসামোর গোড়াকার 
গলদেই এই আঘাত পড়েছে । অতএব হরিজন আন্দোলনের মধ্যে প্রাচীন 'হিন্দুসমাঞ্জের 
পৃরোনো গোঁড়ীমর উপরেই আঘাত হেনেছে, ফলে 'হন্দুসমাজে সাঁত্যকার 
গণতা্ত্রকতা প্রাতিষ্ঠত হবার পথ এতে হতে পারে। গাম্ধীজী বলেছেন বণাশ্রিম 
ধমের গলদ শুরু হয়েছে উচ্চনশচ বিভেদ থেকে । নাহলে শ্রমবিভাগ হিসেবে যাঁদ 
বর্ধর্ম থাকে এবং প্রত্যেক বর্ণেরই সমান ইজ্জত থাকে, তবে বণ্ধর্ম ইত্যাঁদ নিয়ে 
তত কিছ? অন্যায় হয় না। একথা পাত্যি যে গাম্ধণজী বর্ণ প্রথাকে সম্পণ* উড়িয়ে 
দেবার পক্ষপা'তি ছিলেন না, বরং তিনি মনে করেছিলেন সমাজের সংগঠন ও ব্যবস্থা 
[হসেবে এর কার্যকারিতা আছে। অর্থাৎ প্লেটো বা সক্রেটিস যেভাবে সমাজে 'বাভন্ন 
প্রকার ভাগ করতে চেয়েছিলেন, গণ ও কর্মের ভাগ হিসেবে, এবং তা করতে গিয়ে 
তাঁরা যে য্যান্ত দেখিয়েছেন, তান কতকটা সে য7ন্তি যেন মানতেন। তবে প্ল্েটোর 
সমাজের বিভন্তকরণ, জন্মগত 'ভিত্তির উপর তৈরী হয়নি, গুণগত 'বিচারের দ্বারা 
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প্রত্যেক প্রজন্মের বা জেনারেশনের নতুন করে বিচার ও তারপর প্রত্যেকের গুণগত 
প্রকৃতি দেখে বর্ণ বিচার করার কঙ্গনা তাতে রয়েছে। কিম্জ গাম্ধীজী সেরকম ভাবে 
বিচার করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ প্রত্যেক নবজাত ?শিশ: বা বালকের চান 
বচার করে আলাদা আলাদা বর্ণে বার বার 'বিভন্ত করে তোলা কার্ধক্ষেত্রে অসম্ভব । 
তবে তিনি যে হিসেবে বণশ্রিম ধর্ম মানতেন, সে হিসেবে সকল বণে'র লোকেরই সমান 
আধকার ও সমান ইজ্জত ত্বীকার করতে হবে। কেউ উচ্চ বা নীচ; বলে পাঁরচিত 
হতে পারবে না। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সম্মান একজন হরিজন বা ব্যবসায়ীর থেকে কম বা 
বৈশণ হতে পারবে না, জাতির 'হিসেব থেকে । ব্যান্ত অবাশ্য অনেক ক্ষেত্রে নিজ গুণে 
কমবেশন ইজ্জতের আঁধকারণ হবেই; সে আলাদা কথাকিম্তু জাত 'হিসেবে আতীরন্ত শ্রদ্ধা 
দাঁব করতে পারবে না। বর্ণহাীন সমাজব্যবস্থায়ওঃ যেমন ইউরোপে যেখানে বর্ণ প্রথা 
নেই সেখানে গুণ ও কর্মের যোগ্যতা 'হিসেবে নানা বিভাগ সষ্টি হচ্ছে এবং মান- 
ইজ্জতের নানা ধরণের ভেদ সষ্টি হচ্ছে। গাম্ধীজীর ধারণা ছিল এই ষে;ক্লাস বা শ্রেণী- 
বৈষম্য ও তার ভিতর উচ্চনীচের ভেদ প্রভৃতি আন্টাচার ও অত্যাচার হচ্ছে বলেই বণ“ভেদ 
প্রথা এতো কুৎসিত হয়েছে । বর্ণপ্রথাহীন সমাজব্যবস্থায় জাতের পার্থকা কেবলমানত 
গুণগত, কর্মগত বিভাগ মানত, প্রত্যেক গৃণ ও কর্মেরই যাঁদ সমান প্রয়োজন আছে 
বলে ধরা হয়, তবে তাদের সম্মানও সমান, এই জাতীয় ধারণা গাম্ধীজীর 'ছল। 
আমরা পূর্বে বলেছি, গাম্ধীজীর পুরোনো শব্দ ও পৃরোনো নামের উপর একটা 
্র্থা বরাবরই ছিল, কিম্তু প্রয়োজন মতো একটা নতুন অর্থ ও নতুন সংজ্ঞা [তান 
ধদয়ে দিতেন। অর্থাৎ পুরোনো বোতলেই যাঁদ নতুন ওষধ দেওয়া যায়, তবে তিনি 
বোতলটা ফেলতে রাজ হতেন না। বণীশ্রমধর্মের তিনি এমন এক ব্যাখ্যা করতে 
চাইলেন যাতে ব্যবহারিক জগতে বণাশ্রম ধর্ম বলতে যা বোঝায়, তা নয়, এটা তার 
আদর্শগত বা আদর্শ রুপান্তর । পুরোনো ও নবীনের মধ্যে তিনি এমনি করে একটা 
যোগসত্র বজায় রাখতে চাইতেন। রাজনৈতিক জগতেও তাঁর এমন ধরণের চিন্তা 
দেখতে পাই। তান রামরাজত্বের মধ্যেই সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের সারবস্ত; আছে 
বলে মনে করতেন এবং রামরাজত্ব সম্বন্ধে, অতাঁতে রামচন্দ্রের রাজ কি ছিল ত৷ 
তাঁলয়ে দেখেন 'ন বা ইতিহাস ঘাঁটতে যান 'নি । কেননা তাঁর রামও যে বাল্মখীকর রাম 
বা রামায়ণের নায়ক নয়, তাঁর রাম কোন ব্যান্ত নয়, তাঁর রাম হলো ভগবান, 'ষিনি 
আল্লাহ ও গডও বটেন। আবার নিগ্ণ ব্রদ্ষও বটেন। তার অর্থ) (তান রাম কথাটির 
একটা আধ্ানক অর্থ করে নিলেন। তিনি এক সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভন্ত ছিলেন, 
তান মনে করতেন এই সাম্রাজাতুন্ত নানা জাতি তাদের মুত্তি ও মঙ্গল সাম্রাজ্যের মধ্যেই 
কায়েম করতে পারবে । 'ব্রিটিশ শাসনতল্মে বা কম্সরটাটউশনে সে সম্ভাবনা আছে। 
তখন যে তিনি শোষণ, অত্যাচার ও নিষতিনকে মানতেন তা নয়, তান ব্রিটিশ 
শাসনতন্ঘের একটা আদশ: ব্যবহারিক প্রয়োগ বা আইডিয়েল এাপ্রকেশন হতে পারে, 
এমন 'িন্বাস রাখতেন এবং সেই আদর্শের সাহায্যে সাম্রাজ্যভুন্ত সকল জাতিরই সমান 
উন্নাত ঘটতে পারে, এমন বিশ্বাস করতেন। এবং 'নিজেকে 'ব্রিটিশ কমনওয়েজ্থের 
আঁধবাসী মনে করে গর্ব অনুভব করতেন। অর্থাৎ এখানে পূরোনো কথার মধ্যেই 
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তিনি নতুন অর্থ ও সন্ভাবনা খুজতেন। এই ভুল তাঁর ধীরে ধারে ভেঙ্গে যায় এবং 
প্রিটিশ সামাজ্যবাদের নতুন অর্থ ও সম্ভাবনা সম্ভব নয় দেখে পূর্ণ স্বাধীনতার 
পক্ষপাতী হন। শিক্ষাথণ অবস্থায় ইংলশ্ডে থাকার দর-ণই হয়তো তাঁর এই ইংরেজদের 
মতো দৃষ্টিভঙ্গী হয়। কারণ ইংরেজরাও পুরোনো বোতলেই নতুন মদ ভরে নিতে 
ওভ্তাদ। তাদের দেশের রাজতন্ত্র বজায় রেখেও 'ভিতরকার সমাজব্যবস্থার গুরূতর 
পরিবর্তন তারা করে নিয়েছে । পুরোনো নাম, পুরোনো পোষাক, পুরোনো 
পালমেণ্টের বাড়ী, আরও পুরোনো রাজতশ্ব-সামন্ততাশ্তিক বাহরাবণের অন্তরালে 
সম্পূর্ণ নতুন তাৎপর্য ও নতুন অর্থ তারা সৃষ্টি করে নিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও নেবে। 
এটা হলো ইংলিশ ট্র্যাউিশন। এই ইংলিশ এীতহ্যের প্রভাব গাম্ধীজীর উপর বেশ 
পড়ছিল বলে মানতে হবে। গাম্ধীজী প্রথমে জাতপাত প্রথার বিরোধতা করেন 
নি, এই প্রথার এক নতুন অর্থ দিতে চেয়েছেন। কিন্ত; এই বর্পপ্রথার নতুন অর্থ 
কার্যকর হবে না বলে তাঁর প্রত্ীত ধরে ধারে জন্মাতে থাকে এবং শেষ জীবনে 'তিনি 
বর্ণপ্রথা বা জাতপাত প্রথা মানতেন না। তাঁর নিজের ছেলে দেবদাসকেই ব্রাহ্মণ 
রাজাগোপালাচারাঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেন। গ্াম্ধীজী শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন 
ধমবিলম্বীদের মধ্যে বিবাহপ্রথাও সমর্থন করেছিলেন। প্যারেলালজী লিখছেন, 
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হর0106 06 11090111756 061012)01)% ০০৪1৫ ০০ 106160117060 09 1176 [0116369 
09101761719 10 61016] 9101), 0 0015 0910 001206 ৪০০ 01019 ৬1161) (176 
901007011010169 112৬6 51160 10701002] 51010169 2100 ০8111৬9060 60991 165%910 
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(71911981109 : 185 10856. ০1. [) 798০ 558) তারপর জওহরলালজী তো 
জাতপাত প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং কংগ্রেসও সংগঠন 'হিসেবে এই প্রথাকে বর্জন 
করবার জন্য সকলকে বল বেড়াচ্ছে। যাই হোক, হারজন আন্দোলন থেকেই এইসব 
সাম্যের দাবি 'হম্দ:সমাজকে চারাদক থেকেই আঘাত শুরু করে দেয়। তবে 
গাম্ধীজীর পুরোনো মত যা ছিল তা এই কথা কয়াট থেকে পাঁরত্কার হয়ঃ 
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৫01৬1510119 ০01 116 30০2619 “68,011 00111)1677010081/ ০01 1115 011)61 8100 1)0109 
971961101 01 110661101 0০9 1116 011167১ 58011 25 17659659819 (01 016 11015 
9০৫5 ০? চ100001520 99 210% 01116] (11019, 0110 0168019, 188০ 68) 
এখানে একটা গূরুত্বপ্‌ণ ও জটিল কথা এসে পড়লো । কেননা যাঁদ হারজনদের 
বর্তমান দহদরশা ও অপমান এই বণপ্রুথা থেকে না এসে থাকে,যাঁদ তা উচ্চ ও নঈচের, 
অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের, অথবা শোষক ও শোঁষিতের প্রভেদ থেকে এসে থাকে, 
তাহলে সেটা প্রেণগসংগ্রামের অন্তগগত সমস্যা, বর্ণভেদ বা জাতপাত প্রথার নয়। 
অতএব হারজন সমস্যাটা তাহলে প্রধানতঃ শ্রেণী-সংগ্রামেরই সমস্যা । এ হিসেবে 
হারজন আন্দোলন শ্রেণশসংগ্রামেরই একটা অংশ। শ্রেণহশীন সমাজের পথেই তার 
সম্পূর্ণ মনুত্তি। তাই বলে শ্রেণীহীন সমাজের জন্য সংগ্রামটা কেবলই অর্থনৌতিক ও 
রাজনৌতিক সংগ্রামেই আবম্ধ নয়। তার একটা সামাজিক আঁধকার নিয়ে সংগ্রামের 
[দকও আছে । মন্দিরে প্রবেশ তার একটা 'দিক মান্ত। গাম্ধীজণী কেবলমান্ন মান্দরে 
ঢোকবার আন্দোলনই করেন নি। হরিজনদের সবঙ্গীণ উন্নাতি ও আঁধকার কায়েম 
করবার অঙ্গ হিসেবেই তা দেখতেন। বস্তুত হরিজন কারা? হারজনরা হচ্ছে 
আমাদের দেশে সবচেয়ে শোঁষত ও অত্যাচারিত ও 'নিপশীড়ত শ্রেশ। হরিজনদের 
মধ্যে ভামহশন কৃষক আছে, শহরের মজুর আছে, আর আছে নকল প্রকার খেটে 
খাওয়া লোকের দল। যাঁদও হারজন আন্দোলনটাকে আধাঁনক ভাষায় প্রোলেটোরয়ান 
আন্দোলন বলা যায় না, কিন্তূ প্রোংলাটায়িয়ন আন্দোলনের অনেক সমস্যাই তাতে 
জাঁড়য়ে আছে । মনে রাখতে হবে আমাদের জনবহুল দেশে কারখানার শ্রামক 
সংখ্যা হিসেবে, জনসাধারণের তুলনায় আত নগণ্য, কিস্ত; নিপীড়িত সম্পত্তিহণীন 
জনমজ;র, ক্ষেতমজুর, মুচি, মেথর, প্রভৃতি হরিজনশ্রেণীর লোক অনেক 
অনেক বেশী । ভারতের বিপ্লবের নেতা যেই হোক, সেই 'বিপ্লবের বৃহত্তম 
শান্ত এই িপশীড়ত হরিজন, চাষী, ক্ষেতমজুরদের মধ্যেই বর্তমান। অতএব 
ভারতের 1বশেষ অবস্থায় এই নন-প্রোলেটোরয়ান মাসেসূ-এর একটা বিশেষ ভুমিকা ও 
একটা িবশেষ তাৎপর্য আছে । যথার্থ শ্রামকশ্রেণ বলতে যাদের বোঝায়, ভারতে 
একমান্র তাদেরই মধ্যে সমাজতান্ত্রিক 'বপ্পব আবদ্ধ থাকতে পারে না। লোনন এক- 
স্থানে বলেছেন, শ্রামকশ্রেণ। বলতে কেবলমাত্র শ্রামকদের কথাই বোঝায় না। তার 
একটা এ্রীতহাসিক তাৎপর্য আছে, অন্যান্য 'নপীড়ত শ্রেণনগ্ীলর আশা, আকাঙক্ষাও 
তার মধ্যে জাঁড়ত আছে এবং অনেকক্ষেত্রে সমগ্র দেশের দায়িত্জাত দায়ও আছে। 
লেনিন বলেছেন, “0219 00৩5 49901091011565” 01 58৫. 1060)01/ 06115%6 (19 
“০9010675 0210 9108910 215 2৫81090 ০071) 101 (৩ 91518. "11)656 
810598175 815 80%811060 101 (6 ৮/1)01৩ %/01101716 0০000190102) £০1 (126 
10016 16016. (8. 09110861601 149151517, 0966 251) 1.61010 01,501) 
ভারতেও গণতা্তিক বিপ্লবের স্তরে, প্রোলেটেরয়ান শ্লোগানগুলির এই প্রকার 
কার্ধক্ষম জনতা; এমন ক সকল লোককেই বোঝায় । হরিজন বলতে যাদের বোঝায়, 
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তারা এই ওয়ার্কিং পপৃলেশনের অন্তর্গত 'নিশ্রই । কাজেই তাদের দাবদাওয়া 
'নচ্চয়ই শ্রীমকদলের দাঁবদাওয়ার অন্তর্গত। অতএব কাঁমউানষ্টদের হরিজন 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেবার দায়ত্ব সম্পূর্ণ বর্তমান । অথচ তাঁরা তা নেনান। 
তাঁরা মনে করতেন, একমান শ্রমিক আন্দোলনই যথেস্ট। কিন্তু শ্রীমক আন্দোলন 
দেশ জোড়া শ্রমজীবীদের আন্দোলনে সামাগ্রকতা অর্জন করতে না পারলে তার 
রাজনৈতিক রহ্পটাই প্রকাশ করতে পারে নাঃ এবং আজও পারে নি। ভারতীয় 
প্রমকদের তাই কোন রাজনোৌতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে দেখা যায় না। গাম্ধীজী 
বরং সমগ্র শ্রমজীবী জনসাধারণকে অনেকটা স্পর্শ করতে পেরোছলেন এবং তাঁদের 
রাজনোৌতক আন্দোলনে টানতে পেরেছেন। তা 70০95161৬৩1 না হোক্‌ঃ 
165901$৩1% তো বটেই। কেননা যাদ হরিজনেরা তপাঁশলী ক্লাস বা শ্রেণীর 
ফেডারেশন, মুসলীম লীগ ও প্রীষ্টান 'মিশনারীদের পাল্লায় পড়ে জাতীয় সংগ্রাম 
থেকে দূরে সরে যেতোঃ অথবা প্রত্যক্ষভাবে মুসলমান সাম্প্রদায়কদের মতো 
বাধা 'দিতো, তবে দেশের পক্ষে বড় শোচনগয় ঘটনা হতো; এবং মাকস-বাদীদেরও 
খুব ভালো হতো না, যেমন ভালো হয় নি পাকিস্তান সৃষ্টি হয়ে । 

যখন শ্রেণীসংগ্রামের কথা এসে গেলো, তখন গাম্ধীজীর শ্রেণশটাও 'নিণ'য় করা 
যাক । অরাং গাম্ধীজী কোন শ্রেণীর প্রতিনাধ ছিলেন? এতকাল কমিউনিষ্টরা 
এবং আরও অনেকে গাম্ধশজীকে প্রাতীক্য়াশশল কায়েম"স্বার্থের প্রাতীনাধ বলে 
এসেছেন। কেউ কেউ তাঁকে সাম্রাজ্যবাদের চ্টুজজও (৪০০৪০ ) বলেছেন, কেউ কেউ 
বলেছেন তিনি ভারতীয় বুজেয়াশ্রেণীর নেতা । এই জাতীয় লোকেদের বিচারের 
গিচার করতে যাওয়াও লত্জার 'বষয়। আসলে এই জাতীয় 'বিচারকেরা গাম্ধীজীকে 
কখনও বুঝতেই চেষ্টা করেন! নি। আমরা এ পর্যন্ত যা লিখোছ এবং আরোও যা 
গলখবো, তাতেই প্রমাণিত হবে যে গাম্ধীজী কখনও ধানকশ্রেণীর বা কায়েমস্বাথের 
প্রতাঁনাধ ছিলেন না। একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা সম্পূর্ণ অন্ধ, তাঁদের সঙ্গে তর্ক 
করাও বিড়ম্বনা এবং তাঁরা 'নিজেরাও হয়তো আজকাল তাঁদের কথার জন্য লাঙ্জত এবং 
আরও লাঘ্জত হতে বাধ্য হবেন। যাঁরা গ্াম্ধীজনীকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও দেশণয় 
প*জপাতদের ও কায়েমীস্বার্থের রক্ষাকতাঁ বলেন, তাঁরাও সম্পূর্ণ অন্ধ ও নিবেধি। 
তাঁরা ভারতের বর্তমান ইতিহাম কখনও মনোযোগ দয়ে পড়েন নি। তাঁদের ভ্রান্ত 
ধারণা দূর করার জন্যও এই বই লেখার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ৷ 

যাই হোক, যাঁরা বিচক্ষণতা সহকারে আলোচনা করেছেন, তাঁদের মতামত নিয়েই 
আলোচনা করা যাক । কেউ বলেছেন, ভারতে সাম্মীলত সামাজ্যবাদ বিরোধী আন্দো- 
লনের নেতা ছিলেন গাম্ধী। কেউ বলেছেন, 'তাঁন চাষাদের প্রাতানাঁধ 'ছিলেন। কেউ 
কেউ তাঁকে অবাস্তব সমাজতণ্রীদের (ইউটোঁপয়ান সোশিয়ে লিষ্টদের) দলে ফেলেছেন । 
সমগ্র আন্দোলনের নেতৃত্ব তান করেছিলেন, একথা পাত্য, কিন্তু কোন: বিশেষ শ্রেণীর 
[তান প্রাতাঁনাধ ছিলেন ? আমরা জান সামাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের নেতা কখনও 
দেশশয় কায়েমী স্বার্থের মধ্য থেকে আসতে পারেন না। গামাজাবাদের যুগে পরাধীন 
দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব জনগণের নেতা থেকেই আসতে পারে । তাছাড়া 
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লেনিন ও স্ট্যালিন অনেকবার বলেছেন যে; 1ঘ৪619081 0656191) 15 68560018119 
৪ 795889106 98190) 1 সে ?হসেবে ভারতের মত 'বিরাট দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে 
চাষীদের শ্ছান 'বরাট। সে হিসেবে গাম্ধীজীকে অনেকেই, বিশেষকরে চাষীদের 
প্রাতীনিধ বলেছেন। তাছাড়া তাঁর গ্রামের উপরে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা যেমন 
প্রবল ছিল এবং কু'টিরাশল্পের উপর তাঁর যেমন ঝোঁক ছিল, তাতে তাঁকে কৃষক 'হসেবে 
ধরে নেওয়াটা স্বাভাবকই মনে হয়। পাঁপ্ডত নেহরু তো তাঁকে “গ্রেট পেজেণ্ট” বা 
"মহান কৃষক হিসেবেই নামকরণ করেছেন তাঁর আত্মজজীবনশীতে। 'তাঁন লিখেছেন, 
£ড/1)501161 09910017111 15 2 06100090191 01 1701১ 186 0063 16107689171 0119 
106998100 0099969 01 [1018১ 116 19 1116 001116556109 ০07 0119 00109010905 ৪00 
80090119010905 111 ০01 61950 11011110179, 16 159 [09111919 10)016 01121 
1610165017621101) 8 (01 176 15 6116 106211560 [091501011096101) 01 (1)0936 ৪5 
[011110119. 006 000159১ 116 15 1501 (116 2৬০199০ 10০2991)6, 4 10021) 01 
6176 1510691 1000611601১ ০1 ঠি)6 66091106 8100 80০৫ 1296১ ৬106 15101) ৬০1 
11017120) 2100 991 595017015119 01)০ 8$০6(£9 %/1)0 1193 91110195360 1113 [09931019 
9170 6100110179১ 90011709660 (11610) 970 01160190 1167) 11) 93101711081 
01791017013) ৪. (16111500009 [061501781105) 01911116 19০01016 €0 1117561 11105 ৪ 
109017101) 2170 0211106 0106 91০6 105816109 2100. 90020171161)05--911 (1115 50 
06119 8101115 9100 ০০5০01200 2 70685017.. 4১00 56 101) 0196 150 15 5 
81690 70689201) ৮4101) ৪. 7062921005 ০011০9010 01) 29175) 2100 9/111) & 
[059521705 01110999 (0 50179 ৪,306০9 01 116. 701 [11018 19 [9625817 10019) 
8100 30 16 10105/9 1115 [11018 1611 ৪00 1628005 60 1161 11811695 (1610015) 
81710 6877565 ৪ 5117121101) 20080186515 2100 21120991 1175611011%6159 2100 1185 ৪, 
107801 ০01 200108 ৪ 60০ 1095০11010981091 10)01161)0, (4৯0(0901051811)5, 
10956-253) 

“গাম্ধীজী গণতন্ত্রী হোন আর নাই হোন, ভারতের (বিশাল কৃষক সমাজের তিনিই 
প্রাতনাধ। কোটি কোট নরনারীর চেতন ও অচেতন আশা আকাংক্ষার 'তানই ঘনী- 
ভূত মূর্ত । তাঁকে শুধ্‌ প্রতিনিধি বললেই 'ঠিক বলা হয় নাঃ বিশাল জনতার দাম্টতে 
[তান মূর্ত আদর্শ । অবশ্য 'তিনি একজন তথাকথিত লাধারণ বা এভারেজ কৃষক নন। 
তান তীক্ষঃবৃদ্ধিসম্পন্ন ও সক্ষম অনভূতিপ্রবণ, স্ুরুচিসম্পন্ন ও দূরদশশ। একদিকে 
মানবতাসুলভ সহ্ৃদয়তাপণ* অপরদিকে 'তাঁন কঠোর তপস্বী। হীন্দ্রয়পরতা ও 
ভাবাবেগগৃঁলকে তিনি সংঘত করে উন্নততর অধ্যাত্ সাধনায় 'নিষূস্ত করেছেন। এই 
মহান ব্যন্তিত্ব চ.দ্বকের মত লোককে আকর্ধণ করে ও তাঁর প্রাতি গভীর আনুগত্য ও 
অনুরান্ত সৃষ্টি করে । এই সব গুণ ও শান্তি অবশ্যই কৃষকের মতো নয়, বরং সম্পূর্ণ 
উল্টো । এতদসত্বেও তান একজন মহান কৃষক, ঘটনা প্রবাহের উপর যাঁর বিচারভঙ্গী 
কুষকের মতো এবং জীবনের কোন কোন 'বিষয়ে কৃষকেরই মতো অম্ধ। কিন্তু ভারতবর্ষ 
কুষক প্রধান দেশ? কাজেই তিনি তাঁর ভারতকে খুব ভালো করেই চেনেন; তাদের 
সক্ষমতম কম্পনাঁটও 'তিনি ধরতে পারেন। অবশ্থাকে 'তান নিভুল বিচার কল্পতে পারেন 
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এবং এটা তাঁর স্বভাবাসিক্ধ শান্ত । তাছাড়া জনমানসে অনৃকূল ও উপয্যস্ত পারাশ্থাতি 
'ঘটামান্ত আঘাত হানবার দক্ষতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ । 

পশ্ডিত জওহরলালের গান্ধী সম্ন্ধে শ্রেণশীবিচার প্রামাণ্য বা শেষ কথা বলে ধরে 
নেবার কোন কারণ নেই। কেন না পাঁণ্ডতজী নজেই বলেছেন গাম্ধীজীকে 
আদর্শচাষী বা চাষীর আদর্শ বলে ধরে নিলেও তাঁকে চাবীধর্মে ফেলা যায় না। 
অনেকে তাঁকে এই বলে বুজেয়া প্রাতপন্ন করতে চেয়েছেন যে তাঁর জন্ম বাঁণক 
সম্প্রদায়ের অথচ আমরা জানি যে গাম্ধীজীর 'তিন পুরুষেও কেউ ব্যবসাবাণিজ্য 
করতেন না, চাকুরী করতেন। পেশা 'দিয়ে যাঁদ দোঁখ তবে তাঁকে বলা যায় বিলেত 
ফেরৎ ব্যারম্টার । সেই পেশাও 'তাঁন গিছনদন পরে ছেড়ে দেন। তারপর তাঁর 
দীর্ঘ একটানা রাজনৌতক জীবন । তাঁকে চাষী বলে ম্রম হয় এইজন্য যে তানি 
গ্রামসভ্যতার কথা, কুটিরশিঞ্পের কথা বরাবর বলে এসেছেন। অথচ তিনি গীতার 
আদর্শ অন.যায় অপাঁরগ্রহনশতি গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ কোন ব্যান্তগত সম্পাস্ত 
ধনজের রাখেন নি। তান নিজে সাধক মানুষ, জনসেবা লোকরাজনীতি মারফং 
দাঁরদ্রু নারায়ণের সেবার মধ্য দিয়ে ভগবানকে পেতে চেয়েছেন। চাষার মতো জমির 
ক্ষুধা তাঁর ছিল না। 'তাঁন সমস্ত জমিকে গোপালের সমপাত্ত মনে করতে 
1শাখয়োছিলেন। যাদের ব্যান্তগত সম্পাত্ত আছে তাদের তান বোঝাতে চেয়েছেন যে 
তারা বন্ত-তঃ সম্পাত্তর মাঁলক নন, প্রাণ্ট বা আছমান্ন। সবোপার তিনি নিজেকে 
[নঃশেষে শূন্য করে দেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, ব্রদ্ধবাদের দার্শীনক তত্ব অনুযায়ী 
[নিজেকে শূন্য করতে না পারলে ব্রঙ্গকে উপলাধ্ধ করা যায় না, এই ছিল তাঁর ধর্ম- 
ব্বাস। তদুপাঁর আমরা পরে দেখাবো কেমন করে তান বাস্তবক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট 
ও সো'শিয়োলদের সাথে পাল্লা দিয়ে শনজের জীবনেই কমিউনিজম ও সোশিয়োল- 
জমের বাস্তব আদর্শ কায়েম করোছিলেন। অর্থাৎ কাঁমউনিজম্‌ না এলে কমিউনিষ্টরা 
কাঁমউাঁনষ্ট-জণীবনযাপন করতে অগ্রসর হয় না কিন্ত; তাঁর নিজের ধারণা 'ছিল যে, 
সেই ভবিষ্যৎ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেও নিজের জীবনে তার অনেক কিছ কার্ষে 
প্রয়োগ করা যায়। সে হিসেবে তান বলতেন যে, 'তান কমিউনিষ্টদের চেয়ে ঢের 
বেশণ কাঁমনন্ট। এতসব ব্যাপারের পরেও গাম্ধীজণী কোন শ্রেণীর লোক ছিলেন, 
এই বিচার করতে এতো কষ্ট হয় কেন! তার কারণ বোধহয় মাক্সের মতবাদ 
অনযায়ী আমাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন শ্রেণীর লোক বলে লেখাতেই হবে। 
প্রেণণ হিসেবে লোক কোন না কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত নিশ্চয়ই, তা নির্ণয় হবে 
তাদের জীবনযাত্রার পদ্ধাত, চিন্তাধারা ও কমাবলী 'দিয়ে। কিন্ত; ব্যান্ত 'হসেবে 
কোনো ব্যান্ত কি তার আপন শ্রেণীর গণ্ডীকে আঁতক্রম করে যেতে পারে না? যাঁদ 
না পারে তবে মধ্যাবত্ত ঘরের ছেলে কমিউানষ্ট হয়ে প্রোলেটারিয়েট-ধর্ম নেয় কেমন 
করে? সে-হিসেবে কি বলা যায় না যে আজও কেউ কেউ নিজের কম ও চিন্তার 
শানততে এবং ত্যাগ ও সংগ্রামের বলে শ্রেণীহদন জাতের লোকে পাঁরণত হতে পারে না? 
আমার মতে গাম্ধীজী শরধমাত্র শোখিত প্রেণীগ্দলির। মজনর) চাষা, হরিজন 
ইত্যাঁদর জাতই গ্রহণ করেন নি, [তান তাদের পোরয়ে একেবারে শ্রেগীহন মান;ষের 
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দলে চলে গিয়েছিলেন । কোনো বিশেষ শ্রেণীর লোক তান নন, মধ্যন্থ মানত, এমন 
ধরণের সুবিধাবাদী শ্রেণীহশনতা নয়, সাত্য সাঁত্য শ্রেণসহীন মানৃষের যে চেহারা ও: 
স্বভাব হওয়া উচিত, গাম্ধীজণ মতবাদ এবং বাস্তব জীবন, উভয় দিক থেকেই সে-জাতীয় 
লোক হতে পেরেছিলেন। তান নিজেকে প্রথম জীবনে চাষী বলেছেন, কিন্তু পরবতণ 
জীবনে বলেছেন, “ম্যায় ভাঙ্গী হঃ”--“আমি একজন ভাঙ্গী বা মেথর”। 

আমরা জানি এ ধরণের শ্রেণী বিচার শুনে অনেক তথাকথিত মাকসবাদণ ঠাট্রা 
তামাসা করবেন। কিন্তু এটা তাঁদের 'চন্তার জড়তা মান । শ্রেণীহীন মানৃষ, 
শ্রেণীহীন সমাজ প্রাতষ্ঠিত না হলে দেখা দিতে পারে না--এমনি ধরণের সুবিধাবাদশ 
যুন্তি তাঁরা দেবেন। তবে তো বলা যায় কামিীনষ্ট সমাজ তৈরী না হলে কেউ 
কাঁমউানষ্ট বলে নিজেদের পারিচয় দিতে পারবে না। তাঁদের য্যন্ত প্রথম ধাক্কায়ই পণ্ড 
হয়ে যায়। তাঁদের ছ্িতীয় য্স্তি হতে পারে এই; শ্রেণীহীন সমাজের মানৃষের 
চেহারা গাম্ধীজীর মতো নয়, কারণ গ্রাম্ধীজী মাক্পবাদ মানেন না, গাম্ধীজণ 
চরকা কাটেন, গাম্ধীজী বল-ড্যাম্স পছন্দ করেন না, গাম্ধজী মদ পছন্দ করেন 
না, গাম্ধীজী রাম নাম জপ করেন ইত্যাদি। কিস্তু তাঁদের স্মরণ কারয়ে দিতে 
চাই মাকনবাদ, লোননবাদের দাবিও এই নয় যে শ্রেণীহীন সমাজে সবাইকে 
মাকসবাদী হতেই হবে, সবাইকে িরী*্বরবাদশী হতেই হবে, সবাইকে বলড্যান্সে 
যেতে হবে বা মদ খেতে হবে। এই রকম 'নবোধ দাবি তাঁরা করে যানাঁন। 
কাঁমীনষ্ট ভায়ারা যেন ভেবে দেখেন, এই সামান্য কথাটা ষে বর্তমান রাশিয়ায়, 
যেখানে কুঁড়ি কোটি লোকের বাস, সেখানে মাত্র 'বিশ লক্ষ লোক হলো নাম-লেখা 
কমিউানম্ট। অথাৎ মাক্সবাদ ও লেনিনবাদের সবটা মেনে চলার লোক তাঁরা । 
তাই বলে বাঁক সবাই দি সেখানে সোশিয়ালিন্ট সমাজের লোক নন, বা তাঁরা 
সোশিয়োলজম গ্রহণ করেন নি? অতএব গাম্ধীজী কাঁমউীনম্ট না হতে পারেন, 
কিন্ত; শ্রেণনহণন সমাজের যোগ্য বাসিন্দা হতে নিশ্চয়ই পারেন। অন্ততঃ কোনো 
কমিউানিষ্টই হয়তো বলবেন না যে শ্রেণহনন সমাজে গাম্ধীজীকে জেলে আটকে 
রাখতে হতো ! তাছাড়া সোঁশয়োলজম ও কমিউানজম: সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি, 
সেকথাও আমরা যখন তাঁর ব্যন্ত জীবন 'নয়ে আলোচনা করবো; তখন বিশদভাবে 
বিচার করবো । সবেদিয়ী শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের জন্য 'তিনিই বলেছেন। 'তাঁন 
নজেকে একজন প্রথম শ্রেণীর সোশিয়েলিস্ট ক'মিউীনিষ্ট বলে দাঁব করেছেন । যাঁদও 
তার ভিন্ন অর্থ আছে। অর্থাৎ তাঁর সোশিয়োলজম- সম্বন্ধে একটা নিজস্ব ধারণা 
ছিল। সেকথাও তখন হবে, এখন তা থাক্‌। 

রাজনোৌতিক 'দিক থেকে অনেক সমালোচক অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে পারেন 
ষে গাম্ধীজী অনেক সময় মালিক শ্রেণীর, দেশীয় বুজেঁয়া শ্রেণীর স্বার্থও রক্ষা 
করার কথা বলেছেন এবং মালিক ও মজুরের সম্পর্কে আপোষহীন সংগ্রামের 
1বরোধতা করেছেন, অর্থাৎ যাকে বলে শ্রেণণ-সহযোঁগিতা বা ০1885 ০০11860196101 
তাই করেছেন । একথা সাঁত্য । কিন্ত; একথা মনে রাখতে হবে গাম্ধীজীর উপরে কখন 
এবং কোন: রাজনোতিক সংগ্রামের দায়িত্ব পড়েছিল। তা হলো লামাজ্যবাদ 'বিরোধা, 
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ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম । এই সংগ্রামে ভারতের দিক থেকে যে বা যত প্রেণণকে 'তাঁন 
'নিষুন্ত করতে পারেন, তত (তানি শাল্তমান হবেন। তাছাড়া যারা প্রত্যক্ষভাবে পাহাধ্য 
করবে না, অন্ততঃ যদ তারা 'নিরপেক্ষও থাকেন, সেটা লক্ষ্য করাও তাঁর কাজ হবে। 
অর্থাৎ যতদুর সম্ভব একটা 'বিরাট সাম্মালত ফ্ণ্ট সামাজ্যবাদের 'িরুদ্ধে দাঁড় করাতেই 
হবে। সংগ্রামের এই স্তরে দেশীয় পঠজপাঁতদের মধ্যে যারা সাম্রাজ্যবাদের হারা 
ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের সামায়ক সাহাষ্য তাঁর পাওয়া উচিত এবং সেটাকে অবহেলা করা 
মোটেই যনুন্তিষূন্ত নয়। তা যাঁদ না হয়ঃ তবে মাও-সে-তুঙের নয়াগণতণ্ত্রকেও স্বীকার 
করা সম্ভব নয়। চীনদেশে সংগ্রামের পরে আজ আর এ বিতর্ক ওঠাও উীচত নয়। 
কেননা সেখানে দেশভন্ত বুজোঁয়া ও জীমদারশ্রেণীর সহযোগিতাও মাও-সে"তুঙ 
অকাতরে ও বিনাদ্বিধায় কামনা করেছিলেন। ধনতম্ত্রী শ্রেণীকেও চাই বললেই 
মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নাঃ কেন চাই, কিসের জন্য চাই, কোন অবস্থায় চাই; 
কার নেতৃত্বে চাই, সম্মালত ফ্রপ্ট ও ক্যাপিটালিম্টদের জোর বেশ না জনতার জোর 
বেশ? ইত্যাদি অনেক সমস্যার 'িচার করে তবে কোন বিশেষ রাজনৈতিক নীতির 
ভালো-মন্দ বিচার করতে হবে। ভারতবষেে আমরা নানা ছততমার্গে ভূর্গাছ 
এবং রাজনৈতিক জীবনেও তাই সহসা এই স্পর্শকাতরতা ত্যাগ করতে সমর্থ না 
হয়ে আমরা অনেক ভূগেছি। মাও-সে-তুঙের আ'বিভবি ও শিক্ষাদীক্ষার আগে 
আমাদের মার্কসবাদী ধারণা খুবই একপেশে ও গোঁড়ামীপূর্ণ ছিল এবং একমান্ 
রাশিয়ার 'বিপ্লবের আভজ্ঞতাকেই সর্বকালের, সর্বদেশের অভিজ্ঞতা বলে চালিয়ে দেওয়া 
হতো। অনেক ক্ষতির পর আজ চোখ খুলতে শুরু করেছে । 

আর একটা দিক থেকেও আকুমণ হতে পারে । তা হলো এই যে গাম্ধীজী হরিজন 
আন্দোলন, চাষী আন্দোলন ইত্যাদি যত আন্দোলন করেছেন, শ্রমিক নিয়ে তত 
আন্দোলন করেন ন। কেন তা করেন নি? এই নালিশ চলতে পারে। কম্তু একেবারেই 
করেন 'ন, একথা বলা যায় না। আমেদাবাদে তানি 'নিজে ধর্মঘট চালান এবং সেটাই 
তাঁর ভারতে পদার্পণের পর প্রথম আন্দোলন। সে সংগ্রামে তান জয়ী হন এবং যে 
ইউীনয়ন তীন স্থাপন করে গেছেন তা আজও তেমান শান্তশালী ও কর্মক্ষম । 
তাছাড়া, তাঁর সেই শ্রামক ইউনিয়নকে আদর্শ করেই ভারতে জাতায় ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস চলছে বলে বলা হয়ে থাকে। 'কিম্তু আই-এন-ট-ইউ-সি-ওয়ালারাও সাত্য 
সাত্য সেই দ্রেড ইউানয়নের আদর্শ নিয়ে কতটা চলেন এবং কতটা সত্যই বড়াই করেন, 
সে বিষয়ে বিচারের ও সমালোচনার অবকাশ আছে। এই জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নে 
কংগ্রেসের কাকলাপ সম্বন্ধে অবশ্যি অনেক দুনমি আছে। কিন্তু যতটা দংনাম 
নেহাৎ দলাদীল থেকেই উৎপন্ন হয়ঃ ততটা প্রত্যেক ক্ষেত্রে সত্যি না-ও হতে পারে এবং 
নয় বলেই আজ ভারতণয় ট্রেউইউীনয়ন কংগ্রেস জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাথে 
'মালিতভাবে কাজ করতে বার বার আহ্বান জানায় । যাই হোক এট একটি জটিল প্রশ্ন 
এবং অবস্থা পাঁরবর্তনের সাথে সাথে এই প্রশ্ন নানা জটিলতা সূন্টি করে । আই-এন্‌- 
টি-ইউ-সর সমস্ত কার্যকলাপের জন্য গাম্ধীজীকে অবশ্যই দায়ী করা যায় না। এবং 
গাম্ধীজশী শেষের দিকে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। 


৬৯ 


কিন্তু ভারতে প্রমক আন্দোলন, বিশেষভাবে যে দল সবার অগ্রণী, তা হলো 
কমিউনিন্ট দল ও সেই জাতীয় বামপন্থীদলগন্াল । গাম্ধশজশ তাঁদের শরীক নেতৃত্ব 
সম্বন্ধে খশী বা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা যেভাবে শ্রামকদের চালাতেন, সেটা তান 
ভালো মনে করেন নি। তান দেখেছেন, কাঁমউনিষ্টরা শ্রামকদের একাস্তভাবে শ্রীমক 
স্বার্থের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সচেন্ট। তাঁরা জাতীয় দায়িত্ব পালনে, শ্রীমকদের 
রাজনোতক স্বাধীনতার সংগ্রামে এগিয়ে আসতে উৎসাহী করে তোলেন না। শ্রেণন- 
সংগ্রাম অর্থাৎ তাদের মালকশ্রেণীর সাথে সংগ্রাম করা ছাড়া অন্য কোন সংগ্রামে অংশ 
গ্রহণ করা, বিশেষ করে ভারতের রাজনোতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেওয়াকে 
বূজেয়া স্বাথণসপ্ধি বলে প্রচার করে থাকেন । তাঁরা সোঁশিয়োলজম ও কাঁমিউনিজমের 
নামে ভারতের জাতীয় সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে বোধ করেন 'নি। 
মোট কথা, ভারতায় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ইতিহাসটা বিচার করলেই তাঁদের 
পারচালিত শ্রামক আন্দোলনের রীতিনীতি বোঝা যায়। এবং আজ একথা 
সর্ববাদীসম্মত, এমন কি দায়িত্বশীল কমিউীনন্টদেরও বুঝতে বাকি নেই ষে কমিউনিম্ট 
পার্টি দীর্ঘকাল ধরে ভারতের রাজনীতিতে অনেক ভূল করে এসেছে । তার ফল 
স্বরূপ ভারতের মজ.রশ্রেণী তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হয়েছে 
এবং আজও ভারতের মজ-রেরা রাজনৈতিক 'দিক থেকে প্রায় অচেতন ও অত্যন্ত পিছিয়ে 
পড়া, এমন কি অরাজনৈতিক বা নন-পাঁলটিক্যালও বলা যায়। আপোষহণন শ্রেণী 
সংগ্রামের যাঁদ এই পরিণাম ও দান হয়ে থাকে; তবে আপোষকামণ গান্ধীর অপরাধ 
তার তুলনায় কতটুকু? বরং তাঁরই আন্দোলন ভারতের জনতার মধ্যে রাজনোতিক 
চেতনা আনয়নে সবচেয়ে বেশ সাহায্য করেছে । 

গাম্ধীজী শ্রামকদের তাঁচ্ছল্য করতেন, একথা একেবারেই সত্যি নয়। ১৯৪৬ 
সালের জানুয়ারণ মাসে মোদনগপ-রে এক জনসভায় শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা 
কি এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে জবাব দেন, প্যারেলালজন তা 'নয়ালাঁখত ভাষায় বর্ণনা 
করেছেন £ 09100101115 15019 ৬৪5 [1180 01995 5010616 (11616 120 0601) 
815/253.. [6 ০০10 9০ 67060. 1 0116. 09101691151 ৬০010106911 150001095 
(10611 17116 2100 06901176 121001013. 7176 01161 ৬25 10 1621159 1191 19001? 
583 1621 02101191১10 901১ (116 1702101 01 08101681. ৬1190 0119 (৬০ 11810 
01 01)6 190০1161901 2০1116৬০১ 11)6 081011911515 ৬০1৫ 17681 £6% ৮101 
৪11 1015 £০10 810 51151 1 00110 209 0106 11৬০ 01 £০910 ! 93706 1290] 112৫ 
€০ ০০ 11806 90005010113 01103 51191075011. [61180 [018৬0 1) 0119 11200 
011) 200 10 6116 0161 10010-৬1091509১ 200 1 ৬০1৫ ০০ 17111101016 ৮» 

ভারতের শ্রামকেরা গাম্ধীজীকে কম শ্রদ্ধা করতেন না, 'বাভন্ন রাজনৈতিক 
সংগ্রামের ডাকে তাঁরা হরতাল ও দীর্ঘ ধর্মঘট করেছেন, গ্রাম্ধজীরই আহ্বানে । 
গাম্ধীজী এ-ও মনে করতেন যে শ্রীমকশ্রেণী সংগঠনের গুণে ও নিজশত্ত বলেই 
ভারতের রাজনগাঁততে নেতৃত্ব করবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারেন । '্রিটিশ পালামেণ্টের 
কমিউনিষ্ট সভ্য শাপ্‌রজণী শকলতওয়ালার নিকট গাম্ধীজী 'লিখোছলেন £ 4 1৯ 


৬২ 


21003 ৫90861009 (17118 ০ 10916 10911091 896 ০1 19001 0001 
199001515 01061918100 (196 [00110091 ০011011100. 01 11)6 ০০119 80৫ 81৩ 
[01508160 101 1199 90121101010 5০০00. [,20001) 10 10 0101101010১ 07191 
00 0০০০0120 ৪ 70911 11 01) 181705 ০06 015 70116191903 02. 1199 701161081 
01638-90810, [6 1003 79 103 5191 501118101)১ ৫01010915 (113 01)6$9- 
০০৪:০.১ ( টৈ. 8, 7305১ 1১98০--177 ) 

এই উীন্তর মধ্যে তিনটি প্রধান কথা আছে £ এক, মজুরশ্রেণীকে রাজনরখাঁত বুঝতে 
হবে, এবং তা না বোঝা পর্যন্ত তাকে অন্যশ্রেণীর লোকেরা যেন নিজেদের সুবিধায় 
ব্যবহার না করে নেয় এবং তারা গল্জানে প্রস্তুত না হওয়া পযন্ত তাদের সংগ্রামে না 
টেনে নিতে যায়। দুই, মজুরশ্রেণীকে জাতীয় দায়িত্ব ও সাধারণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে 
হবে, অর্থাৎ দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য ি এবং অন্যান্য সহযাত্রণ শ্রেণশদের প্রতি তার 
কর্তব্য কোথায় বুঝতে হবে, অথচ ভারতাঁয় কমিউানম্টরা তা করতে দেন নিন এই অজ. 
হাতে যে তাহলে মজ.রেরা জাতীয়তাবাদের মোহে পড়ে ব.জেঁয়াদের জালে আটকে 
পড়বে । তারা আন্তজাতিক দায়িত্ব নেবে, নিজেদের দায়িত্ব নেবে, কিশ্তু দেশের দায়িত্ব 
গ্রহণ করবে না; এমন ধরণের অদ্ভুত শিক্ষায় তাদের মানুষ করবার চেষ্টা হয়েছিল। 
তিন, মজ:রেরা নিজের শান্তর বলেই ভারতীয় রাজনশীতিতে প্রধান অংশ 'িতে পারবে, 
যাঁদ তারা উপরোন্ত দুটি কাজ ও দায়িত্ব সম্বম্ধে সচেতন হয় । 

তারা তৈরা না হতে, তাদের ব্যবহার করতে চেষ্টা করো না, গাম্ধীজীর এই যে 
আদেশ,-তার মানে কি? যেন অন্য কেউ তাদের মাথায় কঠাল ভেঙ্গে না খায়, এই 
হলো তার অর্থ । তাদের তবে তৈরী করার উপায় কি? কোন: অবস্থায় শ্রামকেরা ও 
সাধারণ জনতা সংগ্রামে প্রস্তুত হতে পারে? এখানে কমর্দের কর্তব্য কি? তারা 
[কিভাবে কাজ করবে, ইত্যাদি বলতে গিয়ে ১৯২৪ সালে গাদ্ধীজী বলেছেন, এঁট অবশ্য 
[তানি বলোছিলেন কংগ্রেসকমণদের উপলক্ষ্য করেঃ *7[1)5 00181553 2793 
01081939161 16101556100 0109 1085565. [1165 ৪1০ 566 81000001164 ৮% 
[0০0110105. 1]01765 1125 0 70011010921 9017501901511655 ০ (০ 196 ০৪: 
০0110101819 63176, [10617 7০011003 ৪16 ০0201) (০ 01680 2100 5911 
1 0876 000 589 001০1) [01101111003 ৫০ 000 10701 (119 18360 ০0৫ 1199 
০7 9৬০0 011. [11617 [00116193216 00111160 (0 00111177019] 8.0)00511061)৫, 
[615 1161) 11056619985 01180 96 [0011010191)9 ৫০0 19191656116 (176 
1095565 11) 01000516101) €০ 1116 00৬০1710010 30611 ৬০ 0০011) 10 159 
(1510 996019 1116 ৪10 762909১ ৮০ 91211 ০5859 10 16101990176 10107. 5 
17050 ঠ5 0010)6 11) 11108 (0001 101 006100 ০9 ০110108 [01 0170100 &0৫ 
1) (11617 11105(5 5০. 1005 $10916 (11611 50110%/9) 011067508110 (1101 
010000010193 9170 20610110916 01610 18105, 10) 009 08119115 ৬6 12091 
99 7081191)5 ৪00 559 110 1০ 7661 0 ০019810 116 01996$9 ০01 01)6 10091 
0185563 8110 1186 1116 16118809 ০1 01610 12916 0101০৬01003, ৬/০ 2051 


বত 


869 10৬ 5 116 5108 10 (116 ৮০63১ 10190911650 1)011963১ ০1 10115 
18100101519 ০৫ 3০10995. ড/৩ 10096 10610019 001961৬59 101) 06 ৬11198519, 
511০0 6011 0009 0115 180 9010 068106 010. 01761 ৮৩ 92013 2100 56৩ 
110৬ 96 ৯০০] 11106 10 ৫1101 98161 020 06 19001 17 1101) 015 
ড11196619 08016১ 9891) (11611 01011)69 8100 10013 2100 17) 5/1)101) ০9019 
৫71010 2190 1011. 71750 200 1006 0111 01092 91)811 ০ (1015 16501656181 
006 1025599 2100 [1765 ৮111) 29 511619 85 [ 810 ড/111106 1115) 169700100 
(০ 6৬৪০] ০৪11. 

ড/5 ০81 1701 0০ 211 0115) 2100 1 ০ 816 (0 ৫0 (019১ 0০০৫ ৮56 1০ 
95818] 0০01 11109099170 96819 800 20019) 30116 ৮/111 585১ ] 31911 
9311119901)159 9111) 0110 ০০019০01017. 90৫ 1 ৫০9 11713 01210 (1181 50016 ০1 
10582101595 ৮111 1195 (০ £০ 11710081) 116 250109 200 ০01 ০11 01019 
৬111 2 10911010. [0119 %1809:95 2110 0166১ 096 ০০910, (০08 [1)019-- 
11.9.24--. 1, 3১ 098০--243-44 ) এই রকম কঠিন তপস্যার মধ্য 'দিয়ে 
গণসংগঠন করার কথা গাম্ধীজী দাঁব করেছেন আমাদের কাছ থেকে । এবং এই 
জাতীয় কমই মজ.রশ্রেণণ, চাষী ও অন্যান্য জনতাকে সংঘবদ্ধ ও রাজনোৌতক চেতনায় 
প্রবৃদ্ধ করতে পারে । নাহলে কারণে অকারণে তাদের ব্যবহার করে নেবার চেষ্টা 
সাধুও নয়, শেষপর্যন্ত সার্থকও হয় না। এখানে কেবল আস্তারকতার উপরই জোর 
দেওয়া হয় 'নি। যে জাতীয় রাজনৌতিক চেতনা শ্রামকদের দরকার, তা 'দিতে হলে 
এতটা ধৈয“ ও মেহনত স্বীকারের ও আন্তরিকতার আবশ্যকতা আছে! নাহলে উপর- 
চালাক আর লোক-খেপানো বন্তুতায় যতটা হয়েছে তার বেশ? 'কছ_ হওয়া সম্ভব 
নয়। এবং যা হয়েছে, যতটুকু রাজনোতিক চেতনা শ্রামকদের হয়েছে, তা অত্যন্ত 
শোচনীয় । 


8৪ 


ট্রার্টিশিপ বা অন্িত্রগ্র 


ট্রান্টিপ্রথা বা আপ্রথার কথা গাম্ধখজশ বলেছেন। এই আঁছবাদ কথাঁট নিয়ে 
প্রচুর বাদান:বাদ হয়েছিল এক কালে, আজ আর ঝাঁজ তার বড় একটা 'কছ; নেই। 
অর্থাং আছিবাদে বড় একটা কেউ আস্ছা রাখেন না। ধনপাঁতরা বা জামদারেরা তাদের 
সম্পাত্ত রাখতে পারেন, কিম্তু তা তাদের নিজেদের সম্পার্ত ?হসেবে নয়, দেশের বা 
শ্রমজীবী জনতার ট্রান্টি হসেবে, কেবল রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারাক করার মেহনত স্বর্‌প 
যতটুকু দরকার তার বেশী তাঁরা সেই সম্পাত্ত থেকে নেবেন না । এই ছিল গাম্ধীজশর 
গোড়াকার কথা বা আছবাদ। গাম্ধসজশী নিজেও শেষপ্যস্ত এই আঁছবাদের উপর 
তেমন ভরসা করতে পারেন 'নি এবং নানাভাবে তাকে 'বিশেষিত করতে চেয়েছেন । 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও 'বাভন্ন মতবাদের আক্রমণে তাঁকে অনেক কিছ বদলাতে হয়েছিল । 
পণ্ডিত নেহেরুও এই অছিবাদে বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। কামিউীনষ্ট-সোশিয়া- 
লম্টরা তো এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে গাম্ধীজী আঁছবাদের মধ্য 'দয়েই ধন- 
তন্তকে রক্ষা করতে চান এবং জাঁমদারদেরও রাখতে চান । যাই হোক, আঁছবাদ 
আজ আর দেশে কেউ 'বশ্বাস করেন না। কংগ্রেসও প্রাতষ্ঠান হিসেবে সম্পাত্ত 
রাষ্ট্রীয় করণের পথে অগ্রসর হচ্ছে। পাঁণ্ডত নেহেরুর সরকার আঁছবাদ মানে না, 
বলা যায়। ব্যন্তগত সম্পত্তি ও ধনপতিরা আছেন বটে, ফিম্তু তা আঁছবাদ স্বীকার 
করার ফলে নেই, আছেন অন্যান্য কারণে । তাদের আঁন্তত্বের জন্য অনেক 
যুত্তি দেখানো হয় । কিন্তু তা অছিবাদের অন্তর্গত কোন যুক্তি নয়। অপর পক্ষে 
যাঁরা বিশন্ট গাম্ধীবাদী তাঁরাও আর অছিবাদ নিয়ে পড়ে নেই। 'বিনোবা ভাবেতো 
সম্পূর্ণ রূপে সকল সমা্টগত সম্পাত্ততে পারণত করার জন্য ভদ্রান, গ্রামদান ইত্যাদি 
আন্দোলন করে বেড়াচ্ছেন । প্রজা-সোশিয়োলন্ট পার্টিতে যে সব গাম্ধীবার্দী আছেন, 
তাঁরাও অছিবাদ ত্যাগ করেছেন এবং র্মশঃ সোশিয়োলজমই গ্রহণ করেছেন বলা যায়। 

প্রথম জীবনে গাম্ধীজী অনেক পুরোনো প্রথা ও ধর্মের এতিহ্য থেকে নানা 
জাতীয় বি*বাস পোষণ করতেন । পূর্বেই বলেছিঃ পুরোনো 'জিনিষের উপর তাঁর 
একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ছিল, তা যখন ব'মান ষৃগের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না, তখন তা 
ত্যাগ করতেন বটে, তবে সম্ভব হলে পুরোনো বোতলেই নতুন ওষধ দেবার ঝোঁকটা 
তাঁর কমতো না । তাঁর কঞ্গিত রামরাজদ্বে আদর্শ রাজারা যেমন 'ছিলেন বলে কাঁথত, 
[তান সে রকম রাজা আজও দেখতে চাইতেন । ফলে রাজার্ধ জনকের মতো লোক 
কেন আজও হবে না তা তান বুঝতে রাজ হতেন না। মানুষের প্রতি অত্যন্ত 
গভীর বিশ্বাস থেকেই তাঁর ট্রান্টিশিপ আইডিয়াটা এসেছে । সকল মানুষই ভালো 
হতে পারে, যে যে-অবস্থায় আছে, সেই অবস্থা থেকেই সকল মানুষের জন্য প্রাণ দিতে 
পারে, এমনি ধরণের একটা আবেগ তাঁকে মাঝে মাঝেই পেয়ে ববতো। ফলে অনেক 


৮৬ 


সময় লমাজব্যবস্থার যে পরিবর্তন দরকার, এমন কথাটাও তাঁর ভুল হয়ে যেতো ; 
অরাঁৎ সমাজ যেমনই থাকুক, মানুষ যাঁদ ভালো হয় তবে সব সমাজ দিয়েই চলতে 
পারে। মানুষ ভালো হলেই সমাজ ভালো হবে, এমাঁন ধরণের একপেশে চিন্তা তাঁর 
গোড়াকার জীবনে 'বিশেষভাবে 'ছিল। ফলে 'তাঁন 'ব্রাটশ কমনওয়েলথের অধীনেও 
ভারত থাকলে দোষ নেই বলে মনে করতেন এককালে । যাঁদ ইংরেজরা ও ভারতীয়রা 
মানুষের মতো চলে ও ব্যবহার করেঃ এই তিন মনে করতেন। এমাঁন ধরণের 
ব্যবসায়ী, জামদার,--এরাও থাকলে দোষ নেই, যাঁদ তারা নিজেদের জাতীয় সম্পা্ির 
্রান্টি বলে মনে করে। কিন্তু এই জাতাঁয় মোহ বাস্তব সংগ্রামের প্রচ্ড চাপে 
গাম্ধীজীর ভেঙ্গে যায়। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তানি শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে 
বাধ্য হন এবং আস্তে আস্তে সমাজতম্ত্রকেও গ্রহণ করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। না হলে 
পণ্ডিত নেহেরুকে একজন সমাজতাশ্তক জেনেও তাঁকে তাঁর আসন 'দিয়ে যান 'কি 
করে? 


এ আলোচনা এখানেই শেষ করলে চলে, 'কিম্তু আঁছবাদের পাঁরপূর্ণ বিচার করা 
দরকার । কেন না তা হলে গান্ধী চাঁরন্র সম্বন্ধে একটা গোঁজামিল ও অস্পন্ট ধারণা 
থেকে যাবে এবং হয়তো মনে হবে গাম্ধীজী বুঝ বা ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার অস্ত্ 
হিসেবেই আছবাদ এনোছলেন। কিন্তু ধনতন্ত্র বজায় রাখা বা ধনীদের শোষণ বজায় 
রাখার উদ্দেশ্যে তান কখনও কোন দুর্বলতা পোষণ করতেন না। ধাঁনকস্বার্থ 
সম্বন্ধে তাঁর মত অত্যন্ত স্পম্ট ভাষায় ১৯৩০ সালে ব্যন্ত করেছেন লবণ আইন সত্যাগ্রহ 
শুরু করার সময়--1156 85999 00562016 11) 0176 709) 01 01)6 1)01- 
৬109191)06 13 1179 10:6361)09 11) 0011 10103 0? (116 10065918103 10616515 
0186 1196 51008 00 1010 73110151) 10116) 1110 11)510515 01 (176 10010190 
[0617১ 91960018015) 50110-1)010919১ 191070-11010615১ 90601 ০৬/613 ৪0৫ 
6105 11706, 4১11 00559 ৫০ 001 ৪15/259 1981150 (1126 016৮ 815 11106 018 0০ 
9199৫ ০ 0176 1785563) 8170 1161) (176$ ৫০১ 006 ০০০০105 23 0911009 &9 
(05 8110191) 01110910815 ড/11096-19915 8170 8661169 (176% 216. (বি, ঘ 3, 
০0108 10019) 6.2.30). 

এখানে দেশীয় ধাঁনক কায়েমগ স্বার্থের স্বরূপ বর্ণনায় তান কোনো বামপন্থীর 
চেয়ে কম গেলেন না। 'কিম্তু আঁহংসা সম্বন্ধে তাঁর টান এতো বেশী যে সঙ্গে সঙ্গে 
ধৈধ ধরার কথা বললেন-_-%306 1101-51016109 1783 (০ 0০9 108016110 57101 
(10656 23 ৬101) 0116 3016151. 10110010091 00116 আয ০01 05 1001-৬101501 
10110611705 9৬6 099 (0 ০00০7. (৬০176 [13019, 6.2.30). 

অর্থাৎ ধাঁনকদের চিরকালই বজায় রাখতে হবে না। তাদের হৃদয়ের পাঁরবর্তন 
ঘটাতে হবে এবং সেই পাঁরবততনের পথে তাদের ট্রান্টি বা অছি হবার জন্য সুযোগ 
দিতে হবে। শঙ্কর রাও দেও তাঁকে সোজা প্রশ্ন করেছিলেন যে ধনীরা ধন সংগ্রহ 
করতেই থাকবে এবং তারপর ত্যাগী ও আঁছ হয়ে চলবে, এমন প্রথা রাখার দরকার 
1ক? তার উত্তরে গাম্ধাজী বলেছেন, “9৪৪ ঘ ৪০০০০% 1106 01909310100 (191 


হ্ডঠ 


15 ৮০/006 0 0955 ৫৪1) 11190 6০ 8০00115 16 800 ৮৩০০: 
65666, [ 88৩ 00 10 ০৪100 10108 8০১ 10101) 91102010 0৩ 7:00 
5007861) ০0৫ 51190 [ ০০1৫ 11065 011)5:5 0০00, 89৮ 1086 901 0০ 
8৬196 (11956 %%1)0 ৪16 8176809 ড68101% ০01 1)0 ডা০]৫ 006 31160 (0116 
069176 001 9/68161) 11] 081) 0115 999 10 11761) 11781 019 310010 036 01061 
₹/62101) 001 9617%1০6 01 001195. ৯০7301091191 ৫0101 09116৬6 11 1011611- 
(6৫ 10101)65. 11115 ০৩11-60-00 5110010 6৫110915৪00 00106 00 61611 
01111076) 9০ (1196 01165 16210 10৯ 6০ ৩ 10001907051. 1116 1850৩ 15 
1108 015 ৫০ 006 0০ 5০, 17617 ০1)810101) ৫০ €৪% 90706 ০৫70০861017) (179 
০৬০0. 10166 ৬1565 10 1018130 ০01190৬০109) 9৮ 01769 1185 10 00111110- 
(1010 80০96 1)611176 10167056155 (0 [98101018] ৮/621]), 1169 ০০108 ৩০, 
1. 65510156109 00201) $9105$8 2110 20৬15০11190 19 00190010919, 
(59100210) 1.3 32). 

দেখা যাচ্ছে গাম্ধীজীরও আছবাদে আস্থা কমে আসছে, যারা ধনী আছে তাদের 
স্বভাব চাঁরত্র নিয়েই তান সংশয়ে পড়েছেন, অথাৎ তারা বদলাতে চাইছে না, তাঁর 
উপদেশ অন:ষায়ী নিজেদের সময় থাকতেও শোধরাতে প্রস্তুত নয়। ধারে ধারে 
গাম্ধীজীর ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তার আঁভজ্ঞতা 
অন-যায়শ তিনি দেশে কোন্‌ কোন ধনীকে ট্রাষ্ট বলতে পারেন, পাঁ্শ টাটাদের, 
ওয়াঁড়য়াদের, 'বিড়লাদের অথবা যমুনালাল বাজাজ, এদের দেখে 'কি ট্রাঞ্টি বলা যায়? 
না মহানভব (0০176৬০9161 011119011)7010191) দাতা বলে যাদের নাম হয়েছে তাদের 
্রাষ্টি বলা যায়? উত্তরে গাম্ধীজী বলেন, “1 0০ 00569591719 1068 ০৪০1193) 
0111976101019199 93 ০ 1000৬ 20) 111 0152109921. 01 00০১৪ 9০ 119৬9 
1791000 01015 12170012191]? ০9116 11621 006 01015 10981 (0 1 4৯ 0569০ 
1095 170 11611 000৮ 1116 17911010. [0 ৪ 50906 011 00. (1)9 08515 01 1010. 
ড10101062 (116 ০০10100155101) ০01 (090599 %/11] 0০ 19801966., (17911)90, 
12,4.42) 70250 116). 

ধীরে ধারে তশর স্বর স্পন্ট' আরও গন্ভীর হয়ে আসছে। 'তাঁন বলছেন, “ণ্‌ 
০901 0০ 615 1181)0% 1006৫ 16 07০ 0901019 ০0100981750 091186৫ ৪3 
(050569) ৮০ 16 01165 11১ [ ০6116৬০ ৬/৪ 81)9,1] 112৬5 (0 ৫011০ (161 ০৫ 
(17911 00559931075 (1):0021) 1116 5125 101) (119 10112110070 20910196 ০0? 
ড10161)06,. 11121 15 179 1 5210 9 1179 [২০100 79015 00106516170০9 (1781 
6৬০15 ৬99090 10091650 177015 06 90016০% €০0 50716109 210. ০0115026101 
0109190 %11016 116065591---5111) ০1 %/101000 090111)9179986101 85 (115 ০8399 
0617910060. (বি 1. 9, 9110163 10 08100101501) 17880) 101). 


কিন্তু গাম্ধীজীর ভয় এই হিংসার সাহায্যে ধনতল্ত্র উৎখাত করতে গেলে সমাজ 
থেকে 'হংসার বীজ ঘুরে ফিরে থেকেই যাবে, £; %111 ৮০ ০৪৪৪০ 20 00৩ ০০15 
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০6 %1019006 1561, ****১০ড10150০৩-কে এড়াতে গিয়েই তান নানা" 
রকম চেষ্টা করে গেছেন। কেন না তাঁর মতে রোগের চেয়ে গষধের উৎপাতটা যেন 
বেশী না হয়। যা হোক, ধনতগ্ সম্বন্ধে তাঁর কোন মোহ নেই। তানি বলছেন, 
গু 800 100% 231)87060 1০ ০%0 01186101875 ০8711911919 216 73610015 €০- 
8103 106 2100 ৫০9 1901 (681: 1716. 16৩ 1000৬ 196 [09316 €০ 910৫ 
10801091151 810090 16 1706 00166) ৪3 10001) 29 075 17091 2৫%0060 
00181851901 6610 ০01017017190. 730 08 12)911)0903 ৫1761) ০001210898০ 
01761. 705 11)5019 0£? €[10505991)10 13 1091099116১ ০6:051019 100 
98001000989. (17291109109 16.12.39.১), 


আমরা পর্বেই দেখিয়ে গিয়েছি “আঁহংসার” অধ্যায়ে যে গাম্ধীজী সত্যাগ্রহের 
অস্ত দেশীয় ধনীদের বিরুদ্ধেও একদিন লাগাতে হতে পারে, এই আভাস 'দয়ে 
গেছেন। এথঘঠি 1)055৬61) 1) 90109 ০01 016 00109% 6016) 61) 1101) ৫০ 00 
0০০0109 £08101809 ০% 016 00০1 11) 116 106 361036 ০1 0116 (61000 2100 1116 
18057 216 10019 2100 10019 01091608100 ৫16 01 10176017) 1119. 19 0 ৮০ 
৫০06১ [0 119176 10 ঠিত ০০৫ 016 9০01001010 ০91 01113 110019১ ] 118৬০ 
11817060 01 0010-51091910 11011-০0-01901261017 2120 0111 ৫1501990150 
৪83 [13০ 11811 2170 11009111916 10168175. [105 10101) ০90170 2০0012)111905 
৮/92101) ৬1100 0116 ০০-019919001 ০06 0116 10০9০01 10 ০০161. [1 (113 
1070%15080 5/615 10 1901190869 ৪170 5121690 912)0173 616 19001) (19$ 
৮০1৫ ০০ 30:0116 200 ০1৫ 16911) 10৬ (0 0০6 01)612)951505 0% 11999 
01 1001-109191006 1019 (1) 01051)1716 11)6008110153 10101) 179০ 0০080 
11610) (0 075 ৬6169 01 56812110910.” (178111810 25.8.40). 


ধন ও লাভ সম্ব্ধে গাম্ধীজীর ধারণা 'নিশ্নালাখত প্রশ্ন ও উত্তর থেকে পাঁরম্কার 
হয়ে যায়। অর্থাৎ ধনতন্ঘকফে 'তাঁন 'কি চোখে দেখতেন এবং ধনতম্ে কোথা থেকে 
লাভ আসে, সেকথাও তাতে রয়েছে । 

006501010 : [3 1115 8900100180101 01 ০8101621 09551015 99901 
71001) ৮1015006 11)611)61 01061) ০1 12016 ? 


10868 9001) 8০০00180101) 0) 011966 751509205 185 20319955915 
80900 0110081) %101901 2069185 000 2০001011800 5 1075 56819 |) ৪ 
10010-510910% 9০০190 83 1009394019১ 16 23 ৫5911801680 1176৬168015, 
বে, ৪. 957098০১116, 117), 

(এই সঙ্গে স্মরণ করুন গাম্ধীজী অন্যত্র বলেছেন, ০0191090190 19 000৩ ৬৩19 
09319 ০1 ৮1016006 ) 

0. ভ17601)61 & 2081 8০০010018059 179061191 ০01 10019] /52181 189 
4৫095 8০ 02015 0100818 006 1061] ০: ০০-০5:৪6101) ০6 00115£ 10061009519 ০1 
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(95 ৪০০1615. 1788 116 (851) 01361010191 11817 00 086 809 ০? 16 101910197 
(01 [961501791 80%8100880 ? 

4৯০ ০১ 09 1199 170 10018111811, 

৩. 730৬ ৮০০1৫ 016 319953501 ০01 ৪ (05656 ৮০ ৫6151771764 ১ 
11116 0019 178৬০ 0185 116126 ০01 [00003108 9, 118106১) (116 11911781107 
09108 ৮6360 11 (176 3219 ? 

4৯০ 00199 111 96 21০1) 00 0106 0118191 0৬1061 আ110 09০0106 1116 
0156 105666১ 00৮ 6126 01/0109 10050 09 01811250 ৮১ 05 30806. 901 
81790657005101 0005 ৪ 01960 010 0176 51806 85 ৮1611 85 0116 11001৬10091, 
(1721000১ 16.2.479 25) বব, ঘ€.. 9. 116-17), 


৬19190০০-এর প্রশ্ন নিয়েই তিনি প্রধানতঃ সোশিয়োলিষ্ট ও কমিউীনিষ্টদের সঙ্গে- 
একমত নন। ধনতদ্দের অবসান করা সম্বন্ধে তাঁর কোন ছ্থিমত নেই একথা তাঁর 
অনেক লেখাতে পাওয়া যায়। 'তাঁন একমাত্র বুঝিয়েই সবাইকে অর্থাৎ সব ধনীকে 
ধনসম্পত্তি ত্যাগ করাতে পারবেন না, একথা 'তাঁন বৃূঝোঁছিলেন, যেমন বৃঝেছিলেন যে 
সাম্রাজাবাদকে দেশ থেকে সরাতেও বহ চাপ ও বহুসংগ্রাম করতে হবে। 'বিলেতে 
কয়েক জন যুবক কমিউনিষ্ট তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে তিনি কেবল যযন্তর সাহাযোই 
ধনীদের ধন ত্যাগ করাতে পারবেন ? উত্তরে তান বলেন,...*****০****ট০৮109015 
099 91021 10915195101). [ঢু 111 90109910689 01) 81) 10768105, (1010- 
৬1০01611006 96০.) ১০0109119৬০ ০0211901776 (116 816969% £0$০0106101191 01 100 
(110 [67195 ৮০ 136) ০০] 09119৬০ 115/5916 (0 ০6 ৪ 19০10010119, 
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[0915010 ০21) 211859 ৬/69101) 11011001010 00019018010) ৮/111110% ০01 101090 
০1 019 1090016 00170611090.+ (01105 [1019১ 26.11.31) বি. 1, ৪. 92, 

কোন এক পন্তরলেখকের উত্তরে গাম্ধজী লিখেছেন," 91016 ০০010069000 
৫9170 9991209 (0 110961176 (119. 2, 11010-৬1016106 [06750121195 00 10961175 200 
(1786 176 15 2 911017 ৬71010955 0 6116 4510 50010106 01000 89108 01 6৯৪7৮ 
08 11) 1116 50110. ট০01-19151109 13 1801 108991৬6 10106 1001 3০ 1)911)- 
1553 29 1116 9011591901809176 ৮/111 10810 1 00 (০0 0০9. 32171106 00015 11 
[0001) 15 90175106160 8081 0011 17010-/1016006) 0116 180661 15 (06 8061/65 
10:06 11 016 0110. 16 10691 119. ৬10161006 01019 58917111819 
91095305) 910 1100000 1189 9৬০1 01917760 011100117) 5090939 101 
৬1016005. ট০0-৬1019006 10661: 70101101563 11111901866 010 19081915 
16881169, [0 05 100 9. 11211600101 [65 9110165216১ 0151০0016 ৪11 
366177100, 4৯ 05115%51 10 1019106 111 1011 006 10106161 870 0০988 
০1 1015 80. 06116115৬91 10115. 1001001. 735 10101051176 006 110106101- 
1৩ 9009৫ €০ 1% 200 7109019 1051050 101016. 115 19৬ ০1 15181190101 
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29 005 18৬/ 01 1110101015178 6৮11.1110995 ৬170 ৪8691 10 ৫6300 12061 
1811161 01091) 10001067৪৫0 0116 19091 210 ০6০৪016 50156 01781 111096 
11010) 0169 ৫6900911001 016 10019151050) 05115101121 016 1001055 ভা11| 
৫1০ 5101) 7000. 11069 ৫০ 10001100091 0110 100 01 6৬11. (০0117 [10199 
17.3.27.--1. 8. 8১ 95.) 

সোঁশয়োলস্টদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, “115 [01002- 
1061012] 017616109 101) 90০91911569 13 611 1010), ][ 051196 11) 1116 
90161510910 01 1001090 1081016 200. 10 9111৬1105 00116, 716৩ ৫০ 201 
০61155 11 01115. 301০1 716 €611 900 (10986 ০ 216 ০01201175 068161 00 
016 81101116]. (17911)217) 25.5.39-, 8, 73.-788) 10101610095 815 09105 
৫121) 10 226 ০01 ] 910 ০০116 ৫181 00 (17610, 4৯9 101 082৬1121191 16 
10705 08011610851 01 05 020 ৫০09 চ10110990 0116 00191) 107 (1)615 19 & 
11681 0111010 ০9০01) 03 5/1)101) 110 1106611901712,1 01001010095 081) 70:০810. 
(1917981109১ ৬০1.--৬, 0885. 114) 

অর্থ গাম্ধীজী ও সোশিয়েলিজম: ক্রমশই পরস্পরের 'নিকটবতখ হচ্ছে । এইটাই 
হলো আসল এীতহাঁসিক চাপ। গাম্ধীজী সমাজতণ্য গ্রহণ করছেন এবং সমাজতন্ত্র 
গাম্ধীজীকে গ্রহণ করছে। এখন, সমাজতন্ত্র ও কামউনিজম: সম্বন্ধে তাঁর কয়েকাঁট 
মতামত পর পর পাঠকের জন্য রেখে দিই, যাতে তাঁরা নিজেরাই তাঁদের সিদ্ধান্তে 
পেশীছাতে পারেন, গাম্ধীজী সম্পর্কে । 

বলশে!ভক রাশিয়া সম্বন্ধে তান দি ভাব রাখতেন ? া 109 90195511181 
[119551005০৫ 0661 8016 10119 10 11001902100 (116 10)621)176 ০1 7301- 
811651910, 4১11 0080 2: 10005 15 (1191 16 81105 2 106 80০0110101) 01 006 
10501016101) 01 011%206 1010109115. [1719 13 01019 210 81)19110911011 ০01 1119 
6001081 ০0? 0010-00959991091) 11) 1116 168120 01 99010070199 2100 1 (119 
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01 011%216 1010106119 0100 1009100980108 006 00116961$5 81916 ০৬115619101 
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(05 83013105110 19616 10 105 0195610 60117 0910 7800 1896 001 10176. 707 1 
19 1275 ঠা) ০০00৬1০6010 01186 100 910001178 ৪০০০ ০০ ০৪ 0011 01. 
৮1091610096, 830৫ ৮০ (1191 89 1 1125১ 11)616 15 100 0015961010108 1109 ০ 
(1091 (05 90151)5%1 20651 1999 091)170 1 0105 100155% 58011$968 ০: 
০০061555 12101) 9100 9101761) ড1)0 118৬৩ £1%610 00 08917 811 101 109 8৪10১ 
91010581 (10815 89109619560 09 (116 8891199৩8 ০1 57101) 12185161 5011169 ৪8৪ 
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26011) ০8101506 £০ 11) 811) ; 0106 00016 9:8101916 ০01 11:51. 151001709150101 
11) 05 510091220106 101 5৬61, 2110 00191061) 9110. [0119 (১6 10981 &9 
11706 1095595.” (০106 111019) 15.11.21) বব. ঘ. 9.-92. 

এখানে আবার মনে করিয়ে 'দিই যে, 14581 0£10010-095555589. ১৯৩১ সালে 
'বিলেতে 71910 7২0508 ০170101)- “স্বেচ্ছাপ্রণোঁদত দারিদ্র” সম্বম্ধে বলতে 'গয়ে 
1017-0955695101) বা অপারগ্রহের প্রকৃত প্রেরণা তাঁর কোথা থেকে এসোছল সে 
সম্বন্ধে গাম্ধীজশ বলেছেন “৬/1)910 [10100 2059011 ৫19%/) 1000 000 0০011- 
[108] 11111) 1 85160 1059616৬119 123 15963981% 101 16 11) 010৩1 (0 
[611911) 80501106519 10609710160 ০৬ 11010018119 ০১ 010001011১ ৮9 ৬1190 15 
10105] ৪5 [901161991 6211... ০9706 ৫61010619 (0 6115 ০0100105101 (1790 
1 1 1180 10 961০ 1116 [9601106 11) 5/11050 11105 109 101 525 085 8120 
90055 01001110165 [ ড1110955 01) 09 (0 ৫9১১ [1005 015০810 911 
৮০৪1619১211 [00995655101 4 11110 08100 11161) 1 106091016 ৪ 1718061 ০01 
09940161099 (০9 816 01১ 011050 (1)11755. 4১100 01161) ] 5910 (9 109561 : 
80556551010 5661)3 (০ 1170 2. 011116, [0910 011 7)095593 ০০111) 01)2085 
৬1161) [1000৬ 1186 0111615) আ1)0 8150 ৬০1) 19 1)059095 51101191 (11110£3 
ঞোউ 2916 (09 ৫09 50, 13116...1170 01015 11)116 (1121 0818 ০9 1009550952৫ ৩ 
1115 1701) 1009$69310910.5 

অপাঁরগ্রহ কথাটি 'তানি গীতা থেকে 'নয়েছেন, 'অপরিগ্রহবাদ' ও শ্রম না করে 
খাওয়া চর' এই দাট কথা 'দিয়েই গ্রাম্ধীজী তাঁর সমাজতন্ত্র তৈরী করে নিতে 
পারতেন। পুরোনো শব্দের নতুন অর্থ (কালানযায়ী ) করে 'নিতে তাঁর মতো 
ওপ্তাদ বড় কেউ ছিল না। তিনি একবার বলেছেন, “4১9 [ 118৩ ০০010697150 
5001811910১ ০০1) 00100110011)19110১ 15 09001101610 (116 015 6759 ০0৫ 
[511000101980. ৬/1191 15 61026 161) 90286 16001111915 1091 19101) 11) (116 
10501)00 0? 9015191017১ 1106 (60101001006 01 ৬178 15 ০81160. ৪3 50০19119517) 
৪৩ ৮০171), [ 20 0082860 11) 9011176 (1) 99196 00001917 (179 [8999 
901611100 50০01811515. [15 119১ 10৮/6৬61) (1081 105 21010709011 29 21/953 
210 0015 (110081) 10017-51015006, [61095 11. 1516 0159) 10 111 65 
০০০৪০ ০01 1779 1010019009 01 116 (60101010119 01 1)011-510161)00.8 

(10019 01119 0169079১ 2২, 7, 19190170) 

গ্াম্ধীজী এইভাবে গীতা, উপানিষদ থেকেও সোশিয়েজিজমের প্রেরণা সংগ্রহ 
করতেনঃ আঁহংসার সহযোগিতা ও শান্ত সংগ্রহের জন্য । এীতহাসিক বিবর্তনের পথে 
এতাদনে সমাজতম্মের পটভ্‌মিকা তৈরী হবার যে দীর্ঘ ইতিহাস, তা 'তিনি বুঝতে 
চেষ্টা করেন নি, তাঁর দ:বলতা এইখানে । তাঁর নৈতিক আবেগ ইতিহাসবোধকে 
মাঝে মাঝেই হারিয়ে ভুলিয়ে দিত, অথচ কার্ধকালে ও সংঘাত ঘটাবার সময় 
'গীতহাঁসক বিবেচনা তাঁর মধ্যে আপনা থেকেই সঠিকভাবে ভেসে উঠতো ( ইনসৃটিং- 
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কৃটিভাল )। গাম্ধীজীর মধ্যেকার এই ছৈতভাবটা আমরা ভালো করে বিবেচনা 
ফরবো। এখন গাম্ধীজীর সমাজতন্দ ও কমিউনিজম: সম্বন্ধে ধারণা কি ছিল, সে 
[বিষয়ে ফিরে যাই £ 

4০৬10161005 15 100 12101301001 01 8115 016 1১815, [1000 ০00101985- 
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উপরোন্ত লেখা থেকে গাম্ধীজী.কমিউানজম সম্বন্ধে ও নিজের চিন্তাধারা সম্বন্ধে 
অনেক গোলমেলে ধারণা দেখা যায়, তব: গাম্ধীজীর 'স্পারট সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
থাকে না, সেখানে ধনতন্ত্ন লম্বদ্ধে কোন মোহ নেই, একথা বোধহয় লকলেই মানবেন। 
জীমদার ও জাঁমদারণ প্রথা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটা শুনদন। 

গাম্ধীজশ যতক্ষণ পারেন যত রকমে পারেন, কাউকে বোঝাতে কস্গুর করেন না। 
যত রকম সুধ্যান্ত আছে, সহ্নদয়তা, ন্যায়পরায়ণতা আছে? সব কিছ তানি জাগাতে 
চন্টা করেন। প্রাতপক্ষকে, নিজেকে সংশোধন করে নেবার জন্য ষথেন্ট সযোগ দেন। 
কম্তু যখন তা হয় না, তখন 'তাঁন কি ভয়ানক প্রাতজ্ঞা নেন ও কঠোর আদেশ 
করেন, তা আমরা জাতীয় আন্দোলনে সরকারের সাথে সংগ্রামে, বারে বারে দেখোঁছ। 
তখন তাঁর বজ্জগ্ভখর বাণীর মধ্যে দঃরস্ত ভূমিকম্পের পদধূনি শুনতে পাওয়া যায়। 
তাঁর 'কুইট হীণ্ডিয়া' আন্দোলনের দময়কার বজ্জানঘেষি আদেশ কে না শনূনেছে। সেই 
১৯৪২ সালের জুনমাসে, লুই 'ফিসারের সঙ্গে আলাপনে জমিদারদের সম্বন্ধে আভাস, 
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দিয়েছিলেন। জমিদারশ্রেণীকে বিনা ক্ষতিপূরণেই জমদারী ছাড়তে হবে এবং 
দরকার হলে তার জন্য সংগ্রাম ঘোষণা করতেও 'তীন প্রস্তুত এবং সে সংগ্রামে 
যদ দিন কয়েকের জন্য পরিপূর্ণ অরাজকতা আসে এবং জাঁমদারকূল জমি ছেড়ে 
পালায় তাতেও তান প্রস্তুত। কেননা তিনি স্পম্টই বলেন যে দিন পনেরোর 
একটা অরাজকতার টাল ভারত নিশ্চয়ই সামলে নিতে পারবে । আমরা লুই ?ফসারের 
সঙ্গে গাম্ধীজীর আলাপ আলোচনার কয়দংশ তুলে 'দাচ্ছি ঃ 
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গাম্ধী--১৬ 


বস্তুতঃ সেই লময়, অথাৎ. ১৯৪২ লালে গাম্ধীজশর বৈপ্লাবক দ-স্টিশাস্ত অত্যন্ত 
প্রখর হয়োছল এবং ভবিষ্যৎ লচ্বম্ধে তাঁর বাণগ কত স্পন্ট করে তান হরিজন কাগজে 
পয়লা ফেব্রুয়ারতে লিখেছেন, 8৪৫ £ 18৬5 %1510105 11186 (116 ০100 0? 01115 
৮1০1 111 10621) 2150 11)6 9110 01 016 1016 01 0801621. 366 00101108 1176 
089 01 11)6 116 01 016 0001, ৬1)611161 (179 10115 ৮০ (11100818 601০০9 ০: 
81115 01 1001-৬10161)06.5 (179211181 1.2.42) বৈ. ঘ. 8.-104 

অন্ন্রও গাম্ধীজী ভুমিসংস্কার সম্বন্ধে বলেছেন, “2100 111 9৩ ০৬/60 ৮১ 
(176 91906. 01650176 0170 16105 ০01 015 0০0৮6178116) ৮11] 0০11 0116 
1191105 0 11935 ৬/110 11825 9101. 10 (01115 1009]. 4৯ 219.1019 ০1 
22781100615 111 51৬০ 01) 00611 19170 ৬1111110619, 1017056 /1)0 00 1701 ৫0 
9০ /111 118০ (০ 170০ 90 1117001 198191911011১+ (279111919 29.11 51) 


[তান আবার এক জায়গায় বলেছেন, 7২০৪1 5০0০1511517) 1199 79611 1)917060 
৫০৬) 1০ 5 0 ০01 21009651015 ৬170 (9081) 4৯1] 19100 06101089 (০ 
00021)+ 11610 01161) 19 0110 0০010005819 1176 | 11191) 15 (116 191061 01 10191 
1179 810 116 ০9]. [1)6161016 01)178106 1. 00191] 116619119  17168109 
91101011010১11 9150 17625 30৫. [19 100061) 121801880 11 16909 116 90900, 
1 ০১ (17৩ 790০0016, 1109 0110 1910 0965 100 উট 1০ 69 196০01016) 15 
(০০ (06 (1781119]9 2.1.39) 

চাষীদের প্রাতি আস্থা ও 'নিভ“রতা গাম্ধীজীর প্রথম থেকেই ছিল, ধনী ও বাদ্ধ- 
জীবাঁদের উপর 'বি*বাস তাঁর প্রথম থেকেই কম । ১৯১৬ সালেই হিন্দু িশ্বাবদ্যালয়ের 
সমাবর্তন উৎসবে তিন বললেন, “087 501001010 ০81) 001216 (1)1011611 19117161 
ব০100)61 0116 125০1) 1701 (16 0০0০6019১ 1701 1119 1101) 12170109105 816 
£01776 60 5508706 16. 70017829155 1916 

যে-কথা থেকে এই সব কথা এলো, সে হলো আঁছবাদ। অছিবাদের পিছনে যে 
ধনতম্মকে বাঁচিয়ে রাখার মতলব 'ছিল না, তা প্রমাণ করার জন্যই এতো কথা লিখতে 
হলো। অর্থাৎ গাদ্ধীজীর দুরভিসম্ধি সম্বন্ধে যারা সর্বদাই সন্দেহক্রিস্ট, তাদের 
ভুলটা দেখিয়ে দেবার জন্য । কিন্তু এতদসহ্ছেও আঁছবাদ বাঁজত হয়েছে কেন? তার 
কারণ হলো, আঁছবাদের মধ্যে অবাস্তবতা আছে বলে। সমাজব্যবস্থা বাস্তব অবস্থার 
সঙ্গে সঙ্গে পালটাতে হবে, সমাজব্যবস্থা না বদলে কেবল মানুষের শুভবুদ্ধির উপর 
নতুন পরিবর্তিত অবস্থায় শুভসমাজ স্থাপন করা যায় না, কেবল মানূষ ভালো হলেই 
হলো, এ য্যান্ত অবাস্তব । পাঁরপাঁঞ্বক ও ব্য্তিত্বাতদ্ত্রের ( এনভায়রনমেণ্ট ও 
ইশ্ডিভিজয়েল ), এই দ;য়েরই প্রাধান্য আছে । পাঁরপার্ট্বিককে রক্ষা করে, সমাজ- 
ব্যবস্থাকে অপারবার্তত রেখে, মানুষের ব্যাপক হৃদয় পরিবর্তন করা অসম্ভব । যদি 
তা অসন্ভব না হতো, তবে গাম্ধীজণকেই বা পর্ণ-বরাজ চাইতে হলো কেন? কেন 
তান ব্রিটিশসাগ্রাজ্য রক্ষা করেই ভারতকে সুখী করতে পারলেন না? গাম্ধীজী 
[নিজেও একথা বুঝেছিলেন যে সমাজব্যবস্থা পালটাতেই হবে। সমাজব্যবন্থা না বদলে 
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ধনীদের আছি করে রাখা সম্ভব নয় এবং এই ট্রান্টিশপ ঠিকমতো চলছে কিনা তা-ও 
দেখবে কোন রাষ্ট্র? বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্র নজেও ধনীদের দ্বারা প্রভাবাশ্বিত ও 
পরিচালিত হতে থাকবে, ষঁদি ধনীদের জইয়ে রাখা যায়। কাজে কাজেই আছিগ্গির 
বজায় রাখার অর্থ রাম্ট্রকেও কার্ধতঃ কলুষিত করে রাখা । মানুষের পাঁরবর্তন যেমন 
সমাজের পরিবর্তন সাপেক্ষ, তেমান সমাজের পাঁরবর্তনও মান: ষর পাঁরবর্তন সাপেক্ষ । 
তাছাড়াও মানুষের পাঁরবর্তন, সমাজের পারবর্তনের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করে, 
স্থায়ত্ব পায় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাঁরপার্টিক সম্পকেও গাম্ধীজীর ধারণাও 
কিছ অঞ্প ছিল না, দেশীয় রাজাদের সম্বন্ধে বলতে 'গয়ে তিনি বলেছেন, “79 
০০০৩০ 16 101613১ 1 0165 216 090১ 8219 $০১ 1101 16995591119 ০01 
৬/101159 09 0110) 01 107201)) 06256 ০1 077717017716711) 1179 1 178৬৩ 
101095 ০1 21601106 011017 ০0190. [1 19 10610660119 0০ 1119 (116 
[01915 08011021601 111017 ০০150 0% (10913156153, [টি (1165 019 
00101109000 0 11611 01011011106171) (1065 ৫০ 1101 ৫০3$07%০ 30101 [০ 06 
1011505 951 579510 ৮2012772249) 2 ৫11277126 0/ 2771707177০71. 1300 006 
01)৬1101010611 816 211 - 0179 0০01016 ৬110 119100 (116 1011515 ৬1119 01169 216, 
71105 216 11005 210 ০7055019060 60111011 01 ৬120 ৬০ 21০ 111 1119 2601900.১, 
(1759111210১ 29.9.34) বব. ঘ. 3. 94) 
অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যত ভাববাদী দোষেই 
আতরাঞত হোক না কেন, অবস্থা বা ব্যবস্থা সম্বম্ধেও তিনি মাকসবাদশদের মতোই 
প্রায় সজাগ ছিলেন । কাজে কাজেই সমাজব্যবস্থা না পালটে অছিবাদের সাহায্যে 
পুরোনো সমাজ 'দিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। অর্থাৎ নতুন ওষধ ও 
নতুন বোতল দ-য়েরই প্রয়োজনবোধ ক্রমশঃ স্পন্টতর হতে লাগলো । 
অবাস্তব বলে আঁছবাদ ত্যাগ করা হলেও একটা কথা এখানে বলে যাওয়া ভালো । 
গাম্ধীজী এই অদ্ভুত মত পোষণ করেছিলেন কোন: চিন্তা থেকে, এটা কি তাঁর সম্পৃণ* 
মনগড়া একটা প্রণালী মানত, না এই জাতীয় মনোবাত্ত সমাজদেহে বতমান আছে? 
আমরা পূবে দেখোছ তান আহংসাকে জাগ্রত বা ডিসকভার করোছলেন নতুন করে, 
যাকে বলে আঁবচ্কার বা ইনভেনশন, তা করেন নি। ব্যান্ত জীবনে ও ঘরে ঘরে 
সংসারী লোকেরা ও সাধুসম্ন্যাসীরা আহংসার ব্যবহার করেন, তাঁদের প্রাত্যাহক 
জীবনে । সেই শান্তটাকে তান বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার 
করতে চেয়েছেন। এমনি করে আছ মনোভাবও 'কি মান-ষের দৈনাম্দিন জীবনে কোথাও 
চাল; নেই? গাম্ধীজী সবাইকে খ*ুটিয়ে দেখতে বলেন এবং যাতে তাঁর এই কথা 
আজগাঁব বলে উড়িয়ে দেবার পূর্বে সবাই একবার 'বিশ্লেষণ করে দেখে সে অনুরোধ 
করোছলেন। তিনি বলেন, এই আঁছবাদ বা এই জাতীয় ট্রান্টির মনোভাব মানব 
জীবনে ছু না কিছ; সবাইকেই ব্যবহার করতে হয়, অথবা পোষণ করতে হয়। 
পিতা নিজেকে তার সম্ভতানদের আছ মনে করেই সম্পত্তি উঁড়য়ে-পদাঁড়য়ে দিয়ে বায় না, 
নজের সম্ভোগের জন্য । অভিভাবকেরা তাদের অধীনস্ছদের অছি 'হিসেবে নিজেদের 
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শন্তি ও অধিকার ব্যবহার করে থাকে । নাবালকের সম্পাত্ত রক্ষার জন্য আছ 'নয্ত্ত 
হয় আদালত থেকে । তাছাড়া জাতীয় সম্পত্তি, দেশের সম্পত্তি যাতে অযথা অপচয় 
না হয়ঃ চুর না হয়, এমনি ধরণের অছিবোধ প্রত্যেক দায়িত্বশীল আফসারকে পোষণ 
করতে হয়। যাঁদ অবশ্য তিনি সং কর্মচারী হন। এ 'হসেবে যদ দেখি তবে 
স্বদেশপ্রেমণ কমর্রই আছিবোধটা সজাগ থাকা চাই। সংলোক মানে সেই, ষে নিজের 
মোটাম:টি প্রয়োজনের উপরে নিজের পিছনে একাট পয়সাও খরচ করতে চায় না ॥ 
এজাতীয় মনোভাব যাঁদ সংন্ট না হয়ঃ তবে সত্যিকার স্বদেশপ্রেম, মানবতাবাদ, 
সমাজবাদ গ্রভীতও চালু করা সম্ভব নয়। সমাজব্যবন্থা হিসেবে আছবাদ অসম্পূর্ণ 
ও জবান্তব প্রমাণিত হলেও মনোভাব 'হসেবে এর প্রসার সকলের মধ্যেই থাকা উচিত । 
এবং সমাজতম্ত কায়েম হবার পর এই অছিবোধের দায়িত্ব কমবে না, বরং বাড়বে, 
তাকে যে নামেই ব্যবহার কার না কেন! সমাজতন্বে মানুষকে আইনের ও নিয়মের 
আস্টেপৃষ্ঠে বেধে রাখতে পারা যাবে, যাতে কেউ অলস হয়ে থাকবে না, অন্যকে 
ঠকাতে পারবে না, জাতীয় সম্পাত্ত নষ্ট হতে পারবেই না, এমন ধরণের নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা 
করা স্ভব নয়। বরং আইনের চোহাঁদ্দ ও ভয় থাকা সত্বেও মানুষকে প্রতি পদে পদে 
আইনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না--এতটা সমাজ-সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও 
আঁছবোধ মানুষের স্বভাবাসম্ধ হবে, এই আশা করা যায়। নাহলে ধারে ধারে 
রাণ্হীন সমাজ ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে, এই আশা করা উচিত নয় । 
এখানে প্যারেলালজীর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা দরকার । 
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এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে গাম্ধীজী স্থাবর অস্ছাবর সমস্ত 
সম্পাত্তকেই মান্ন সমাজীকরণ (সোশিয়েলাইজেশন ) করে ক্ষান্ত হতে রাজি নন। 
তান প্রতেকোর শেষ গুণপনা ও প্রাতভাকেও সমাজের সম্পাততে পাঁরণত করতে, 
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বলেছেন। অর্থাৎ কোন এক ব্যান্তকে অপর ব্যস্ত থেকে যে স্বাভাবিক 
ভাবেই মগজের শীল্ততে শীল্তমান দেখা যায় এ তার 'নিজন্ব কাতিত্ব নয়, এট 
প্রকীত বা ভগবানের দেওয়া, সেই শাল্ত তাই সমাজের পক্ষে, তার নিজের বলে 
দাঁব করা চলবে না। প্রাতভা তাই সামাজিক সম্পান্ত। প্রাতভা কেন, 
ব্যাস্ত ও তার সব 'কছুই সামাজক সম্পান্ত। (ব্যান্তবাদের মূল উচ্ছেদ 
হলো এতে ।) এই নীতির সূন্র ধরেই গাম্ধীজী সকল প্রকার শ্রমের জন্য সমান 
পাঁিশ্রীমকে িম্বাস করতেন। কাঁয়কশ্রমই হোক আর ব্যাম্ধজাত শ্রমই হোক, 
দক্ষই হোক আর অদক্ষই হোক, সকলের সাধারণ জোঁবক প্রয়োজন সমান । তাই 
থেকেই তাঁর 701)69 0175 185077- এর 10019] 6০010010195 তৈরী হয়েছে। 
কামউানষ্টদের মতেও ক1মউনিজমের স্তরে ০9 68901 99001010% €0 1715 1)6605 
৪00 ি০] ০2011 2০০০:01178 €০ 1119 201116153 এই বন্টন প্রথার কথা আছে, 
[িম্তু সোশিয়েলিম্ট স্তরে সমাজ থাকা কালে ততটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব বলে মনে 
করেন না। গাম্ধীজী এখনই, প্রথম থেকেই সে পথে অগ্রসর হতে উৎসাহ দেন। 
িনোবাজীও তাই বলছেন । এই জাতীয় গবচার ও চিন্তা যাদের, তাদের কমিউানন্টরা 
ক? করে বৃজেয়া আখ্যা দেন, তা বোঝা মুশকিল । 

আরও একটা কথা এই আছিবাদ সম্পর্কে বলে যাওয়া দরকার । গাম্ধগজী 
আঁঘপ্রথাটাকে প্রথম জীবনেও কোন চায় সমাজব্যবস্থা বলে দাব করেন ন। 
1তাঁনও মনে করতেন, এটা একটা অস্থায়ী বাবস্থা । অর্থাৎ ধনীদের সম্পাত্ত হিংসার 
বা বলপ্রয়োগের সাহায্যে হস্তান্তরের পক্ষপাঁত ছিলেন না তিনি । সেইজন্য তিনি 
1ব*বাস করতেন, তাদেরও হৃদয়ের পারিবর্তন করানো সম্ভব । উপযুক্ত আহংসা পদ্ধতির 
সাহায্যে তাদেরকে তাদের সম্পাত্ত প্রথমে আছ-সম্পাত্ব হিসেবে ব্যবহার করানো, 
এবং পরে জাতীয় সম্পাত্ত হিসেবে তা পরিণত করা সম্ভবপর হবে। আঁহংসার অর্থ 
যে কেবল বুঝিয়ে স্ুঝিয়ে কাজ উদ্ধার করা-তা নয়। তান আহংস সংগ্রামের 
উপায়ও দৌখয়ে গেছেন, যথা-অসহযোগ, আইন অমান্য, সত্যাগ্রহ ইত্যাদ। অর্থাৎ 
তাতেও চাপেরও স্থান আছে । অর্থাৎ যাকে বলে কম্পেল বা বাধ্য করা । গ্রাতপক্ষের 
হাদয়কে আকৃষ্ট করা, ন্যায়বোধকে জাগ্রত করা; জনমত সৃস্টি করাও একটা অবস্থার 
চাপ তৈরী করা, এতখা'নি গাম্ধণজ্জী তাঁর দণর্ঘ সংগ্রামকালে সর্বত্রই করে গেছেন। 
ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বরুদ্ধে, দেশীয় রাজন্যবর্গের সনাতন গোঁড়ামীর বিরোধিতায়, 
চাষীমজুরের আন্দোলনে আমরা এসব দেখোছ। প্রতিপক্ষের স্ুবৃদ্ধির উদয় কবে 
হবে, এই বলে ধন্না দিয়ে থাকতে তাঁকে দেখা যায় নি। মরণ পণ করে লড়তেও 
নেমেছেন, যাকে বলে করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। আজ যদি দেশের-রাম্ট্রের উপর জনতার 
হাত বতয়ি, অর্থাৎ তারা যাঁদ দেশের লোকসভা ও আইনসভার মারফৎ ধনীদের ও 
জামদারদের সম্পাত্ত, জাতীয় সম্পাত্ততে পাঁরণত করার জন্য বাজেয়াপ্ত করে তবে তা 
কি 'হংসা বলে পারগাঁণত হবে? গিহংসার এমন অথ" গান্ধীজণ দাঁব করেন নি। 
তান সংখ্যালঘুদের দার, অথাৎ এক্ষেত্রে জামদার, মহাজন, ধনপাতিদের স্বার্থ রক্ষার 
জন্য সংখ্যাগুরুরা হাত গুটিয়ে থাকবে, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাঁব লম্পূর্ণ ন্যার 
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সঙ্গত জেনেও এমন কথা কখনও বলতে পারেন না। কাজেই ষাঁদ কেউ বলেন, 
জাঁমদারদের সম্পাত্ ভুদানের মধ্য 'দিয়ে হস্তান্তীরত হলেই খাঁট আহংসা হলো এবং 
সেভাবে দেওয়া জম হস্তান্তর করার অর্থ জামদারদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জল্‌ম হবে নাঃ 
কাজেই আহংসা হবে । তাহলে তা গাম্ধীবাদ হবে না। ভুদান, সম্পাত্বদান করার 
মতো উদার আবহাওয়া যাঁদ স:ষ্টি হয়ঃ তবে তা আদর্শ বলে গণ্য হবে সন্দেহ নেই। 
কিন্তু আইনের বলে ন্যায়সঙ্গত আঁধকার জনসাধারণ আয়ত্ত করে নিলে তা গহংসা 
হলো, এমন অর্থ করার মানে গাম্ধীজীর অপবাদ করা । তার অর্থ অবশ্য এ-ও 
নয় যে উদার আহ্বানের ছারা ঘতটা সম্ভব রাজনৈতিক শিক্ষার দ্বারা যতখানি উদার 
মনোভাব সূষ্টি করা যায়, তা করতে হবেনা, কেবলমান্ত সংখ্যাগ্ারষ্ঠের জোরে চলতে 
হবে। আইন করে সমাজীকরণ করা ও ভুদানের সাহায্যে সমাজীকরণ করা, এ দুটো 
পরস্পর বিরোধী কথা নয়। আইনের চাপ, জনমতের চাপ ছাড়াও সোজা আবেদন 
করা ও তাদের হৃদয় পরিবর্তন করবার চেষ্টা করা সন্তব ও উচিত। কেননা ধাঁনক- 
শ্রেণ কোন অবস্থাতেই নিজেদের জেদ ও লোভ ত্যাগ করতে পারে না, এমন অনিবার্ধ 
কোন 'নয়ম নেই । বর্তমান চীনদেশে যেভাবে ধনীরা, কারখানার মালিকেরা 'নিজেদের 
আঁধকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছে এবং যেভাবে নিজেদের মত, পথ ও ধারণাগৃভি কে 
পাঁরবর্তন করে স্বেচ্ছায় জনসাধারণের সমাজতাম্তিক জীবনে নিজেদের জীবন ও ভাগ্য 
মালয়ে নিচ্ছে, এ এক অপূর্ব চিন্ত। সমস্ত চীনে আবার নতুন করে একটা বিপ্লব 
চালু হয়েছে, যে বিপ্লব হলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মালিকশ্রেণীর নিজেদের ইচ্ছাতেই 
সমাজতন্ত্র গ্রহণ করার 'বপ্লব। অতএব এখন আর একথা কেউ বলতে পারে না যে 
ধনশরা কিছুতেই 'নজেদের পরিবর্তন করতে পারে না। গাম্ধীজীর স্বপ্ন ও 'বদ্বাস 
চীনদেশেও সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাঁণত হলো না, যাদও তার 098115850 বা ০০1101- 
(101৫ কাশ দেখা গেলো । অথাৎ অবস্থার চাপ এবং উপযস্স্ত শিক্ষা সাঁঠক পথে 
অগ্রসর হতে পারলে এমন জিনিষ ঘটা সম্ভব । চীনদেশে মাও সে তুং আজ নিশ্চয়ই 
আইনের বলেই সমস্ত মালিকদের সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করতে পারতেন। কিম্তু তিনি তা 
করলেন না। বাস্তব অবস্থার হস্পেবানকেশ করেও এবং মান:ষের হাদয়ের ও বিচারের 
উপর 'বি*বাস থাকার জন্য তিনি তা করেছিলেন। ফলে যখান্তপূর্ণ আবেদন ও জন- 
মতের আকর্ষণ 'দিয়ে ধাঁনকশ্রেণীকে নিজের মতে টেনে নিতে পেরেছেন, তাদের 'তিনি 
মাঁলত করে নিশ্চিহ্ন করছেন না, 'তিনি তাদের পাঁরবর্তিত করে ফেলছেন, তাদের 
সম্পূর্ণ ইচ্ছায় । এ-ও কি একটা শিক্ষা নয়। গাম্ধীজীকে সম্পণ স্বপ্লাবলামী 
বলে উড়িয়ে দিতে চান যাঁরা, তাঁরা কি বর্তমান চীনের উদাহরণ থেকে 
নিজেদের ধারণাটাকে একটু বদলাতে প্রস্তুত হবেন না? তাছাড়া বিনোবা ভাবের 
ভদানের সার্থকতা তক দেখতে পাই; সেটাও নতুন করে চিন্তা করার জন্য উৎসাহ 
দেয় না? আর অবস্থার চাপ ও জনমতের চাপ, তা 'ি চীনের চেয়ে আমরা কিছু 
কম দিতে পারি? আমাদের লোকসভা ও আইনসভাগলর অধিকারও তো কম নয়। 
তা থেকে ও গণআন্দোলনের চাপ থেকে ি ষথেম্ট চাপ সৃদ্টি করা সম্ভব নয় ? 
তদুপরি মাও সে তুঙ্ের মতোই সহজ ও সুযযত্তিপূর্ণ আবেদন, আকর্ষণ ও উৎসাহ কি 
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দেওয়া যেতে পারে না মাঁলকদের, যাতে তারাও স্বেচ্ছায় এক-পা; এক-পা করে অগ্রসর 
হয় সমাজতম্্নকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নতে ? তাছাড়া মার্সবাদের গোড়াকার কথাটাও 
একবার স্মরণ করা ধাক। ধনীর হাতে ধনের ক্লমবধ'মান সণয়ীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ-এর 
ফলে যে সামাজিক চিত্র ও ঘটনাটা আমরা দেখি, তা থেকে কি বৃঝতে হবে যে ধনণরা 
লোভাঁ ও জঘন্য বলেই তাদের হাতে ধনসগন্ন হতে থাকে ? ধনীরা লোভণ ও কাণ্নে 
আসন্ত তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে হিসেবে আমরা সাধারণ লোকেরাও কম কাণ্ঠন- 
বিলাসী নই। 'কন্তু কোথায়, আমাদের হাতে তো কাণ্চন জমতে থাকে না! ধনতশ্্ 
চালদ রাখতে হলে ধনের কেন্দ্রীকরণ হতেই হবে, তাকে একদিকে ক্রমবর্ধমান থাকতেই 
হবে, লাভ করে যেতেই হবে। অন্যদিকে ধনসম্পাত্ত কেন্দ্রীভূত হতে থাকতে হবেই--এই 
সমগ্র পারাস্ছাতরই বাহ্যক ও মানাঁসক প্রকাশ হলো ধনীদের । অর্থাৎ যাদের হাতে 
অর্থের এই যে কেন্দ্রভ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ঘটে, তাই হলো ধনীদের ধনাসীন্ত ও তাই 
থেকে অতিরিস্ত ধনলোভ। ধনলোভটা একটা বিশেষ অর্থনৈতিক প্রথারই প্রয়োজনে 
একটা মানাসিক অবস্থা মাত্র । এটা স্বয়ংসম্পৃণ" ননির্বস্তুক মানাসিকতা নয়, তা নিজের 
জোরে নিজে বহ্‌কাল বেচে থাকতে পারে না। অর্থাৎ ধনতন্্র যাঁদ চাল: থাকে, 
ধনতম্ব যাঁদ সমাজের ব্যবস্থাতে থেকে থাকে, তবে ধনীদের লোভ ও ধনাসীন্ত অবশ্- 
ভাবী ও যুক্তিসঙ্গত । বৈরাগীর হাতে কখনও ধনতন্তর চাল: থাকতে পারে না। 'কিম্তু 
যাঁদ সমাজে সমাজতদ্ত চাল: হয়ে যায়, এবং ক্রমশঃ সমাজতন্বের শাস্তটাই বাড়তে 
থাকে এবং ধনতন্বের 'বলয়টা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন ধনশান্তটাও তার সামাণজক 
প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলতে থাকে এবং ধনীরা ধনাসীন্ততে কোনো মানসম্মান পায় 
না, ফলে 'ভতরকার অন্তনিণহত উৎসাহ হারিয়ে ফেলে । চীনদেশে বর্তমানে তাই 
হচ্ছে, কারণ সেখানে সমাজতন্ত্রই সমগ্র চীনের জশীবনের ভার গ্রহণ করতে চলেছে, 
ধনতম্বের প্রয়োজন কমে আসছে বলে তারা বুঝতে পারছে । ফলে ধনসান্তিটাও আর 
তাদের তেমন করে উৎসাহ দেয় না। কাজেই জনগণের সমাজতাঁম্তক জীবনই তাদের 
আকৃষ্ট করছে এবং মাও সে তুঙের আবেদন ও আহ্বানে তারা সাড়া দিচ্ছেন । মোট- 
কথা, প্রত্যেক মানীসকতারই একটা উপধূস্ত সামাঁজক ও অর্থনৈতিক 'ভাত্ত আছে, 
সেটা স্বয়ভু নয়। তাই আজকের পুথিবীতে, সমাজতাশ্নক যৃূগে অপারিগ্রহ (2০০- 
79356995100) সার্বজনীন হওয়া অসম্ভব কথা নয়। 10700181916 1790016 ০1 
1081) নয়, এই ধনলোভটা । 
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ন্ান্রীজাতিন্ব উন্নয়ন 


নারীজাতির উন্নয়ন ও নরনারণর সম্পকে গাম্ধীজগর দান ও তাঁর মতামত সম্বন্ধে 
আলোচনা না করলে গাম্ধী--গবেষণা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অর্থাৎ তাঁর এ সম্বম্ধে 
বিশিষ্ট দান আছে এবং তাঁর মতামতেরও বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমেই জানা দরকার 
গাম্ধীজণর আন্দোলনের ফলে ভারতের নারশসমাজেও এক অপূর্ব জাগরণ দেখা 
বদিয়েছিল। রাজনোতিক ও সামাজিক আদ্দোলনে ভারতের মেয়েরা একটা মন্ত বড় 
অংশ গ্রহণ করেছিল । গাম্ধজী তো ?নজেই মনে করতেন যে তাঁর আহংস আন্দোলনে 
নারগরা পুরুষের চেয়ে স্বভাব গুণেই বেশশ আঁধকারণী। মেয়েদের যেটা আমরা 
দুর্বলতা বলে মনে কার, তিনি সেই তথাকাঁথত দ;ব্বলতাগ্যীলকেই একটু-আধটু 
সংশোধন করে সংগ্রামের সবচেয়ে উপয্স্ত গুণ বলে প্রতীয়মান করান। মেয়েদের 
চারন্রের স্বাভাবিক সাহুফুতা, সেবাপরায়ণতা, দয়ামায়া ইত্যাঁদ গুণগুলিকেই তিনি 
অহংসার পক্ষে বেশ উপযোগী বলে মনে করেন, এবং মেয়েদের মন থেকে হাীনমন্য- 
তার বোধাঁটকে দূর করে দেন। যে দেশে ভারতের ছেলেরাই ব্যাপকভাবে ইংরেজের 
সাথে সংঘষে আসতে ভয় পেতো, সেদেশে হঠাৎ 'কি করে দলে দলে মেয়েরা পিকেটিং 
করতে রাস্তায় বেরিয়ে এলো, পালশের লাঠি দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে খেলো, পুরুষেরা যখন 
জেলে তখন তাদের হ্ছান পুরণ করতে লাগলো,তা অনেকের কাছে 'বস্ময়কর বলে মনে 
হয়েছে । পণ্ডিত নেহের; সেঁদিনকার একটা 'চিন্র 'দচ্ছেন £ 
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এ কেবল এলাহাবাদ বা লক্ষে2ৌ-এরই চিন্র নয়। ভারতের প্রত্যেক নগরে নগরে 
এই দূশ্য দেখা যায়। গ্রামের মেয়েরাও এগিয়ে আসে । সেই নারী জাগরণের সুফল 
শহধু গাম্ধীবাদী কংগ্নেসই ওঠায় নি, তার সুফল তারপর সকল প্রকার রাজনখীতই 
পেয়েছে । শ্রামক আন্দোলনে, চাষী আন্দোলন, কমিউীনম্ট আন্দোলনে, বাল 
প্রকার রাজনৈোতিক দলে মেয়েরা যোগ্য অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। এমনাক বোমা, 
পিন্তলধারী সম্ভ্াসবাদী সংগ্রামেও বহু বারাঙ্গনাকে পাওয়া যায়। 'কম্তু সেই 
€01181091 1001751(02) বা মূল জাগরণটা গাম্ধজীর কাছ থেকেই আসে। 'তাঁনই 
প্রথম ভারতীয় ললনাদের ঘরের বাইরে বের হয়ে আসার সাহস জ:গিয়ে 'দিয়োছলেন 
এবং ঘরের বাইরে এসেও অত্যন্ত জুরচপূর্ণ ও গাভবর্যপূণ পারবেশ রক্ষা করে চলবার 
মতো মধদাবোধ, শালখনতাবোধ ও সনন্ত্র সাহস ও শান্ত জুগিয়ে দেন। আজ ভারতবর্ষে 
রাজনশীতিতে মেয়েদের একটা 1বশেষ মযদাপূর্ণ অধিকার হ্থাপিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রের 
পারচালনার ব্যাপারেও মেয়েরা শশর্ধ স্থানেও কোথাও কোথাও প্রতিষ্ঠিত আছেন, যা 
অন্য দেশেও তেমন নেই, যার্দও ভারতে মেয়েদের স্থান শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে কত 
গপছনে রয়েছে । একথা অবশ্য 'ঠিক যে ভারতে মেয়েদের স্থান সাধারণভাবে এখনও বহু 
1পছনে, তাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার খুবই অভাব । কিন্তু আজ যে, সাধারণ মেয়েরা 
আমাদের দেশে এত পিছনে পড়ে আছে, তার কারণ প্রধানতঃ দারদ্রু ও শোষণপ্রথা । 
আইনের দক থেকে সমাজের নানা বষয়কর্মে মেয়েদের সমান আঁধকার আজ রয়েছে, 
পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের ভোটাঁধকার আজ সমান, যা এমন কি ইউরোপের অনেক 
দেশেও নেই। যেমন, ফ্রান্সে আজও মেয়েদের ভোটাধকার নেই । 'ববাহ রদ; বিধবা 
বিবাহ, সম্পাত্ত ইত্যাঁদ ব্যাপারেও আজ ভারতের মেয়েদের আধকার কোন দেশের চেয়ে 
কম নয়। সাধারণভাবে পরুষেরাও যে কারণে পশ্চাদপদ, মেয়েরাও সেই কারণেই 
পাছয়ে আছে, অরাঁং দারিদ্রের কারণে । এই দারিদ্রের বরুদ্ধে সংগ্রাম যদ জয়? হয় 
এবং যা হবেও, তখন মেয়েদের ভারতবর্ষে কোন আইনগতভাবে ও বাস্তবতায়ও দুবল- 
রূপ্পে দেখা দেবে না। এই পিছিয়ে পড়া ভারতে মেয়েদের এই যে অধিকার এসে 
গেলো? এটা কম বড় কথা নয়। অনেক ইউরোপায় মছহিলারাও ভারতীয় মেয়েদের এ 
বিষয়ে ঈষাঁ করতে পারেন। এতখানি মযার্দা ও আধকার পাওয়ার মলে রয়েছে 
গাম্ধী-আন্দোলনের দান । গাম্ধীজ মেয়েদের যে মযাদা দিয়ে গেছেন এবং হাতে 
কলমে তাকে কার্যকর করার জন্য যে উদাহরণ দৌঁখয়ে গিয়েছেন, তার লম্পর্ণ 
তাৎপর্য হয়তো এদেশের লোক এখনও উপলাষ্ধ করে ওঠতে পারোন। ব্যাস্ত 'হিসেবে 
আরও একজনের দানও কম নয়, 'তান হলেন রবীন্দ্রনাথ । কিন্তু আমরা পূবেই 
দোঁথিয়োছি কেন রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় দানই শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সীমিত হয়ে যেতো, 
কেন তা গণআন্দোলনের বিরাট শাস্তি থেকে প্রাণসণয় করতে পারতো না। গান্ধীজার 
নারশআন্দোলনেও অনেক উচ্চশিক্ষিতা মহিলা যোগ দিয়েছিলেন, 'কম্তু সে আন্দোলন 
নয়গামণ, অথাঁং জনতার দিকেই ক্রমশঃ নেমে আসতো বলে আপামর ?শক্ষিত-আঁশাক্ষত 
-অর্ধাশিক্ষিত। সকলেরই জীবন সংগ্রামের সাথে 'মিশে যেতে বাধ্য হতো । 

অথচ গাম্ধীজীর নারী আন্দোলন তথাকাথত মভার্নজমের বা আধুনিকতার 
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পক্ষপাতি নয়। বরং অনেক তথাকাঁথত আধুনিক মাঁহলাকেও 'তাঁনি পথে 'ফারয়ে 
এনেছিলেন, ধারা জনসেবায় আত্মীবলশন করে দেন । একথা ঠিক যে ইরেজী শিক্ষিত, 
[বলেতে 'শাক্ষিত মহিলা আন্দোলন, গাম্ধীজীর পূর্বেও ভারতের উপরতলাকার 
মাহলাদের সংক্কামত করেছিল। তার ফলে অনেক “স্বাধীনচিন্তা” তাদের মধ্যে 
এসৌছিল, “কিন্তু সেমাহলা আন্দোলনের পরগাছা স্বভাব ও উচ্ছঙ্খলতার যে একটা 
1বষময় ফল আছে তা সকলেরই বোঝা উচিত। উপরতলাকার 'বিলাসিনশ মাঁহলাদের 
যে সাঁত্যকার স্বাধীনতা বোধ নেই তা জানা উাঁচত। সেজাতীয় মাহলাসমাজ আজও 
ভারতের উপরতলায় আছে । তারা সমাজের শান্ত জোগায় নাঃ তারা সাধারণ নারী- 
জাতির মীন্তর বাহন নয় তারা, এমন কি তাদের শত্র:ও বলা যায়। তারা বরং 
সাধারণ নারীদের মধ্যে বিকৃত মূল্যবোধের সূষ্টি করে, তারা সাধারণ লোকের কাছ 
থেকে কোন শ্রদ্ধা পায় না। তারা ভারতের জনসাধারণকে ঘৃণা করে, এরা ইউরোপায় 
সভ্যতার খারাপ 'দিকটাকে ভারতে বেশী করে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। গ্াম্ধীজশর 
আন্দোলন, এই জাতীয় মাহলা আন্দোলন নয় । তাঁর আন্দোলনকে নারী আন্দোলন 
বলে আঁভাহত করা যায়। অথচ ভারতের সাধারণ নারীদের (তিনি পুরুষের থেকে 
আলাদা করে জাগাতে চেম্টা করেনাঁন, এটা ফোমিনিষ্ট আন্দোলন নয়, স্যফ্রিজিস্ট 
আন্দোলনের ০৪ও নয়। নরনারী "নির্বিশেষে সাধারণ জনগণের জাগরণে ভারতের 
নারীদের পুরুষের সাথে একই সংগ্রামে তান নামিয়েছেন। 'তাঁন মেয়েদেরই শুধু 
সাহসী করেনান, ছেলেদেরও মেয়েদের সম্মান করতে শেখান, গৌরবের আঁধকার 
সংগ্রামের মধ্যে পুরুষের সাথে মেয়েদেরও সমান, এ তত্ব তিনি প্রতিষ্ঠিত করে যান। 
1তান জানতেন উপরতলাকার গুটি কয়েক ভদ্রমাহলাই নারীজাতির সমস্যা নয় আসল 
নারীসমাজ হলো অগ্াঁণত নিম্মমধ্যাবিত্ত, চাষীঁমজুর, হরিজন নারীর দল । প্রত্যেক 
আন্দোলনকে 'তিন গণস্বার্থের 'দিক থেকেই 'বিচার করতেন। তিন তথাকাঁথত 
আধনিকাদের 'বিরুণ্ধে ছিলেন, তিনি আধ্ীনকতার 'বিয়ুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন, অথচ 
নারীদের ষে সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন তা ইউরোপের নারীরাও পায়ান। 
আমরা জান কোনও দেশের সভ্যতার মান বূঝতে হলে সেই দেশের নারীদের 
কতখান মযদা ও আধকার কায়েম হয়েছে তাই 'দিয়েও পরিমাপ করা যায়। এটা 
একটা বিশিষ্ট মানদণ্ড । কুজেলম্যানকে (%08০1790-কে) লেখা কার্ল মাকসং-এর 
ধবখ্যাত একটি ভীন্ত এইরপ £ “40500৫5 ৬10 10105 217010176 ৪20০] 
10151079 100059 11181 81680 9099181 91)217569 916 11701009591016 ৮/101)00 015 
(61010106 [6117)601, 900181 101021559 021) ০9 17769500160 ০7০৪119 0 1176 
৪0018] 793161010. ০1 0115 911 56% (016 0810 0709 10010050)”, (79 
09011581901)05006 01 19110 & 15115159. 708 255). এইজন্য আমরা দোখ যে আজ 
রাশিয়াতে মেয়েদের স্থান পুরুষের সমান । চান বিপ্লবকে তো অনেকে মনে করেন 
যে সেটা প্রধানত মেয়েদের বিপ্লব। অর্থাৎ সে দেশে যারা সবচেয়ে বেশী উপকৃত 
হয়েছে চাষী ও মজুরদের চেয়েও বেশ?, তারা হলেন মেয়েরা । কেননা, সামস্ততাঁন্ঘিক 
চীনে ও চিয়াং কাইশেকের চনে মেয়েদের অবস্থা ক্লীতদাসীর চেয়ে উন্নত কিছু ছিল 
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না। আত নিধাঁতিত ও হেয় জীবন তাদের যাপন করতে হতো । আজ চীনদেশের 
নারীরা যে শুধু হাঁফ ছেড়ে বে*চেছেন, তাই নয়, চীনে মেয়েদের উৎসাহ-উদ্যমটাই 


সবার আগে নজরে পড়ে । এর সঙ্গে তুলনা করুন গাম্ধীজী ক বলেছেন, “4 
০০161 0801)01 7159 2৮০৬০ 01)9 19৬61 01109 /0111001011 [1799 0991 
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আমরা দেখ পুরুষেরা যতই এগোতে চাক, তাদের ঘরের মেয়েরা ও মায়েরা যাঁদ 
তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তবে তারা এগোতে পারে না। এক পায়ে 
যেমন কেউ বেশী দূর যেতে পারে না, তেমাঁন একমাত্র পুরুষের ক্ষমতায় কোনও দেশ 
বেশী অগ্রসর হতে পারে না। ভারতের নারীরা কঠিন দুদ্শশা; ভয়, কপমণ্ডূকতা 
ও আঁশক্ষায় ডুবে ছিল। গ্ান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, নারজাতিকে জাগাতে না 
পারলে দেশ এগোবে না। নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমান দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসুক, 
পুরুষেরা বাইরের সংগ্রামের ভার নক-তিনি প্রথম থেকেই এই 'দিকে ঝোঁক 
দিয়েছিলেন । তিনি বললেন, মেয়েদের সমান আঁধকার 'দিতে হবে । তারা পঃরুষের 
মতো নানা গুণে, মাস্তিষ্কের পারচালনায়ও সমান শান্তশালী । “৬০701. 15 1170 
০0101980101) ০01 11810) 81000 ৬1101) 60109] 10161021 98109011155. 9110 1093 
1115 1151)1 00 70810910906 1 ০৬০1 10100600121] 10,016 2911৬111939 ০01 10092 
810 8119 1195 21) ০0991 11111 ০01 ০6৫0] 200. 1100115 101) 1110. 9176 
15 910010150 60 & 9111016110৩ 11900 1 1161 ০0৬11 81011616 ১1 2০61109 95 17091 
10 115. 71)15 0061) 1০ ০০ (116 10910121 ০০015016101) 01 (1)1085 200 1701 8 
৪, 169111 06 01119 ০1162171106 00 1990 2170 11106. 789 91991 10:95 ০01 & 
৬1010719 0056010১ 8৬০1 (116 71056 18012178110 5/011111959 1701) 1196 
09610 6101091176 ৪ 50061101109 ০061 ৬/০011011১ /11101) 6763 ৫০ 1701 
06891৬6 210 0011 1701 10 119৬০, 791) ০01 ০ 17)0%612191805 9101১ 
18919 099০08050০1 (16 ০010011161015 01 ০01 ড/01061), 1৬10101) 01 ০01 
৮011. ৫0106 0065 1701 9110 81010101011266 1690109 ১ 01 19 15 2105 01181 
01 0116 [91119-5156 2100 [0010-1001131) 11900, ৬1)0 0065 10001 €101)19% 
61001151) 9801191 11) 1015 01019115999 +৮ (117018 01 11 06810. ৪৫. ৮% 
[980170) ৃ 

পুরুষের মন জোগানো বা দেহের ক্ষুধা মেটানোতেই মেয়েদের মূল্য নিরাপিত 
হবে না। সাহিত্যিক ইবসেনের “লস্‌ হাউসের* সোসাইটি-গার্লদের মহিলাদের 
মতো মেয়েদের আত্ম 'বিক্লয় করতে দেখে তিনি বেদনায় কাতর হয়ে পড়তেন। মেয়েদের 
মধ্যে আত্মমধ্যদা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তান, এবং তা একমাত্র পুরুষের জীবন 
সংগ্রামের ভার বহনে সমান অংশ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়ে এীগয়ে আসাতেই লাভ হতে 
পারে। মেয়েরা কিছ: বুঝে নাঃ বুঝবে না। তারা কেবল আদরের পতুল হয়ে 


২৮৩ 


থাকুক, এমন জাবনকে 'তানি.ঘৃণা করতেন। রূপের ব্যবসায় করে, দেহের গঠন- 
গারমা 'দয়ে অথবা লালসা চাঁরতার্থ করবার ক্ষমতা দিয়ে যে নারী আপনার মযাদা 
লাভ করতে চায়, তাকে (তান হতভাঁগনণ ও মূর্খ বলেই মনে করতেন । নারার 
হাতে সাঁত্যকার এমন ক্ষমতা আছে, যার জন্য কারো কাছে তার মুখাপেক্ষী হয়ে 
থাকার দরকার করে না। মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের মূল্য ভূলে গিয়োছল। 
অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় ও প্রলোভনে পড়ে ভূল মূল্যবোধ তাদের পেয়ে বনোছল। তাই 
বানার্ডশ বলতে পেরেছেন যে, 212171886 1785 09০০206 ৫ 108911560 11091100- 
0101. এমন কাঁঠন করে না বললেও গাম্ধীজী মডাণ মেয়েদের মোহবোধ প্লে কত বড় 
দুর'লতা ও অসহায়তা 'দয়ে তৈরী, তা বুঝতে পেরোছলেন। ল.স্‌ হাউস” থেকে 
গাম্ধীজী ভারতের মেয়েদের রক্ষা করতে চেয়েছেন, যেমন চেয়েছিলেন দেহের 
উপজীবিকা থেকে রক্ষা করতে । 

অথচ পূরুষের অনুকরণ করাকে নারীর আদর্শ বলে 'তাঁন মনে করতেন না। 
নারী ও পৃরুষের সমান আধিকার বটে, গকস্তহ একই ধরণের কাজ ও রুচি দুজনের নয় 
ও দুজনের হতে পারে না, একজন আরেক জনের পাঁরপ;রক। এ বিষয়ে গান ও 
টলষ্টয় একমতাবলঘ্বী । শেখবের বিখ্যাত গল্প 'ডার্লঙের' সমালোচনায় টলষ্টয় 
গ্রভীর ঘে মন্তব্য করোছিলেন, সেকথা স্মরণ করুূন। শেখব নারীজাতিকে ঠাট্রা 
করতে চেয়োছলেন এই বলে যে তাদের স্বকীয়তা নেই তারা পুরুষের ছায়ামান্র, 
স্বামণ বদলের সাথে সাথে সেই মেয়েটির রূচিতেও যে দক ভীষণ পাঁরবর্তন দেখা 'দিত, 
সেই উপহাস টলপ্টয় মানতেন না, তান দেখাতে চেষ্টা করলেন যে মেয়েদের মহিমা 
কোথায় এবং মেয়েদের সমান আঁধিকার হলেও, একই কাজ তাদের নয়। গাম্ধীজীও 
তাই মনে করতেন। 'তাঁন মনে করতেন, মেয়েরা ঘরের দাসী নয়, সেখানে তারা 
মহারাণন, যেমন বাইরের সংগ্রামে প্রাধান্য হলো পুরুষের । তাই বলে কেউ কারো 
এল।কায় হাত দেবেই না, ওয়াটার টাইট কথ্পার্টমেণ্টে আবদ্ধ থাকবে, তা-ও নয় । 
হটলার যেমন মেয়েদের রাম্নাঘরেই থাকতে বলোছলেন, তা-ও নয়। গুরুতর রাষ্ট্র 
সংকটের সময় মেয়েরাও পথে ঝোৌরয়ে এসে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে, এই ছল 
গ্াম্ধীজশর শিক্ষা । রাশয়ার মেয়েরা দেশরক্ষা করতে বন্দুক হাতেও 'নয়েছিল। 
গাম্ধশজশ কাউকে বন্দ্‌ক হাতে 'িতে বলেননি, মেয়েদেরও নয়। 'কিম্ত; আঁহংস 
সংগ্রামে মেয়েরা পুরুষের চেয়েও বেশশ সক্ষম, এ দাবি তিন করে গেছেন, তাছাড়া 
আহংসার যোগ্যতা দেখাতে গিয়ে তান বলেছেন যে, 'তাঁন এমনি একটি অস্র দতে 
চান যা দুর্বলতম, দরিদ্ুতম ব্যন্তিই শুধন নয়, এমনাকি মেয়েরা ও শিশুরাও তা গ্রহণ 
করতে পারবে। তাই সত্যাগ্রহকে তিনি খুব সহজগ্রাহ্য অস্ত, 1005 68311 
80119016০৪০ বলে গেছেন। মদ্য বর্জন ও 'বালতী কাপড়ের দোকানে 
দোকানে ?িপকেটিং করাটাকে তান কেবলমাত্র মেয়েদের দিয়েই করাতে চেয়েছিলেন 
এবং কাঁরয়েছেনও। মদ্যবর্জন আন্দোলনে মেয়েরা সবচেরে বেশী উৎসাহী হয়। 
কেন না, মদের অত্যাচার ঘরে ঘরে মেয়েদের যেমন ভুগতে হয়ঃ এমন আর কারো নয়। 
ঘর-সংসার উচ্ছা করার পথেম।তাল গ্বামণ, পিতা ও ভাইদের বত দাঁয়ত্বঃ এমন আর 
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কিছুতেই নেই, ক অসম্ভব অত্যাচার ও উৎপণড়ন মাতালের হাতে পেতে হয় মেয়েদের 
সেকথা বলা বাহুল্য মান্ত। মদের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা তাই মেয়েদের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের একটা গরুত্বপ্ণ অংশ । যাই হোক, যে কথা বলাছলাম, প:রৃষের 
অনুকরণ করা অথবা পূরুষালী করে বেড়ানোর অর্থ কিন্তু স্তরীশ্বাধীনতা নয়ঃ 
সেটা স্বশস্বাধীনতার বকার মান্র। তাছাড়া আদর্শের 'দিক দিয়ে পুরৃষেরাই বা কি 
আদর্শ দেখাচ্ছেন যে তাদের অনুসরণ করতে হবে ? গাম্ধীজী বলেছেন, পা ৮০115 
17 0119 10101061 9৫0090101) ০01 ০17)60. 8306] 00 0911565 0190 ০1061 
111 00৮ 10206 (11610 90101011001001) 00 016 ৬০11৫ 05 10110019108 ০7 
10010111106, 2, 19099 4111) 1061. ড/ 01072) ০017 100 000 1996১ 0৪০ 3116 ৬1111 000 
[155 10 11০ 51626 106151)5 5179 15 98108015 0£0% 10112710100 10092. 
9116 1195 10 09 (110 ০01710161061)6 01 10911. (018011)১ 0486) 60) 

আরো বলেছেন,+1ঞ1) 20৫ %/010181) 216 ০01 0008] 17 12101 00 1116 810 
[09611655 10911 0911)6 911)1016106186919 (০0 01:0 21709011013 59০1) 11911)9 (119 
01161) 90 01126 101,006 01০ 0103 01)6 6%1(91)90 ০01 0119 01161. 02111090 0০ 
0০010961৬00) 2110১ 1116166010১ 16 91109৬3 85 11696595019 ০01:091191:/ 01 
[17659 9065 01786 21050111106 0786 111 11000911005 5181005 ০01 (11০ 911161 ০01 
11361 ৮411110৬01০ 1116 60021 1010 01 0০911). হা) [210116 0179 501)6010৩ ০01 
৬1010001855 €0008001) 0115 ০8141121 (1001) 10156 099 90189081019 1610৫ 1] 
10100. 71981. 13 91010167116 11 10110 001210 8০01৬10159 ০01 2. 170217100 11211 
8100) 016156919) 16 15 10. 0116 (01955 ০৫ (1115 0186 115 91700101180 ৪ 
£168661 1000/1505০ 17619 ০ 0107 616 001161 118110১ 1)0170 116 19 
610011619 (1৩ 5011675 ০ 01021 2110) 01101910016) 17 ৫017769110 919175) 110 
01011108106 210 900096101) ০01 01011016109 ৬/01061) 01181) (0 18৬০ 07019 
10)0%15089. ০ 01721 10100916089 9110010 00 01106010710 ৬/৪6010181)1 
0010109111116100901 (18 50106 01910091065 01 00016086 91)9710 ০০ ০199৫ 
[0 811/0179 3 0৮ 171595 ০০1593 01 11)501001101)5 ৪6 0536৫ ০01 & 
015011110111911108 98190160190191) 01 (1535 08510 1911100171559 (116 011550 116 
01 10181) 9170 5/010391) 0911)01 ০৪ ৫6৬০1০19০৫৯ 

(11)019 ০1199 019817)5 29190110) 

শ্রমজীবী মেয়েদের ও চাষ, ক্ষেতমজ;র মেয়েদের তো ক্ষেতে, কারখানায়, বাইরে 
কাজ করতেই হয়, পুরৃষের ঈঙ্গে সমানে । তাছাড়া আজকাল ভদ্ুঘরের মধ্যবিত্ত 
মেয়েদেরও কাজ করতে হয় বাইরে। বাইরে কাজ করেন যেসব মেয়েরা, তাদেরও 
ঘরের কাজ আছে এবং সংসার করতে হয় তাদেরও । কাজেই গাম্ধীজীর উপরোক্ত 
কথাটার 'স্পারট তাতে নষ্ট হয় না। যে কঠিন অর্থনোতক সংকটে আজ মেয়েদের 
ঘরের বাইরেই বেশপটা সময় কাটাতে হচ্ছে, দেশের অর্থনোতিক অবস্থা একটু ভালো 
হলেই এই অবস্থার একটু পরিবর্তন হবে, এবং মেয়েদের স্বার্থে তাদের স্বস্থানে নিজেদের 
[বিকাশ স্বাভাঁবক হবে। 
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বর্তমানে বেশীরভাগ মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চলন নেই বলে মেয়েদের 
আঁধকার কিছ; খর্ব করে রাখতে হবে, গাম্ধীজশী এমন কথা স্বীকার করতেন না। 
অক্ষর পাঁরচয়টাকে গাম্ধীজী কোনোও কালেই আতারস্ত মূল্য দেন নি। 'তাঁন মনে 
করতেন, লেখাপড়া না জানা থাকলেও মেয়েদের মধ্যে সংস্কৃতির প্রভাব ও জাগরণ 
বা আত্মচেতনার সৃষ্টি করা এবং এসবকে উন্নত করা সন্ভব। পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের 
সমান আঁধকার লেখাপড়া 'দিয়ে সৃষ্টি হবে না, হবে নতুন মূল্যবোধ ও স্বাভাবিক 
আধকার দিয়ে। তিন বলেছেন, £[161 মি ৪0:5010 5110010 ০০ ৫19116৫ 
£০972105 2/210910108 10 1116 10011509 01 23 17190 ড/07061। 23 19938116 
& 70101067 56056 01 (11011 01556100 90200161017. 1 ঞ্যা। 1006 210802% (11096 
0 06115৬০ (121 52101 211 9০1 081) 10০ 17905 11110081) 1105191 
০৫/০86101 001/ [0 %/০1. 01 (1081 02913 ৬০10 ৮০ 10 7009179016 
110611101661 ৪০০01010119117009700 01 ০01 8170 ; 7 1185 92997157994 91 
6৩] 805 1108 1 19 1001 90 811 1159593819 10 ৬1816 $0 10718. ৬/০ ০21) 
0108 119106 (0 0৪] ৬017)01) (19 590. 159110155 ০৫ 10611 [016501% 901701- 
11012 ৬1017090510 0106 [751 10795681106) 85108 (11610. 219 11061819 ০৫০৪- 
6100. কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন,_301) 210)0881) 501) 9০০৫ ৪0৫ 
59001 ৮/010 ০% 03 0016 ড/101006 0 10005116080 ০01 7580106 2170 
/1101055 96010 5 [19 তা ০৩116101980 ১০০, ০90 1106 21299 ৫০ %101)001 
৪ 1010911602০ 01101৩07. [ 09৬০9101)3 2100 51181799179 0265 11109115090 810 
91177101265 0৮1 [0০৮61 ০01 ৫0108 £০9০0. ] 118৬0 16৬91 1919090 21) 
11599958101 11181) ৬9106 ০01 (16100015086 ০1 19901762170 ৬110117, 
1 210 01019 81561000008 69 53518 105 019067 1019০0 €০ 10, [179৬০ 70917160 
০৪ 018 (1109 60 01706 0109 (11619 15100 10501609610] 101: 1891) (0 ৫০- 
0116 /91091) ০100 0915 (11610 ০৫01 1181805 01) 1116 8108110 ০01 (11611 
1111651205 ; ০০৫ 6৫0080101) 19 59956110191 101 61191011118 /০0091) (0 0017010 
00696 17800181 1181109 69 110010%৩ (11010 ০0৫ (0 9101580. (1)6]) ; 28810) 
0116 0৮5 1010%/15089 01 5611 19 018169179015 ৮/ 0116 20011110109 ৬1)0 9219 
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তান ছেলে ও মেয়েদের শক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলাদা পাঠ্যসূচী দরকার 
বলে মনে করতেন, 'কন্তু সেখানে পার্থক্য রাখার প্রয়োজন ( সৌগ্রগেশন রাখার 
প্রয়োজন ) আছে বলে মনে করতেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর "লম্টয় ফার্মেও, 
ছেলেমেয়েদের তিনি একত্র সহশিক্ষা বা কো-এডুকেশনের মধ্য দিয়ে তৈরণ করতেন। 
১৫।১৬ বছরের মেয়েদের সহশিক্ষা সম্পর্কে মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রী শ্ীঅভিনাশালঙ্গমের 
বন্তব্যের লঙ্গে একমত না হতে পেরে গাম্ধীজী বলেছিলেন, 
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ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম থেকেই সহজ ও সুন্দর ও স্বাভাবক সম্পক 
গড়ে উঠুক, একথা 'তীন প্রচার করেছেন, মডার্ন-গার্লদের তান পছন্দ করেন ন। 
তানি বলেছেন, "39৫ 1 1১25 1991 0080 019 1000618 5111 19555 1০ ০6 
31160 60 11818 09290 1২0900505. 9116 1095 20%610016, 706 1100611 
&111 01655631001 00 1009190610615616 00]া) 1110, 1817 2100. 900 ১৫ 6০ 
৪008০690000090. 9115 110019%69 00010 1712001০ 0) 1021170106 1951561 
204 190117)6 65%019091011)01. 1006 1001)-51016106 ৬12১ 15 198 101 9101) 
£115 1 02৬৩ 01017 161181100 11) (11656 09011110179 0510160 10193 00 
৪০৬০] (116 0551010910)610601 10018-10915101 50111611 09. [019 8৪, 5016100.0)5 
০0011, 10108155 2. 1০%০116101) 110 00৩ ৪9 01 001000108 8110 11116, 

(1795110217, 23. 12.38) 

কিভাবে মেয়েরা রাস্তাঘাটে বদমায়েশ ছেলেদের উৎপাতে পড়ে এবং তা থেকে কি 
করে তাদের রক্ষা করা যায়ঃ কি করে ছান্রজীবনে সংযম ও শালীনতা রক্ষা করা যায়; 
কিভাবে মেয়েদের আত্মরক্ষার উপায় বের করা যায়, তা নিয়ে তিনি জীবনভর ভেবেছেন 
উপায় বাথলেছেন, সাহস য্দীগয়েছেন মেয়েদের, আবার তাদের শাসনও করেছেন। 
শাসন করতে গিয়েই মডানগার্লদের উপরোন্ত দোষগুলো দোঁখয়েছেন। তারাও 
ছেলেদের লুষ্খ করার চেষ্টা করে, একথাও গাম্ধীজীর মতো তীক্ষঃধী লোকের চোখ 
এড়ায় নি। অতএব 'তাঁন মেয়েদের অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন 
করতে বলার সময় এ-ও দেখিয়েছেন যে এসব কেবল বিশেষ ঘটনার সম্মুখে বিশেষ 
ব্যবহার করা নয়, সমস্ত জীবনভঙ্গীতে রদবদল আনা দরকার । 'নজেদের রুচিবোধ, 
আত্মবোধ, শালীনতাবোধ ও সংযম মানা দরকার । পোষাকে-আপাকে চলাফেরায় 
দাঁপ্টিমান সংযম আনা দরকার। 

এথান থেকেই গাম্ধীজীর জীবনের আর একটা প্রধান দিক ধরা পড়ে । সে হলো 
রম্ষচর্য। তান মনে করেন, ব্রম্থচষ কমবেশী পালন করার আদর্শ যদ সমাজে চাল, 
না থাকে, তবে নার কখনও তার পূর্ণ মূল্য পাবে না। এবং কি ছেলে কি মেয়ে 
কেউ কারো সত্যিকার মধাঁদা দিতে পারবে না। এমন 'ক সাত্যকার প্রেম যাকে বলে, 
তা-ও কি জিনিষ, তা বুঝতে পারবে না। এমব কথা অবশ) পাই স্বীকার করবেন 
না» এবং এসব বিষয়ে গাম্ধী্জীর মতটা অত্যন্ত বেশী ধর্মপ্রবণতাপূর্ণ, যেজন্য তাঁকে 
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অনেকেই প্রাচীনপন্থী ' গোঁড়া বলে মনে করে। কিম্তু অত গোঁড়ামী স্বীকার না 
করলেও যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ স্বীকার করবেন যে নরনারগর সম্পর্ক যাঁদ সাত্যই 
স্বাভাঁবক ও স্ুদ্দর হয়, তবে কতকটা সংযম থাকা চাই। এবং সংযম না থাকলে 
নারীর সাত্যকার গণও মাহমাও কেউ ভোগ করতে পারে না, নারীরাও না+পুরূষেরাও 
নয়। যৌবনটা ঘাঁদ একটা বজ্গাহণন দেহবিকারে পরিণত হয়, তবে সেটা একটা ব্যাধি- 
'ম্লান্র, একটা দেহের যন্ত্রনা মান্র। তাতে কোনই আনন্দ বা পূর্ণতা নেই। গাম্ধীজী 
এসব বিষয়েও পরাক্ষানরীক্ষা করতেন । অথাৎ জীবনের এমন কোন 'বিভাগ নেই যাতে 
তাঁর সজাগ, সতর্ক ও চিন্তাশীল দৃষ্টি ছিল না। তানি নিজের জীবনকে যেমন 
পুঙ্খানুপুঞ্থখ রূপে লক্ষ্য করেছেন, আশেপাশের নরনারীর জীবনও তান তেমনি 
বিচার 'বশ্লেষণ করতেন। তিনি ৩৫ বছর বয়সে ব্রক্ষচ্য শুরু করেন, তার পূর্বে 
[তান সাধারণ লোকেরই মতো জীবনযাপন করেছেন। এবং নিজের আকাচ্ক্ষাপণীড়িত 
জীবনের বিড়ম্বনা লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন যোঁদন থেকে তান ব্ক্ষচর্য শুরু 
করলেন, সৌঁদন থেকে তিনি তাঁর দেহের দাসত্ব থেকে মস্ত হলেন। তাঁর স্্রীর প্রতি 
সাঁত্যকার ভালোবাসা কণ, তা প্রথম বুঝতে পারলেন। লোকে জানে গাম্ধীজী ও 
কস্তুরবা গাম্ধীর মধ্যে ঠক গভাঁর প্রীতি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। 
কস্তুরবার মতযুর পর কস্তুরবার স্ম:তিতে গাম্ধগজন যা লিখেছেন, তাকে ভালোবাসার 
মহাকাব্য বলা যায়। তান বলেছেন, একটা বয়সের পর সবাইকেই স্বামণ-স্বীর 
সম্পর্ক, ভাই-বোনের মতো করে নেওয়া উচিত। তিনি প্রচার করতেন যে, 
একমাত্র সন্তান উৎপাদনের প্রয়োজন ছাড়া স্বামী-স্বতে কোনো প্রকার যৌন সম্পকণ 
থাকা উচিত নয়। তিনি বলেছেন কৃত্রিম উপায়ে জম্ম নিয়ন্ত্রণ সমাজে অনাচার এমন- 
ভাবে বাড়িয়ে দেবে ষে, যার 'বিষময় ফল নরনারণর সম্পর্কই নম্ট করে দেবে, কীন্িম- 
ভাবে জম্ম 'নরোধের বদলে সংযমের সাহায্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ হাজারো গৃণ ভালো, 
একথা তান বলেছেন। জন্মানয়ন্ত্রণ হয়তো বন্ধ হবে না, এটাই হয়তো চালু নিয়ম 
হবে। 'বিস্তু গাম্ধীজীর শিক্ষার ফলে যাঁদ নরনারীর জীবনে কিছুটা আত্মসংযমের 
প্রভাব পড়ে তবে সেটা কম” কথা নয়, অর্থাৎ তারও ফল হবে। তিনি বলেছেন, 
মেয়েদের বিয়ের বয়স ( এজ অব কনসেস্ট ) ১৮ বছর রাখলে চলবে না; অন্তত ২১ 
বছর করা চাই। 

[শিশুবিবাহের বিরুদ্ধে তান ক্ষমাহণীন সংগ্রাম করে গ্েছেন। তিনি তীব্রভাবে 
বলে গেছেন, ৮1151080৬10 10911195 £৪ 90110% 11 ৫০63 0 ৫০ ৪০ ০৫ 
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যারা দেশের কাজ করতে চায়, যারা রাজনপাতি করতে চায়) তাদের জীবনে যাঁদ 
সংযমের কোন বাঁধন না থাকে, অথবা তাদের যদি এই সম্পর্কে কোন পরিজ্কার ধারণা 
বা আদর্শ না থাকে; তবে তাদের নিজেদের জীবনই জটিল হয়ে পড়ে । যার থেকে 
1নজেকে উদ্ধার করাই কঠিন হয়ে যায়ঃ দেশের উদ্ধার তো তখন মাথায় ওঠে। 
গাম্ধীজীর মতো কঠোর আদর্শ বা স্ট্কট- প্রিম্সিপল না থাকলেও তাকে একটা "স্থির 
[নয়ম বা স্কট: পালসি মানতেই হবে, যাঁদ দেশের কাজ করতে হয়। তা না হলে 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে একত্র সংগঠন করাও সম্ভব নয়, এবং 'নজেদের মধ্যে স্বাস্হযকর 
সহজ সুম্দর পারবেশ রক্ষা করাও সম্ভব নয়। গাম্ধীঞ্জীর আশ্রমেও যে নানা জাঁটলতা 
আসতো নাতানয়। কম্তু জাঁটলতা এড়াবার জন্য তাঁর আশ্রম কখনো নারশবার্জত 
করতেন না তান, বরং ছেলে ও মেয়েতে আশ্রম ভরে রাখতেন, অথচ তারই মধ্যে 'দিয়ে 
সবাইকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে যে তিনি তাতে হেরে 


যান নি, তা নয়। কিন্তু সাধারণভাবে সার্থকই হয়েছেন বলে বলা যায়। তথাপি 
1তাঁন বলেছেন, “৬/10100 ০3110100105 ৪. 10121 0] জ0100910 15 1000116, [০ 
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উপরোন্ত নিষেধাজ্ঞা অবশ্য 'তনি গৃহচ্ছদের জন্য দেন 'নি। যারা দেশের কমশ 
হতে চান, তাদের কঠিন ব্রত কি করে পালন করতে হবে, তাদের জন্যই 'তিনি একথা 
বলেছেন। অথচ কমরশরা বয়ে করবে না_ এমন ধরণের মত তাঁর ছিল না। কমশরা 
[বয়ে করবে প্রয়োজন মতো । কিন্তু তবু তারা ব্রক্ষচর্য পালন করবে। বিবাহিত 
জীবনেও ব্র্ষচষ" পালন করা যায়ঃ একথা 'তাঁন বলেছেন এবং তাতে বিবাহিত জীবন 
পণ্ড হয় না, সুন্দর হয়, পাঁত্যকার প্রেমসুন্দর হয়, এ দাবি তিনি করেছেন। এবং 
তাঁন বার বার বলেছেন, সাঁত্যকার ভালোবাসার পথ ভিন্ন । ভালোবাসা কখনও 


২৮৯, 
গাম্ধী ১৯ 


ল্থে অন্ধ নয়। বরং তা দুঃখবরণ করেই আরোও মহান হয়। 'তাঁন বলেছেন, 
011069160 10৬০ 060/661) 110502170 810 110 18165 016 07681৩1 (0 90৫ 
(1001 9109 011191 10%০.% (087111৮0109 075 500061769) 1১9৪০--305 ) 

এসব কথা মানতে বলা হচ্ছে না, গাম্ধীজী এসব বি*বাস করতেন ও জীবনে চা 
করতেন, এ জানানোর জন্যই এসব বলা হচ্ছে। একথা জেনে রাখা ভালো ষে 
গ্াম্ধীজীকে মেয়েরা এতো ভালোবাসতো, যার তুলনা হয় না। তিনি সর্বদাই 
মেয়েদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন বলা যায়। এ নিয়ে তাঁকে অনেক ঠাট্রা, 
নিম্দাও সহ্য করতে হয়েছে। কিম্তু তান তা কখনও ভক্ষেপ করেন 'নি। মেয়েরা 
তাঁর কাছে কোন লব্জা অনূভব করতো না। অনেক মেয়ে তাদের জীবনের গভীরতম 
সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর কাছে অবাধে উপদেশ নিতো । পুরুষেরাও 'নিয়ে থাকতো । 
[নম'লবাব; তরি 'লাম্ট ডেজ উইথ গান্ধী” বইতে গাম্ধীজীর এইসব গবেষণার অনেক 
তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গাম্ধীজীর চাঁরন্লের একটা দিক ঠিক মেয়েদের মতো 
এবং তিনি সজ্জানে সাধনার ছারা তা অন করেছিলেন । তাঁর নাতনী শ্রীমতী মান: 
গান্ধী তো একখানা বইও িখেছেন “98800 105 100676৮ বাপ, মাই 
মাদার বলে। 

£[0015 183 7327” নামক বইতে শ্রীপ্রভূ তাঁর ৬০:)270117055 সম্বন্ধে 1লখেছেন, 
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1, 79018101083 16010811060) 6509101)11)95 [01০০৫ ০3070 ৫1900110 
0175 011601/ 0191 0170 0650 11781) 8100 0636 1০102) ০0110110610 0116] [116 
691 008111155 01 6801) 00161. ০ 01091) ০০০1 69০61 11101) 11 [9910161)05 
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বলা বাহূলা এই শ্রী ও শ্রীমতী পোলাক গাম্ধীজীর দক্ষিণ আকার সাধনার 
সহাযোগণ, যাঁরা দশঘকাল গাম্ধীজীর সাথে একতে থেকেছেন, একতে কাজ করেছেন। 

এ থেকেই বোঝা ধায় এই 'বাঁচন্র লোকটির দৃষ্টিভঙ্গী কত অন্ভুত 'ছল। তান 
আবেগচালিত ( পেসনেটলি ) হয়ে ব্রশ্চর্য সম্বদ্ধে গবেষণা করে গেছেন। কেননা, 
তান জানতেন যে ব্রদ্চর্য পালন করা কত কঠিন কাজ, প্রায় অসম্ভব ব্যাপার । 


২১০ 


কাজেই তান জানতেন যে যাঁদ 'তান রক্ষচর্য পালন করার জন্য অপেক্ষাকৃত কোন 
সহজ উপায় না দিয়ে যেতে পারেন, তবে তাঁর ব্র্ধচর্য পালনের কথা কেউ শুনবে না। 
তাই ভিতরে ভিতরে 'তাঁন এই নিয়ে বিশেষ ভাবত ছিলেন এবং তার উপায় বের 
করার জন্য সমচষ্ট ছিলেন। 'তিনি বলেওছেন, “30216 01719 65961111010 
(2) 9181090080178192--091, 10,020 0855 00616801160 & 91966 ৬/1167 
1116) 120181 9০ 01800৫ 6০০76 (116 79110 ৮710) 90৬2170886. 1] 10079 (০9 
৫০ 5০ $0106৫8% 16 1179 ০০০০৫ (0 199 58019991100. 90096331018 
11215 (16 80691107610 ০? 018191020178158, 0010100915015519  683161 
( ₹.০% ০ 1769101)--10950-- 45 ) 
দুঃখের বিষয় গাম্ধীজীর এ সম্বন্ধে কোনোও শেষ কথা বলে যাওয়া সম্ভব হয় 
নি। কিন্তু তাঁর বন্তবোর '্পারটটাও যাঁদ দেশ বঝে থাকে তাতেও দেশের পক্ষে 
অনেকটা সংযম রক্ষা হবে, মত্ততা ও উশ্‌ঞ্খলতার রাজ্য কায়েম হবে না এবং নারণ- 
জাঁতর মুল্য, নিজ মূল্যেই প্রাতিষ্ঠিত হতে পারবে। গাম্ধীজীর বর্ষ সম্বম্ধে 
ধারণার পক্ষপাতী লোক আজকাল পাওয়া সম্ভব নয়, বলা যায়। তাঁর এ সম্পর্কে 
যে কঠোর মত, তা কেউ মানতে পারবে না, পারা কঠিন। তাছাড়া মানূষের জীবনে 
যৌনপ্রবৃত্তিকে আজ মনোবিজ্ঞানীর একদল এতো বড় করে স্থান দয়েছেন যে এই 
জাতীয় কথা কেউ আলোচনা করতেও রাজী নয়। অনেকে তো মনোবিজ্ঞানটাকেই 
যৌনাবিজ্ঞানে পাঁরণত করতে প্রস্তুত! অথাৎ সবকিছু এই প্রবৃত্তির দৃষ্টিকোণ 
থেকেই দেখতে চায়। ফ্রয়েডবাদীরা বিশ্বের যাবতণয় ব্যাপারের একটা যৌনম.লক 
ব্যাখ্যা করতে চান। এটাও একটা একপেশে ঝোঁক। মজাটা হচ্ছে এই, এই পাথবীতে 
যখন কেউ কিছু একটা আঁবিদ্কার করেন তখন তাঁর সেই আবিক্কারের ভিত্তিতেই 
সমস্ত জাগাঁতিক ঘটনা বুঝতে চায়। 

একটা 'জানিষ এখানে বলে রাখা দরকার যে গান্ধীজীর এই জাতীয় মনোভাব 
থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে গাম্ধীজী অত্যন্ত নিরস ও কঠোর প্রকৃতির লোক 
ছিলেন। তান বাঁঝ মানুষের জীবন নিরানন্দ ও প্রাণহখন ধর্মচচ দিয়ে ভরে রাখতে 
চেষ্টা করতেন। মানুষ গাম্ধীট ?কম্তু সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিলেন। তিনি প্রফুল্লতার 
ও অনাবল রাঁসকতার মন্তবড় আটিস্ট বাশিজ্পী 'ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে পণ্ডিত 
নেহের্‌র কথাই তুলে 'দিচ্ছি। কারণ তাঁকে যাঁরা দেখেছেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে মিশেছেন 
তাঁদের সাক্ষ্যটাই প্রধান কথা । আত্মজীবনীতে লিখেছেন নেহের?) 09801) ০০০০ 
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০010)10110060 9010100) 01 50106011716 0০ 01719 676০৮ (40601087871), 
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তাঁর জীবনের অন্যান্য 78191০% সম্বদ্ধে অন্য আলোচনা করবো । উপাচ্ছিত 
তাঁর চিত্তের যে পাঁরচয় তাঁর অন্যতম প্রধান 'শিষ্যের মুখ থেকে শোনা গেলো, এটাই 
তাঁর সাঁত্যকার পরিচয় । এই পরিচয় সবাই পেয়েছে কমবেশণ যে বা যারাই তাঁর সঙ্গে 
'িশবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল । মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁর সকল ধর্মের চেয়ে 
বড় ধর্ম। সেই ভালোসারই একটা বাস্তব রূপ হলো? তাঁর এই প্রাণখোলা শিশুর মত 
হাসি, বেদনাহত প্রাণে দ-ঃখক্লান্ত জীবনে শাস্ত ও খুসীর আবহাওয়া সংষ্টির ক্ষমতা । 
তাঁর চরিন্লের এই চার্ম বা আকর্ষণ, তাঁর ব্যন্তিত্তের একটা প্রধান 'দিক। ব্রক্ষচারী বাবার 
মতো মুখ ভার করা, জগতের শিক্ষাগুরুর মতো গঞ্জীরম-খো গুরমশাই তিনি নন। 
ফলে নারী-পুরুষের মম্পক্ক নিয়েও তাঁর হাঁসতামাশা করার মতো শান্ত 'ছল। 
ক্ষুরধার বাদ্ধ ঝলমল করে উঠতো তাঁর কথাবাতয়ি। গুমোট আবহাওয়া তাঁর স্পশে 
মূহুর্তে দর হয়ে যেতো । 


২৯৭ 


গাক্মীজী ও ব্যক্তি 


জওহরলাল বলেছেন যে, “6 (98701)1)1) 15 থা £169161 01121) 1780 19 


$/1159, এটাই হলো একাঁটি পরম সত্য কথা, গাম্ধজী সম্পকে । গ্াম্ধীজী ক লিখে 
গেছেন, ফি বলেছেন, তাঁর সেই সব মতামত সম্পকে" অনেক প্রশ্ন অনেক আপাঁত্ত অনেক 
দিক থেকেই উঠবে। এযাবং আমরা তাঁর লেখা তুলে তুলেই তাঁর বিচার করবার চেষ্টা 
করেছি, িম্তু তাতে একটা 'রাট ভ্র:ট থেকে গেছে, কেন না তাঁর জীবন তাঁর কথার 
চেয়েও ঢের বেশী মহাীয়ান। জগতে এমন এমন লোক আসেন যাঁদের জীবন তাঁদের 
বাণীর চেয়েও ঢের বেশী আকর্ষণনয়। গাম্ধীজী তাঁদের মধ্যে অন্যতম বলা যায়। 
তাঁর বহু কথা, বহ: মতামতে অতীতে বহু লোকে বিস্তর বাধা 'দিয়েছে এবং ভাঁবষ)তেও 
দেবে, কিম্তু তিন এমন একখানা জীবন তৈরণ করেছিলেন, যার ব্যান্তগত প্রভাব আত 
বড় সমালোচক ও নিন্দককেও চুপ করিয়ে দিতো । আজ এই যুগে তান যখন নেই, 
তখন তাঁর ব্যান্তগত উপ্পাম্থতির ষে প্রভাব, তাও নেই । যাঁরা সে প্রভাব জীবনে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে পেয়েছেন তাঁরাও একাঁদন আর থাকবেন না, তখন এই মানুষটর অপূর্ব 
ব্যান্তত্বের সাক্ষী দিতেও কাউকে পাওয়া যাবে না। তরা এ সম্বন্ধে যা 'লখেছেন তা 
পড়া ছাড়া পরবতাঁ যুগের লোকেরা আর বেশী কিছু বুঝতে পারবে না। 

ণকন্তু এখানে তত্ব বা 6০০) হিসাবে যে গুরুত্বপূণ* দিক আছে, তারই 
আলোচনা আমরা কেবল ( একমান্ত ) করতে পারি । সে হলো ব্যন্তগত জীবন সম্পর্কে 
গান্ধীজশীর ধারণা । তিনি মতবাদের চেয়েও জীবনযাপন প্রণালটার ওপরই 
বেশী জোর দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর জীবনই তাঁর বাণশ। তাঁর 


কথাগুলিকে তিনি সবচেয়ে বড় মূলা দেন 'ন। তাঁর জাবনটাকেই তান তাঁর 
শ্রেষ্ঠ বাণশ 'হসেবে বলতে চেয়েছেন। কথার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক রক্ষা করা; 
অর্থাৎ যে কথা সেই কাজ, শুধু এটুকুই নয়, তান বোঝাতে চেয়েছেন যে নিজের 
ব্যান্ত-জীবনটা মানুষ দক ভাবে দেখলো, গড়লো, তারই সাধনায় যে ছাঁব নেটাই 
জীবনের শ্রেষ্ঠ বাণণ, যেন সমস্ত জীবনটাকে দিয়েই জীবনের বাণশাট ফুটিয়ে তোলাই 
হলো মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা । 

যাঁরা তাঁর বই পড়ে, লেখা পড়ে তাঁকে বুঝতে চেয়েছেন, তাঁদের 'তাঁন বলেছেন, 
“০00 7105 %/2101) 19 1109 170%/ ] 1156) 691১ 910, 0911 9100 111 80100181, 


[16 ও], 00091 07 811 01956 11) 115 15 10 161161017. (70810011019 
718119079, ৬০1. ৬1]. 1098০ 264) 

অধ্যাপক নির্মল বসু বহদকাল থেকে গাম্ধীবাদ সম্বন্ধে পড়াশোনা ও লেখালোথ 
করতে চাইলে গাম্ধীজী বললেন যে, “না তা হবে নাঃ তোমাকে আমার জীবনটা 
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পুঞ্খানুপুঞ্খ রূপে লক্ষ্য করতে হবেঃ তবেই তুমি আমার মতামত ও বাণণ কি তা 
বুঝতে পারবে ।” তাই তাঁকে নিয়ে তিন নোয়াখালিতে গেলেন। তাঁর সমন্ত 
জাীঁবনযান্রা থেকে তাঁকে বুঝতে হবে, কথা কয়টি থেকে নয়। সাধারণতঃ দেশনায়ক, 
ধর্মনায়কেরা ব্যন্তগত জীবনটিকে আড়াল করে রাখেন জনতার দষ্টি থেকে, 'কিম্তু 
গাম্ধীজীর সে ভয় নেই। তান লর্বদাই একটা হাটের মধ্যে বাস করতেন, 
সবাই দেখুক, সবাই বুঝুক তাঁকে, এই তাঁর ইচ্ছা, সবাই সমালোচনা করুক, ভালো 
বলুক, মন্দ বলুক, তাতে তাঁর কোন ভয় বা সংকোচ নেই, তিনি জানতেন মুখের 
কথার সঙ্গে বাস্তবজীবনের যে পার্থক্য, তারই 'ছদ্র দিয়ে নানা দুর্বলতা আসে কমাঁর 
জীবনে । তাই 'তান তাঁর জীবনটাকে একটা খোলা প.ন্তক হিসেবে সবার কাছে ধরে 
রাখতেন । তাঁর মুখের কথা লোকে 'িখুক, এই তাঁর কথা নয়, তাঁর জশবন থেকে 
িখুক, দেখুক জীবনটাকে কি করে এক ক্লান্তিহখন 'বিরামাবিহখন সাধনায় ভরে তোলা 
যায়। জিবনে তাই তাঁর কোন গোপনীয়তার অবকাশ ছিল না। তাঁর যাবতীয় 
[শক্ষা, যাবতীয় মতবাদ, যাবতীয় বাণণ প্রয়োগ করার প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র হলো তাঁর 
ধনজের জীবন, সেই জীবনের ফলন থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু, দেশশুদ্ধ লোককে তৈরন 
করার আগে নিজেকে তৈরণ করা হলো তাঁর ধম ?নজের জীবনটাই তখন হয়ে দাঁড়ায় 
প্রচারের একটি অদমা নীরব শত । *ড/০0110 661105/9111) ০01 91! 10175” তাঁর 


কাছে একবার একটি বাণগ চেয়ে পাঠায় । গাম্ধীজী উত্তরে শুধু এইটুকুই লিখে 
পাঠান--৬/118% 10655885০51) [9600 1111008]) 10619 1 ঢ থা) 1101 99100105 
219 11110061) 616 116 [ 810 11106 7৮," এখানেও সেই একই কথা যে তাঁর 
জীবনই তাঁর বাণ, এছাড়া তাঁর আর. অন্য কোন বাণী নেই । বরং আমরা পরে 
দেখাবো কিভাবে 'তিনি তাঁর শিষ্যমপ্ডলীকে সাবধান করে গেছেন যেন তারা তাঁর 
মৃত্যুর পরে গাম্ধীবাদী বলে কোন 5৪০ বা সম্প্রদায় না তৈরী করেন, তাঁর লেখা নিয়ে 
1বতপ্ডা না ওঠান। তিনি যা করেছেন এবং করতে চেম্টা করেছেন, তারই মল্যামূল্য 
বিচার চলবে হয়তো, তিনি এমন আশা করেন, কিন্তু তাঁর মতামত 'নিয়ে দল উপদল 
সৃষ্ট করতে তান বারণ করে গেছেন । সেকথা পরে হবে। 

কোনো লোকের 'বিচার তিনি তাই তার কথা 'দয়ে করতেন না, করতেন সেই ব্যন্তির 
কাজ ও তার জীবনটাকে 'দিয়ে। ব্যান্তিগত চরিন্রের উপর এই যে এত জোর, এ হলো 
গাম্ধীজীর একটা প্রধান 'বিষয়। ব্যান্তজীবন, তাঁর মতে, এতো উৎকর্ষ লাভ করতে 
পারে যে, একজন ব্যাস্ত, সে সমাজে ধনীই হোক, আর জাঁমদারই হোক, তাতে কিছ; 
আসে যায় না, যাঁদ সে সত্যি মান্‌ষ হয়। যাঁদ তা হয় তবে সে তার ধনটাকে নিজের 
ধন বলে কখনোই মনে করবে না, করবে প্রান্টি বা অছি হিসেবে মান্ত। তাঁর আছিবাদও 
এই ব্যান্তর আদর্শবাদ থেকে এসেছে । আমরা এবিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করোছ। 
এখানে কেবল এটুকুই খেয়াল করা দরকার ষে ব্যান্তর জীবনের উপরে এইযে এত 
জোর, এরই জন্য তিনি সমাজতম্ম, সাম্যবাদ এসব কথার উপর এতো জোর না 'দয়ে 
ব্যান্তর আদর্শ বোধ ও আদর্শজীবনের উপরে এতো জোর দিয়েছিলেন । ফলে অনেক- 
ক্ষেতে তিনি সমাজব্যবস্থার উপর ততটা নজর ও গুরুত্ব দেন নন, এর ফলে তাঁর মতবাদ 
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দুবল থেকে গেছে। ব্যান্তিরা বাঁদ সবাই আদর্শ মান.ষ হয়, তবে সমাজব্যবস্থা যাই 
থাকুক, 'কিছ; আসে যায় না, এমন ধরণের একটা অর্থ তাঁর কথাবাতাঁ থেকে অনেক 
সময় বোঝা যেতো । এখানেই মাক সংবাদীদের সাথে তাঁর প্রধান বরোধ। মার্কস-- 
বাদীরা বলবে, সমাজব্যবস্থা ভালো না হলে মান:ষ তার আদর্শ রক্ষা করতে পারে না, 
মান্‌ষকে ভালো করতে হলে সবাজব্যবস্থাকে আগে ভালো করতে হবে। আর শাম্ধী- 
বাদীরা বলবে, আগে মানুষ ভালো না হলে আদর্শ সমাজব্যবস্থা তৈরণ হতে পারে না, 
কাজেই আগে আমাদের মানুষ হতে হবে, মনব্যত্বের সাধনা করতে হবে। এখানে 
এঁতিহাসিক তর্ক এসে গেলো, কারণ এই তর্ক অনেকাঁদনের, আদর্শবাদ ও বস্তুতণ্ত- 
বাদের তর্ক। কাজেই আমরা এই তকের মধ্যে যাওয়া দরকার বলে মনে কার না। 
কেননা এটা একটা প্রগীলত তক সবারই জানা । 

আমাদের কাজ হলো গাম্ধীজণকে বোঝবার চেষ্টা করা, তাঁর মতবাদ 'নয়ে লড়াই 
করা নয়। গাম্ধীজী নিজেও তাঁর্কক ছিলেন না, তর্ক তান এঁড়য়ে বেতেন, তিনি 
পাশ্ডিত্য ছন্দ করতেন না। কোন তাঁকিক উপস্থিত হলে তাকে ফিরিয়ে দিতেন বা 
এাঁড়য়ে যেতেন । তার পাঁরবতে” তিনি তাঁর কাজ, নানা সংগ্রাম দিয়ে তাঁর বন্তব্য প্রকাশ 
করতেন। যাঁদি তাঁর সমগ্র জীবন ও কাধবিলণীর বচার করা যায়, তবে একথাও বুঝতে 
কঠিন হবে নাষে তাঁর মতবাদ যাই থাকুক, তা যে ভাবেই যেখানে প্রকাশ পাক, 
[তানও একথা বুঝতেন যে প্ারপার্বিক অবস্থার পরিবর্তন করা দরকার, নইলে মানূষ 
বড় হতে পারে না, হিম্দসমাজ থেকে অচ্ছতপ্রথা দূর করা দরকার, শ্রেণীহশীনসমাজ 
সস্টি করা দরকার, অছিপ্রথা চিরকাল রাখবার জিনিষ নয়, একটা 02751015 ব্যবস্থা 
1হসেবেই সাময়িক প্রয়োগ আছে তার, ইংরেজকে এদেশ ত্যাগ করানো দরকার, অর্থাঁং 
দেশের রাজনোতিক অবস্থার পরিবর্তন দরকার । তার মানে এই, কার্যতঃ মহাত্মা 
গাম্ধীও সমাজের পাঁরবেশের পারবর্তনের জন্যই জীবনভর সংগ্রাম করে 
গেছেন । তবু তাঁর জীবনের দষ্টিভঙ্গীতে এটাই প্রধান ছিল যে, ব্যবস্থার চেয়ে 
মানুষের উপরে তাঁর নজর দিতে হবে। প্রথমজীবনে তান 'ব্রাটশসাম্রাজ্যের উপরেও 
[বিশবাস রাখতেন, অথাৎ মনে করতেন 'ব্রাটশ সধাবধান যাঁদ ঠিক ঠিক চলে, ইংরেজরা 
য'দ দায়ত্বণনল হয়, ভারতীয়েরা যাঁদ মানুষ হয়, তবে 'ব্রাটশসাম্রাজের মধ্যে থেকেও 
ভারতের মস্ত আছে, ইত্যাঁদ। অতএব এখানেও বূঝতে পার তান কি করে 
জীনষটাকে বুঝতে চাইতেন । এ হলো তাঁর প্রথম জীবনের কথা । 'কিম্তু ধারে ধারে 
তাঁর এই চৈতন্য হলো যে, না, সমস্তটাই পালটানো দরকার, ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীন 
না হলে চলবে না ইত্যাদ। শুধু তাই নয়, শ্রেবশহীন সমাজ চাই, একথা বুঝতেও 
তাঁর অস্থবিধা হয় নি। 'নিজেকে সমাজতন্ত্র, এমন কি সাম্যবাদী বলতেও কুণ্ঠ। হয় 
নি। এতদসত্বেও একথা মনে রাখতে হবে, তাঁর সমাজতন্ত্র সম্বন্ধেও ধারণা কিহটা 
অদ্ভুত? অর্থাৎ তা-ও তাঁর ব্যন্তি দিয়ে শুরু । 110 891 %/101) 1001%10091-5101) 
111109616 07 00696161175 এই হলো তাঁর কাজের ও চিন্তার ধারা। সমাজ তম্ত্রী হবে, 
সাম্যবাদী হবে, বেশ নিজেকে দিয়ে শুরু করো, 93817. ৮100 /০215011-এই হলে 
তাঁর মন্ত্র। ব্যান্তগত জীবনে লুম্পেনের (400) মতো থাকবে অথচ মতামতগুলি 
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তোমার হবে চমকপ্রদ এমনটি চলবে না। দোখ তোমার চেহারাটা তোমার 
চলাফেরাটাঃ দোঁখ তোমার জীবনযাত্রা ইত]াদি, এমনি হলো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী । কোনো 
মহান আদর্শ, কোনো মস্তকাজ শুরু করতে হলেই তিনি নিজেকে দিয়ে প্রথমে শুরু 
করবেন, 41 ৬111 001 ৬৪10 6111 [109৬৩ ০017৬61665৫ 0105 ড/1)915 59০16 (9 
109 16৬, ০০ 111 5018151)6 9৬85 10910 2, 09810101106 ৬101) 10)55911. 1€ 
£095 ৬16)000 583108 01526 1 ০87 06 11006 60 01106 ৪20০০ 116 
69091007010 60081109 01100 90106061011) 1 ] 210 (1)6 ০৬11151 ০1 ঠি9 
09000: 9215 91 691 (610 0181589 91 18100. [01111911956 (0 16৫1106 
1095511001৩ 19৩1 ০01 11)6 70০001650 01 0106 0001, 01780 15 ৬1080110855 
9661) (15116 (০ ৫০ 101 616 1956 910 99815 0110016) 20 50 1 01811) 
০ 0০ & 10191770950 009101001111150) 811100081) ] 0210 056 ০1 0915 21 96191 
18011101655 076764 (০ 105 ০9 07০ 11011, 11069 109৮৩ 010 1)010 011 [16 
800 1] ০80 5150 00618 2 2. 117010761765 110110৩) 11 0065 11065916515 01 0175 
1193563 061719110 10, 11৬19118009 ৬০1 ৬]] 06. 54) 


এই 'নজেকে নয়ে শুরু, নিজেকে দিয়ে 'বচার, এই দম্টিভঙ্গী থেকেই তান 
সমাজতম্রকেও বিচার করেছেন । তাই তাঁর সমাজতদ্দের ধারণা মাকসবাদী নয়, 
যদিও তা সমাজতন্ত্র । কেননা মার্কসবাদীর সমাজতদ্ঘের বিচার সমাজ দিয়েই শুর, 
অথাৎ বিচার ভঙ্গীটা আলাদা, লক্ষ্যবস্তুঁটি এক হলেও ॥ তান বলেছেন, 9০০13175) 
১৪৪115 ৬101) 086 ঠি5 ০0017৬61016 10616 15 0106 90101)) ০0] 991 900 2010 
€০ ০06 2110 11751 72610 ৮111] ০০0 1০1 (61) 2110 6৮০1 2.0016101) 9111 
০০100 101 (617 (11705 (116 1016%1005 10010)061. 10 100%/6561) (106 068110- 
106 15 ৪ 29105 10] 000৩1 0105১ 110 0195 1791065 (176 06811071108) 00107 
[11019 01 25105 11] 8150 010৬6 251০ ৬2106. 1176 2170 [91961 
০০০৪16৫ 11) %/1101176 28105 11] 06 50 1200101) ড/2505./  (17917)21) 
€-7-:47 ) 

গাদ্ধীজীর এই সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা আসলে ব্যাখ্যা নয়, সমাজতন্ত্র কী এতে সেকথা 
নেই, কিন্তু সমাজতন্ত্র আনতে হলে 'কি ধরণের কাজ ও কি ধরণের কমর্ঈ চাই, তারই 
ইীরঙ্গত আছে এতে । ব্যবহারিক রাজনাঁততে এই দপ্টিভঙ্গটা যদি আজকের মার্কস- 
বাদীরাও গ্রহণ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁদের উপকার হবে। কেন না, প্রত্যক্ষ আঁতজ্ঞতা 
থেকে আমরা জানি যে কত শ্‌ন্যের পর শুনাই না জমা হচ্ছে আমাদের খাতায়, 'িম্তু 
তার মূল্য বাড়ছে না এতটুকু” সবটাই ফাঁকা আওয়াজ ও হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। তার 
কারণ ? যে আন্তরিকতা 'দিয়ে করতে হবে শুর: যে আন্তরিকতা দিয়ে কমর্ণকে নিজের 
জীবনেই তা প্রকাশ করতে হবে, সেটার উপর নজর না দেবার দরুণ অজন্ জঞ্জালের 
স্তুগকে মনে করাঁছ শান্ত) আশলে ও কার্ধকালে তাতে লংগ্রাম-সমুদ্রে নামাও স্ভব 
হচ্ছে না। মতবাদ হসেবে অবস্থা আগে, না ব্যস্ত আগে, এই নিয়ে তর্ক আছে এবং 
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সে তকে মার্কসবাদীরই জয় হবে, কিন্তু সমাজাধিপ্লবের যুগে ব্যান্তর স্থানটাকেও ছোট 
করে দেখবার ভুল অনেক বিপদ ডেকে আনে । অবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য ষে 
শান্তর দরকার, তা তো আনতে হবে বিপ্লবীদের চেষ্টা থেকেই, অতএব সেই ব্যান্তগৃলির 
ক্ষমতা, আন্তারকতাঃ যোগ্যতা ইত্যাদি গণ তো থাকা চাই-ই চাই ! নিজেদের জীবনকে 
সংশোধন করার দরকার নেই, সমাজের সংশোধন করতে পারলেই নিজেদের জীবন 
সংশোধন হবে, এমনি ধরণের সুবিধাবাদ এতো বেশী আজ চাল. রয়েছে সমাজতাশ্তিক 
ও সাম্যবাদী মহলে, যার ফলে তারা এদেশে পাত্তা করে উঠতে পারছে না । তারা যাঁদ 
আজ গাম্ধীজীর এই ঝোঁকটা নিজেদের জীবনে গ্রহণ করেন, তবে ভালো বই মন্দ হবে 
না । তাতে তত্ব ?হসেবে গাম্ধীবাদ গ্রহণ করাও হবে বলে আত1জ্কত হবার কারণ নেই। 
গাম্ধীবাদকে বর্জন করার নামে এই বিরাট কথাটাকে ত্যাগ করা আত্মঘাতপ নপীত হবে 
মান্। 


গাম্ধীজী বলেছেন, “9০০01811517 18 ৫. 058001101 ৮01 810 ৪০ 191 85 ] 
810) 29%/210, 11) 89০01211510) 211 1100 10061010615 01 50০016$9 216 00121, 10106 
10৬, 00106 10181). 1) 0105 1001%10191 0০৫+ (112 11680 15 170 11181) 
০০০৪05৪ 115 (1: (01 ০01 015 09৫5 1001 215 101)6 59195 01 (10৩ 66৩ 10৬ 
065০৪056 01869 (০৮০1) 076 68100 2৮17 55 176119৩15 01 005 11101510091 
0০9৫ 215 60861) 50 916 1106 106100615 ০01 1175 5091669, [1015 18 
90901911917), 

117 0105: 0০ 19501) 10015 5196 ৮6 1709 1701 10901 010 (1)10€ও 
01011950218198115 214 ১29 (1720 ৯9 11660 1106 11916 2, 1010৬9 111)011 211 
206 00171৬61160 (0 50012119107. ৬/101)086 01991181115 ০1 1106 ৮/০ 1708 &০ 
01) 01%1116 8001655565১ 101101116 [9210155 2110 119৬/1-116 56126 (18৩ 69109 
৬/1)618 1015 11 0001 ৬2১, 11015 15100 50০01811510), 10106 17)015 ৮৯6 (1০৪1 
16 25 2. 5217)6 (০0 9০ 96126 0105 £8101051 10 7050 1০০৫০ [101] 89. 

(70211181013. 7১ 47) 


সমাজতম্ের ব্যাখ্যা সম্বদ্ধে প্রথম অনুচ্ছেদে যা আছে, তাতে বত আপাত্বই 
থাকুক, “দ্বতায় প্যারায় যা আছে, সে সম্বন্ধে সব বামপন্থীরা যাঁদ একটু ভাবেন, তবে 
অনেক মঙ্গল হবার কথা । যে কোন রকমে হোক, কতগুলি লোক সংগ্রহ করে ক্ষমতা 
দখলের যে সোজা আঁভিষান, তা যে কেন বার বার ব্যর্থ হয়েছেঃ তার কারণ ' আছে 
এখানে । গাম্ধীজণী ঠিকই বলেছেন, এই সমাজতদ্ত্রকে লুটে নেবার মতো বস্তু মনে 
করা ভুল, এর ভিতরে একটা সষ্টিতর্ব আছে, যা অজর্ন করতে হলে কর্ণাদের 
নিজেদের জীবনে সেই মহান আদর্শ কায়েম করবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। 
সমাজতম্বের আদর্শকে বহন করবার ক্ষমতা যাদের নেই তারা সমাজতদ্ঘ আনবে বা 
ক্ষমতা দখল করবে, এ স্বপ্ন মানত, মরশীচিকা মাত্র । 


যাক; গাম্ধীজণ নিজেকে দিয়েই শুর: করতেন। প্রত্যেক সংগ্রামে তান মবার 
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আগে যেতেন। প্রত্যেক কথা তিনি নিজের জীবনে আগে প্রয়োগ করতেন, পরে 
অন্যকে বলতেন অনুসরণ করতে । অনেকবার 'তিনি মৃত্যুর সঙ্গে একা লড়তে গেছেন, 
প্রাণঘাতী প্রয়োপবেশনের মধ্য 'দয়ে । অন্যত্র সৈন্যরা আগে বায়, এখানে সেনাপতি 
এসেছেন সবার আগে রণক্ষেত্রে। সমস্ত সত্যাগ্রহ লড়াইটাই এই নাতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। গাম্ধীজী বলেছেন, “1783 699] 179 00800199 99: 81095 119 
০111010090১ €০ 02811) /1101) 10996112110 1715 11177901816 01011010175 11 
19৬5৬০] 1)0100165 & ৬৪১.৮ (78201127925, 8. 46) 
1তাঁন অন্যন্ বলেছেন, “21909290100, ০1 0061) 810 1807-51016002 ০৪] 
9৩ ৫029 1559 ০% ০০909%9 11120 9০ 9010091 11৬11) 01) (11059 101110110155. 
1,160 0015 11৬50 19 11016 (1121) 00015,৮ 
(70817001191 708190008৬০] [৬১ 7960. 112) 
মুখের বন্তুতা, ভারি ভারি বই নয়, প্রত্যক্ষ প্রাত্যাহক জীবন, এটাই হলো 
প্রচারেরও বৃহত্তম শান্ত । 'তাঁন নিজেই বলেছেন, “১:01018565 92681. 1101 (1)10181 
(7০ 00805 600 010100511 [11011 11০5. ১৯১৮ সালে গাম্ধাজী বোদ্বাইয়ের 
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816 110” 10819111500 200 10 910) ৮০1০০16/ ০1 2117) ৫911%611108 
996501)68, %/110105 1055/5091961 81010169১ 8100 966 ৬০ 81৩ 01 001) ০001 
6০921 00 & 0: ০1 ৫659817 6115 (16 211. [১ 001 0109) ৪70 ০£ 0010100 
009 85 10 010 0998১ 001 2005 ড/111 19৬০ ৪, 11016 [0০9৬/61001 1170051705 
০1 0)6 000110 00210 817 0010061 01 50০০০2065 200 110106, [615 199 
5811195 0018561 00 9001 485০9০1801017 (118 105 10610)0615 9110010 51৬৩ 
01010810761005 €০ 00160 2170 01709900816 ত/0110 10 ৬/1)8065৩1 0185 ৫০.১ 
(0400101) 731)25101 98109]. 1918) 
ব্যান্তগত চাঁরন্রের উপর ও ব্যবহারের উপর গ্াম্ধীজন যে এতো জোর 'দিয়েছেন তার 
অর্থ এই নয় যে তিনি সমাজ সম্বম্ধে উদাসীন ছিলেন। সমাজের পারবর্তন ও 
সংশোধন কার্যে ব্যান্তসমহের চেষ্টার পিছনে যে চরিন্রবল দরকার, তার উপরই তান 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। ব্যন্তগত জীবনটা যাই হোক, তার কথাগালি চটক- 
দার হলেই হলো, এমন ধরণের হালকা হুৃজ-গকে তান পছন্দ করতেন না। এবং 
যারাই কোন না কোন সাঁত্যকার আন্দোলনের সঙ্গে সং্লষ্ট, তারাই জানেন কাষক্ষেন্রে 
গাম্ধণজীর এইযে ব্যন্তির কাছ থেকে তার ব্যবহারের শষ্ধতা নিয়ে দাবি, তা কখনোই 
বাড়াবাড়ি নয়। বস্তুতঃ এ না হলে কোন সাত্যকার কাজ করাই সম্ভব হয় না। 
কোন কোন সুবিধাবাদী লেখকেরা এমন ধরণের য.ন্তির অবতারণা করতে চেয়েছেন 
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যে গান্ধীজী ছিলেন ব্যন্তিবাদী। গাম্ধীজণ ব্যান্ত-চারত্রের উপর জোর দিয়েছেন» 
তার মানে 'কিম্তু তিনি কখনোই ব্যান্তবাদ প্রচার করেন নি, এবং নিজেও কখনো ব্যন্তি- 
বাদী ছিলেন না। অনেক বুজেয়া চিন্তানায়ক আছেন যারা বলতে চান সমাজতণ্মে 
ব্যান্তত্ব খর্ব হবে, এইজন্যই সমাজতন্ত্র গ্রহণ করা যায় না। তাঁরা হলেন ব্যন্তিবাদী। 
তারা সমাজের চেয়ে ব্যান্তিকে বড় করে দেখেন, সমাজ আছে ব্যান্তর জনা, এমান হলো 
তাদেরই দাবি। কিন্তু গাম্ধীজ” প্রথমতঃ সমাজতম্বের বিরদ্ধে ছিলেন না, 'ছিতায়তঃ 
সমাজতগ্ত সম্বন্ধে তাঁর যে সমালোচনা তা ব্যান্তবাদ থেকে মোটেই আসে 'নি। তাঁর 
আপাত্ত আছে সমাজতন্ত্র আনয়নের পদ্ধাত নিয়ে, যেখানে সমাজতাশ্িকরা হিংস্র 
পদ্ছায় বিপ্লব আনতে চায় সেখানে, আর যেখানে কলবক্জা .ও বম্প্ুপাঁতর পাঁরণাম 
[হসেবে কেন্দ্রীকরণের চেষ্টা আছে সেখানে ৷ এই কেন্দ্রীকরণ ব্যান্তবাদণ আমোরকায় 
বা ইংলশ্ডে চরম মযুর্ত নেয় নি কি? কেন্দ্রীকরণের ফলে ব্যান্তির স্বাধীনতা সেখানে 
যৎসামান্ই আছে। সে যাই হোক, ব্যন্তবাদের প্রেরণায় গাম্ধীজণ কেন্দ্রখকরণের 
বিরোধতা করেন নি। আসলে গাম্ধীজী ব্যান্তবাদে বিশ্বাস করতেন না। 

কেন না, তাঁর জীবনের স্বপ্নটা কি সেটা একবার স্মরণ করুন। নিজেকে শন্য 
করে দেওয়া, এই হলো তাঁর সাধনা । নিজেকে শূন্য করতে পারলেই তাঁর সত্য বা 
ভগ্রবান প্রকাশিত হতে পারেন, এই হলো যাঁর ধারণা তাঁর পক্ষে কখনো ব্যান্তবাদ 
প্রচার করা সম্ভব ? ঠিক তার উল্টো, তিনি ব্যান্তর কোন স্থান দেন নাই, এই আপাত্তই 
বরং করা চলে। আমরা প.স্তকের প্রথম 'দিকেই দেখিয়োছ যে 1তাঁন তাঁর আত্ম- 
জীবনীতে নিজেকে শূন্য করার সাধনা সম্বন্ধে কি লিখেছেন। ভগবানকে পাওয়া 
ষাঁর জীবনের একটিমান্র লক্ষ্য এবং নিজের ব্যান্তগত মোহ সম্পূর্ণর্‌পে দূর করতে না 
পারলে সে নর্মল সত্যের অথবা ভগবানের গবকাশ সন্তব নয়) 10151501791 (100 
9£ ০৮)০০(1৮০ 168119-কে পাওয়া যাঁর কাছে বড় কথা, তাঁর কাছে ব্যস্তিবাদ, অথবা 
ব্যান্তর সম্পাত্ত, ব্যন্তির মান, ব্যন্তির মোহ, ব্যান্তর ভোগ, এসব িছ;রই অর্থ হয় না। 
তিনি মীরা বেনকে 'দিনরাত এই সাধনা করতে বলেছেন যে, তুমি চেম্টা করো যে 
তোমার আটা শুন্য, আমিটা আমাদের ধোঁকা মান্। তান মণরাকে নোয়াখাল্লি 
থেকে লিখছেনঃ 70০ 106 9৮০1 %/0119 1104 ] ৪) [91108) 01: 1190 1 810) 
৫0176 11516, |] 500০9650111 510106106 1755616 10061019, 0০৫ ৮111 
09556581009. 1101) 1 1010 0180 59101101176 ৬111 00106 (186) ৮০9 
10 15 9, 5511009 00650101) ৬1761) [ 810811 1186 15011090109] 00 2010, 
[10110001512 800 505 25 15650951000 200 9০৪ 118৩ (05 17019 
[0100161) 01 1166 11 (০ 512106.৮ 

(76615 0০ & 01501016, 4. 1. 47. 081011911) 

গীতার অপরিগ্রহবাদ থেকে, ধনসম্পাত্ত থেকে মত্ত ছলো নিজেকে শন্য করার 
একটা প্রাথীমক সোপান মান্র। ধারে ধারে তাকে নিজের আমিত্বটাকে সম্পূর্ণ বর্জন 
করতে হবে। তখনই একমান্র “সর্ধমণান পারত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ”--কথাটি 
আসে। নিরন্তর নিজেকে শূন্য করার এই সাধনা ভারতীয় ধর্মের একটা প্রধান 
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বৈশিষ্টা, গাম্ধীজী তা সর্বপ্রাণে গ্রহণ করোছলেন। অতএব ব্যন্তিবাদের সাথে এর 
কোন সম্পর্ক নেই। তাই গাম্ধীজীকে যারা 20011958115 বা ব্যন্তিবাদের দলে 
টানতে চান, তারা অত্যন্ত ভূল করেন। এইভাবে গাম্ধীজীকে বুজেয়া মতবাদের 
সাহায্যে লাগানোর চেস্টা হতে পারে, কিন্তু সেটা অপচেষ্টা মান্। 

বিকেন্দ্রীকরণ ও কুটিরশিজ্পে গাম্ধীজীর যে ব*বাস ও আগ্রহ তার ম:লেও 
ব্যন্তিবাদী প্রেরণা নেই । মানুষকে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন রাখা দরকার, 
একথা গাম্ধীজী বলেছেন বটেঃ 'কিল্তু তার তাৎপর্য ব্যান্তবাদ থেকে নয়, বা কোন 
প্রকার স্বার্থপরতার ও ক্‌পমণ্ডকতার আবরণ তৈরণ করার উদ্দেশ্য থেকে নয়। সেই 
নিজেকে শূন্য করার সাধনাতেও এই ধরণের সমাজব্যবস্থাই সহায়ক হবে মনে করেই 
তাঁন একথা বলেছেন। নিজেকে শুন্য করার অর্থ নিজেকে দাস করে ফেলা নয়ঃ 
বা কোন সমাজব্যবস্হার অন্ধ যাঁতাকলে নিজের চেতনা, বিবেক ও বাদ্ধিকে খুইয়ে 
বসা নয়। 

“17100109116 910575 581£ আর 6০ 170815 010,8 5616 9189 10 911] 5015 
০1 ০০৬61 2110 0839101-- দ-টো আলাদা মনোভাব । তিনি বলেছেন--7.9 
0৪091 21509 101£50 009 16 13 00255 800191 1196116 ৮/1)101) 01501160181 
111) 0010 0115 01006. 17 2115 719 19715716262 10 0৫ 172217671065711, 14 15 
/1$ 2%1) 40 66 1711677521761115771. 0109 810 21109858100 10191) %/11] ০012110 00 
6০ 10000600610 01 5%950909 5155 800 0০ 591£-9010021760,% 
(715208008, ৮০91. 11, 098৩ 476) তান বলেছেন, “0019 "৪ 1২0010901 
(00596 ০80 97010 (০ 05 ৪8611-9000019176. 11101101121 1109109 204 
111061060910091106 816 006) 59361001981 601 1166 11) 90০1091)-” 

(101. ৬০]. %[], 798০, 40) 

এছাড়া আমরা পূর্বেও দেখিয়েছি যে তাঁর স্বদেশগ ও স্বরাজ কথাটার মানে কি? 
তার অর্থ কপমণ্ডকতা ও আত্মকেন্দ্রীকতা নয়, পৃথিবীর সমাজটার এমনিভাবে 
যথাসম্ভব দ্বয়ংসম্পূণ" 'বিকেদ্দ্রীকৃত 'বভাগ তান চেয়েছেন বটে, 'কিম্তু তান পাঁরত্কার 
বলেছেন, ব্যন্তি সমাজের জন্য প্রাণ 'দিতে প্রস্তুত থাকবে । একটি গ্রাম সমগ্র এলাকার 
প্রয়োজনে আত্মত্যাগের জন্য তৈরী থাকবে, একটি প্রদেশ সমগ্র দেশের জন্য, একটি 
দেশ সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবালদান করতে প্রস্তুত থাকবে । 
কাজেই এখানে ব্যান্তবাদ বা ব্যান্তকেন্দ্রীকতা, এমন ক দেশকেদ্দ্র'কতারও ঠাঁই নেই। 
তাছাড়া তাঁর ব্যান্তগত জীবনে ও ব্যবহারেও তিনি সর্বদাই অন্যকে সাহায্য করার 
জন্য ব্যগ্ন এবং অন্যের সাহায্য নিতেও তান অকুশ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সেবার জন্য 
তাঁর আশেপাশে একগাদা লোক থাকায় তাঁর কোন আপাতত ছিল না, কেন না তিনি 
আত্মকেন্দ্রকতা শিক্ষা দিতেন না। সেবা করা ও সেবা গ্রহণ করা, এ দুটোই 
মানুষের পহজ স্বভাব হওয়া উচিত, এই মনে করতেন-অবশ্য তার মধ্যে জোর 
জবরদাস্ত বা শোষণ থাকলে চলবে না। 

পাছে [7057 ৬০1০০-এর মধ্যেও সেই সক্ষম আমই নিজেকে ফাঁক "দিয়ে প্রকাশ 
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পায়, সে লম্বদ্ধে তিনি হধঁসর্যর হতে বলেছেন । কেন না মানৃষের “আমিটা” সহজে 
মরে যাবার নয় তার অহং ও অহংকার স্হুল রুপে প্রকাশ হতে না পারলে সক্ষম 
ভাবে ছলাকলা পরে মানুষকে নাচাতে পারে, এই খেয়াল গাম্ধীজীর ছিল, অর্থাৎ 
[তান এতটা তর্ক ছিলেন, প্রার্থনার ফলে মান:ষের মনে যে আত্মপ্রতায় আসে তা 
হয়তো তার অহংকার অথবা আত্মপ্রতারণা মানত । তিনি বলেছেন, 14210 15 ৪ 
21119616 ৮6178, [76 ০91) 116৬৩ 05 9810 01 1115 999, ৬1191 1718 
[68210 &9 2105%51 10 1)19 018567 118% 06 ৪1) 6০110 ০01 1015 71106. 
( ১০06 111018.-25.9.1924. 411 ৪০০৪ 2০) 
মানুষের এই সক্ষদ 'আমি* আত্মপ্রতারণার কত জটিল কৌশলই না গনতে পারে। 
আত্মবিমবাস ও আত্মপ্রত্যয়টাকে গাম্ধীজশ সতর্ক দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন, যেখানে 
সক্ষা আমি তার আসন প্রাতচ্ঠিত করতে ব্যস্ত । তিনি বলেছেন--”71515 15 
৪1%298 (16 1681 01 561171151765011571959 1095889851115 89) (0০ 16581 ০1 
81105861116 10 ০00961569 ৪. 50106110115 (119 ৬০ ৫০9 17001 70055955,+ 
(71800101191) 71811980718) ০1 ৬, 0286 301 ) এই 591711806501051155৪-টা 
যে কত বড় ব্যাধি, তা প্রত্যেক 'বিবেকণ দর্শকই জানেন। আমাদের এই অহংকার, 
বোধ: ধনের অহংকার, বলের অহংকার, পদের অহংকার, স্থল রূপ থেকে বিতাড়িত 
হয়েও সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয় না, তখন তা মহত্তের অহংকার, দেবত্বের অহংকার । 
ভালো করার অহমিকায়ও প্রকাশ পায়। সাঁত্যকার বিনয় ও সাঁত্যকার 9০1£-০78০০- 
[010 সোজা কথা নয়, সে কেবল নিজেকে শুন্য করার 'নর্মল নিষ্ঠুর ও নিরন্তর 
সাধনার দ্বারাই হয়তো সম্ভব । এবং তাও সম্ভব কিনা জানি না, তবে গাম্ধীজীর 'ছিল 
এই সাধনা, “[-0,র সাধনা । অরাঁং গাম্ধীজীর কাছে ব্যান্তবাদের কোন ঠাঁই 
নেই। নিজেকেই পাওয়া যাদের সাধনা; 'নিজেকেই প্রাতিম্ঠিত করা যাদের কাজ, 
ধনজের মান, নিজের ধন, নিজের মাহমা প্রতিষ্ঠা করাই যাদের গ্বপ্ন, তারাই হলো 
ব্যান্তবাদী। গাম্ধীজগর সঙ্গে এই ব্যান্তবাদের সম্পকণ সাপের সঙ্গে নেউলের 
যেমন সম্পর্ক । 
বরং একথা বলা যায় যে গাম্ধীজী ব্যান্তর দাবিটা বড়ো বেশী উপেক্ষা করে 
গেছেন। ব্যান্তর যেটা প্রাপ্য, তা নিষ্ঠুরভাবে অস্বীকার করেছেন, এ দোষও দেওয়া 
যায়। অপারগ্রহ বা 02-0953693197) নীতিতে তিন ব্যান্তকে সম্পাত্ত থেকে, 
[বষয়চিন্তা থেকে মনন্ত হতে বলেছেন, বিবাহিত জীবনেও ব্রচ্ষচধ' পালন করতে বলে 
বান্তির জীবনে কঠিন রাস টানতে চেয়েছেন, ক্ষমতার লোভ ত্যাগ করে একমাত্র সেবার 
মনোবাত্ত নিয়েই দেশসেবা করতে বলেছেন। তান “আঁধকার' কথাটা পছন্দ করতেন 
না, কর্তব্য কথাটাকেই বড় করে দেখিয়েছেন । 116 নয় ০০:০১-ই হলো প্রধান 
কথা, এই ৫ম) বা দাঁয়ত্ব বা কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে টা অধিকার আসে তার 
বেশ একচুল আঁধকারও কারো নেই, 'তান একথাও বলেছেন। জন্মগত আঁধকারে 
কেউ রাজা, বা কেউ অন্য কিছ, একথা তিনি মানতেন না? কারো কোন জন্মগত 
আঁধিকার নেই, আঁধকার অর্জন করতে হবে, কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই। তাই তান 


৩০৯ 


27850568181 মানতেন, অথচ 111611090০5 01 01061 মানতেন না। ব্তুতঃ 
গাম্ধীজীর মতে, মানুষের একাঁটমান্র অধিকার আছে, সে সেবার আঁধকার বা 1811 
6০ 961০ (16 [0601219। এইচ. 'জি. ওয়েলস: প্রভৃতি পাঁথবশর জনকয়েক বিখ্যাত 
লোক একবার একটা ০1791511০01 1181715 2100 00155 ০1181) তৈরী করতে চান 
এবং গাম্ধীজীর কাছে তাঁর এীবষয়ে মতামত চান, তান উত্তরে শুধু বলে পাঠান যে, 
তাঁর কাছে এ প্রশ্ন করা 'ঠিক হয় নি, কেননা তান শুধু ৫8165-এর কথাই জানেন ও 
মানেন, 11870-এর কথা ভালো বুঝেন না। গাম্ধীজীর উত্তরের মধ্যে এই অপ 
কথা কয়টি ছিল £ &5 ৪ 9০901081081 [ 06891) 109 1166 05 966101116 (0 
85551 177 11805) 2100 ৪89০0 ] 315009%616 109 7 1190 110106 200 
৩৬61 0৬91 1219 /106 1 50 1 09890 ৫19০০99111)6 ৪100 19516011011 109 
৫010 05 1779 ৮/1069 1289 ০001101610১ 01151005, 901031981810173 210 50010, 
2170 হু 00 (০-৫99 (1186 [ 112৬6 5682061 71181)09, 1১611)9195) 01001) 2109 
11106 119.) [ 1000, 16 0015 15 8, (911 ০1910) (00610, [5895১ ঢু ৫০ 09 
0009 200 1008.0 ৮/1)0 19055899595 89867 1181)09 00810 1, 
(179711210. 09 13, 1940১ 288০---329 ) 
(08০966৫ ৮/ 0101. ও. বৈ. 10108810) 10 01)65 209110081 11011990901)9 
০1 1৯181180008, 0981)191 - 79285 304 ) 
যুবাবয়সে আপন অধিকার প্রাতষ্ঠার প্রচেষ্টার মধ্যে আমার জীবন সুরু 
হ*য়েছিল। তবে অনতিবিলম্বে আমি উপলধ্ধি ক'রলুম যে আমার কোন রকম 
আঁধকারই নেই--কার.র ওপর, এমন কি আমার হ্ব্রীর ওপরেও নেই ! এভাবে আম 
উপলাঁম্খ করল্‌ম--আমার স্ী, আমার ছেলেমেয়ে, বম্ধূবাম্ধব, সঙ্গী-সাথী আর 
সমাজের আমার প্রাত কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই আজ 
আম এটা বুঝতে পাচ্ছি যে আমার আঁধকারই অনেকের চেয়ে বেশশ--আমার মনে হয় 
কোন মানুষের চাইতে আমার আধকার কম নয়। যাঁদও কেউ এটা লম্বা-চওড়া দাবী 
বলে গণ্য করেঃ তবুও আমি বলব, আমার চাইতে বেশী আঁধকার ভোগ ক'রছে 
এমন মানুষ কেউ আছে, 'ি-না? তা জান না। 
যাই হোক, এই যাঁর মত, এই যাঁর ঝোঁক, এই যাঁর শিক্ষা, তিনি কখনোই 
ব্যান্তবাদদী হতে পারেন না। বরং বলা যায় যে 'তান ব্যান্তকে অগ্রাহ্য করেছেন । 
যাঁদও 1তাঁন জীবনভর মানুষের 1180 বা আঁধকার কায়েম করবার জন্যই লড়েছেন, 
[কম্তু কোন কমাঁকে ঠানজের 181)1-কে কায়েম করতে গ্রশ্রয় দেন নি। রাজনোতিক 
ক্ষমতা তিনি যা ব্যবহার করেছেন তা আঁধকার 'দিয়ে তৈরণ হয় নি, হয়েছিল তাঁর 
সেবার সাহায্যে । 'তিনি কংগ্রেসের সভ্য না হয়েও কংগ্রেসের হতাঁকিতাঁ ছিলেন, সে 
তাঁর আঁধকার দিয়ে নয়, 561০০ ?দিয়ে। তান এই দস্টাত্তই রেখে গেছেন সকল 
রাজনোতিক কমর সামনে । এ এক অন্ভুত দণ্টাস্ত, যা পাঁথবীর ইতিহাসে কোথাও 
1মলবে না। 
৯১ ৯৫১৫ ৯৫৯৫ ১৫১৮ ১১৫ 
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০870191 [ব%/0:80-এর সেই অমর লঙ্গীতাঁট গাম্ধীজী খুব পছন্দ করতেন, 
সেই 158 106 (1719 1180০. তাতে-_ 
৫০ 0706 251 (0 566 
1105 01569106 506176 2 015 51500 600081) 601: 18৩, 
“একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট, দূরের কথা নিয়ে মাথা ঘামাই না”--গাম্ধীজশর এই 
নতিটির এখানে একটু আলোচনা করা দরকার। বেশঈরভাগ কমর্শরা তাদের 
আদশণটকে একটি দরের 'জানিষ বা লক্ষ্য মনে করে চলতে থাকে । তারা পথটার 
উপর কোন গুরুত্ব দেয় নাঃ লক্ষ্যের উপরই তাদের দ:ষ্টি আবদ্ধ । পথের সততা বা 
অসততা 'নয়ে তাই তারা মাথা ঘামায় না। কম্তু আমরা প:বেই বলোঁছ গাম্ধীজশর 
কাছে পথ ও লক্ষ্য ভিন্ন নয়, বরং পথ ও লক্ষ্য একই, ফলে লক্ষাটা অন্দর হলেই হলো 
না ঃ পথ বা উপায়টাও সুন্দর হওয়া চাই । এর ধহাত্তযুস্ততা নিয়ে আমরা পূর্বেই 
আলোচনা করেছি, যখন অহিংসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন শংধ: এতে 
জীবনদশ্শনের যে একটা গুরুত্ব পূর্ণ দিক আছে, সেটুকুই উল্লেখ করবো । কোন এক 
দূর ভাঁবষাতৈ আমার জীবনস্বপ্ন কায়েম হবে এইভাবে চললে, মানুষ তার প্রাতাদনকার 
সংগ্রামটাকে উপভোগ করতে পারে না, কেন না বর্তমানটা তার কাছে একটা আপদ 
বা ০৮11 11909055115 হসেবে উপাঁস্ছুত হয়, যেমন করে হোক এই বর্তমানটাকে উৎরে 
গিয়ে কবে আম সেই মহান ভাঁবধ্যতে পেশছুতে পারবো, সেই নেশায় ব্যস্ত থাঁক। 
1কিম্তু যাঁদ সে ভাবষ্যৎ একেবারেই দূরের 'জানিষ হয়, যাঁদ তা আমার জীবনে কায়েম 
হতে না চায়, তবে তো আমার গোটা জীবনটাই একটা সংগ্রাম ও 'নরর৫থক হানাহা'ন 
বলেই মনে হতে পারে । মানুষ কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্নেই লড়াই করতে পারে না। 
মানুষের বর্তমান সংগ্রামটাকেও আকর্ষণীয় বা উপভোগ্য জিনিস বলে প্রতীয়মান 
করানো চাই। 1০ 6521095 01৩ 518881 সংগ্রামটাকে যাঁদ উপভোগ করতে না 
পার, তবে ক্লান্ত আসতে পারে, সংগ্রামে বিরাগ জন্মাতে পারে, এমন 'কি সংগ্রাম বম্ধ 
রেখে কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতেই আদর্শবার্দ আছে বলে আত্মপ্রতারণা জাগতে 
পারে। 'কিম্তু গাম্ধীজশর কাছে এ প্রশ্ন খুব সহজ। তান দূরের স্বগ্নে বিভোর 
নন, তান পথটাকে লক্ষ্য হিসেবে জেনেছেন বলে, প্রত্যেকটি 'দিন, প্রত্যেকটি ঘটনা, 
প্রত্যেকটি ছোট বড় সংগ্রাম তাঁর কাছে পাঁবন্লঃ তান সংগ্রামটাকেই আদরের ক্ষেন্র 
বলে বুঝতে পেরেছেন, বর্তমানকেও ভবিষ্যতের মতো সম্মান দিতে, মূল্য দিতে 
পেরেছেন এবং বলতে পেরেছেন একি পদক্ষেপই যথেষ্ট, দুরের ভাবনায় আম ভাবিত 
নই, যাঁদ বর্তমানের দায়িত্টুকক পালন করে যেতে পারি, তবেই ভাঁবষ্যতের দায়ত্থ 
পালন করা হলো। তাই বর্মানটাকে হেলাফেলা করে ভীবষ্যতের জন্য বিভোর 
থাকা তিনি অন:চিত মনে করতেন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাই তিনি আদর্শকে 
প্রত্যক্ষ করতেন। এবং এতেই তাঁর জীবন ভরে উঠতো, প্রাণ খুশী থাকতো । 
কোথাও কোন দূর ভীবষ্যতে বা দূর রামরাজন্বে পৌঁছতে তাঁর কোন অহতুক 
তাড়া নেই, কোন ভরা নেই। তিনি প্রশান্ত মনে বর্তমানকে গ্রহণ করেছেন, 
বর্তমানের জাঁটল জাল উম্মোচন করেছেন, প্রত্যেক দিনের সংগ্রামকে মহান মূল্য 
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দয়েছেন এবং তার পালনেই সার্থকতা অনুভব করেছেন। 'তাঁন সংগ্রামের মধ্যেই 
সংগ্রামের মূল্য পেয়ে গেছেন, তাই তাঁর কোন অহতুক ক্ষুধা নেই বা স্বপ্নভঙ্গের 
দুঃখবোধ নেই, এতে £859100-এর ক্ষেত্র কমে এলো । কষ্তুতঃ গাম্ধীজীর কাছে 
দুরের রামরাজত্ব ততো লোভনীয় ছিল না, হয়তো 'তাঁন পুথিবীতে কোনাদনই 
শোকদ-ঃখ থাকবে না, এমন কোন সমাজ ব্বস্থায়ও 'বি"বাস করতেন না, বরং 
শোকদ-ঃখ, অন্যায় কিছ? থাকবে বলেই মানুষ 'নিজেকে বড় করবার, মহান করবার 
একটা ক্ষেত্র পাবে, তার্দের বিরুদ্ধে লড়াই করে, নইলে মানুষের সামনে বড় হবার 
কোন প্রেরণাই থাকবে না। হয়তো এমাঁন ধরণের একটা ধারণাও তাঁর 'ছিল। 
ব্যান্তর জীবনে এই সংগ্রাম, তার পক্ষে আঁভশাপ নয় বরং সুযোগ, এমনি ধরণের একটা 
[বধ্বাসও তাঁর যেন ছিল। তা না হলে তাঁর মঙ্গলময় ভগবানের এই অমঙ্গলময় 
বিশবাঁবধানের ব্যাখ্যা করা যায় না। যা হোকঃ 0109 3691) 19 21011811-এই নাত 
তাঁকে জীবন সংগ্রামে সংগ্রামকে উপভোগ করার মতো শান্ত যোগাতো । 


[নিজেকে 'নঃশেষে 'বালিয়ে দেবার জন্য তাঁর একটা নেশা ছিল বলা যায়। যেখানে 
মানুষ ব্বেচ্ছায় আত্মবালদান করেছে, সেখানেই তান ইতিহাসের জুন্দরতম সত্যকে 
উপলাধ্ধ করতেন। আত্মবাঁলদান বা 17816)1017-এর প্রাতি তাঁর একটা অদম্য টান 
ছিল। রোমের ভার্টকানে ব্রুশাঁব্ধ যীশুর ছাঁবর গামনে তান তন্ময় হয়ে 
দাঁড়য়ৌছলেন । যাশ? তাঁকে প্রবলভাবে টানতো-- বিশেষ করে ক্লুশাবদ্ধ যীশহ। 
এই ছবিটা সম্বন্ধে গাম্ধীজী গাাীজেই বলেছেন, “/1)90 ৬০1 1 0061)3৩ 
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ভাঁটকানে ক্লুশাবম্ধ খৃণ্টের জীবন্ত প্রাতমূর্তির সামনে মাথা নত না ক'রবার মত 
ক্ষমতাই বা আমার কোথায় ছিল ?1--একটা গভীর অন্ত্বেদনার জন্য এ জীবন্ত 
[বয়োগাত্মক দশ্য থেকে আমি চোখ ফিরিয়ে 'নিতে পারিনি ওখানেই সঙ্গে সঙ্গে 
আমি এটাও অনুভব করল.ম যে- ক্রুশাবদ্ধ হওয়ার মত বেদনার মধ্য 'দিয়েই ব্যান্ত বড় 
হ*য়ে উঠতে পারে- অন্য কোনভাবে ব্যন্তি তার জীবনে সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে না। 
অপরকে বেদনা বা ব্যথা দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না, নিজ জীবনে সম্টারত 
বেদনার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত আনন্দ 'নাহত রয়েছে। 


শাহশদকে (তান ঈর্যা করতেন বলা যায়। তান যাঁশুকে ঈষাঁ করতেন, অমাঁনি 
করে ক্রুশবহন করবেনঃ এই ছিল তাঁর অন্তরতম কামনা । এই কামনা তাঁর ব্যর্থ হয় 
ন। কিস্তু মনের মধ্যে এই কামনা তাঁর কত যে তীব্র ছিল তা আমরা আরো একটি 
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লেখা থেকে বুঝতে পাঁর। কানপুরের শহীদ গনেশ শংকর বিদ্যার্ধা, 'যাঁন 
সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা নিবারণের জন্য নিজ সম্প্রদায়ের হাতেই হত হন, তাঁর 
মৃত্যুবার্ষকী উপলক্ষে একবার লিখেছেন, এবং সেই লেখার মধ্যে তাঁর সেই চিরস্তন 
কামনা ফুটে বেরোচ্ছে £ 
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ক গভীর আকাঙ্ক্ষা! এই মত্তযুর আকাৎ্ক্ষা, এই শহাদের প্রেরণা তাঁর সমস্ত 
জখবনকে চিরকাল দোলা দিয়ে এসেছে । যে ভয়ংকর অথচ মহান মৃত্যুর কঞ্পনা 
[তাঁন নিজের জন্য প্রার্থনা করে গেছেন, সে মহান মৃত্যু তাঁর হয়েছে, যেন তান 
গনজেই জানতেন তাঁর ভাঁবষ্যৎ এমাঁন তাঁর আকাঙ্কার তীব্রতা । অথাৎ নিজেকে 
বাল দেবার চেয়ে নিজের অপর কোন মহান পাঁরণাম তিনি ভাবতে পারতেন না। এই 
জন্যই 'তাঁন জগতের শ্রেম্ঠ শহীদদের এতো ঈবযাঁ করতেন । কিন্তু তাঁর বন্তব্যের এমন 
কদর্থ যেন আবার না করা হয় যে গাম্ধীজী যেন শহাঁদ নাম নেবার জনা লষ্ধ 
ছিলেন, এবং সুযোগ খজে বেড়াতেন বা সুযোগ পাওয়া মান্র তা গ্রহণ করে ইতিহাসে 
অমরতা লাভ করার জন্য বাগ্র ছিলেন বা জীবনের সব ঝামেলা থেকে সহজে 'ব্দায় 
নিয়ে বা পালিয়ে চলে যেতে চাইতেন । অন্যরা তাঁকে মারূক বা মেরে ফেলুক, এরূপ 
আশা পোষণ করার মধ্যে কাঁজ্পত আততায়ীর উপর দোষারোপ করার হিংসা নাহত 
আছে, কাজেই এ জাতায় প্রেরণাও গাম্ধীজী সমর্থন করতেন না এবং তান দণর্ঘ 
একশত পঁচিশ বছর বাঁচবেন বলেই আশা করেছিলেন । কিম্তু প্রয়োজন হলে 
তৎক্ষণাৎ মতত্যুর জন্যও তৈরী ছিলেন। 

আরো একটা মজার কথা এই, তান যে কেবল বৃহৎ কাজের জন্যই নিজেকে বাল 
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দেবার জন্য তৈরী থাকতেন, তা নয়। তাঁর কাছে প্রত্যেক কাজই সৎকাজ এবং মহৎ; 
এবং এ জাতীয় যে কোন কাজের জন্য তিনি প্রাণ 'দিতে প্রষ্তুত। তথাকাঁথত মহান 
কাজের জন্যই তাঁর মহান প্রাণ বলির যোগ্য তা তিনি মনে করতেননা, কর্তবা 
প্রত্যেকঁটই মহান। এবং তা ধত তুচ্ছ বলেই মনে হোক অপরের কাছে, তাঁর কাছে তা 
নয়, যেন জগতের প্রত্যেকটি কাজ তাঁর জীবনকে দাবি করতে পারে। এমান ধরণের 
একটা উদাহরণও আছে। একবার আগ্পাসাহেব পটবর্ধন রত্বা্গার জেলে অনশন 
ধর্মঘট শুর করেন, তাঁকে কেন মেথরের (ভাঙ্গর ) কাজ দেওয়া হবে না, এই দাবি 
নিয়ে। গাম্ধীজণ এই খবর জেলে বসে পান, অন্য কোনও একটি জেলে 'তান তখন 
1ছিলেন। তিনি ওমান অনশন শুরু করে দিলেন এবং অনশন তান কঠিন পণ 
করেই করেন। এত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তিনি জে কেন অনশন করতে গেলেন, এ প্রশ্নের 
উত্তরে গাম্ধশজী বলেন, “7410৩ 18 ৪ 0৩001191 00916107. 11100811126 
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মনে তার এমন কোন অহংকার ছিল না যে জগতের শ্রেষ্ঠ কাজের জন্যই তাঁর 
মতো জীবন বাঁলদান করা যায়। ওঁচিত্য ও ন্যায্যতার কাছে তান সর্বদাই প্রাণ 
দান করতে প্রস্তুত । নিজেকে বলি দেবার এই প্রেরণাটা তাঁর জীবন-দ-ঘ্টিভঙ্গীর 
একটা অপরিহার্য অঙ্গ। এ কথাটা বাদ 'দিলে গাম্ধীচরিত্র বোঝা সম্ভব নয়, 
তাঁর মতবাদ বুঝাও সম্ভব নয়, অহিংসা বুঝাও সম্ভবপর নয় । 

গাম্ধীজী যেখানে ব্যন্ত-চারম্লের উপরে জোর দিয়েছেন সেখানে জোরটা ব্যান্তর 
উপরে নয়, জোরটা চরিত্রের উপর । আর চরিব্র গঠনে তিনি নতুন মূল্যবোধ স্াচ্ট 
করতে চেয়েছেন। যারা শাসক ও শোষণকারণী তাদের ম:ল্যবোধ বা ধর্মবোধকে ঘাঁদ 
আমরা সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, অথবা লোভ কার, তবে তাদের কোনকালেও হটানো 
যাবে না। সামস্ততল্ম, ধনতম্্, সাম্রাজ্যবাদ, এসব পরশ্রমজশবা অন্যায় গ্রথা যেসব 
মূল্য দেয় সেইসব মূল্যের মানদণ্ডে যাঁদ আমরা আমাদের চরম গঠন করতে চাই, 
তাহলে আমরা তাদেরই প্রথাকে শীন্তশালণী করবো মান্ত। কিন্তু আমরা যাঁদ এসবকে 
লোভনীয় বলে মনে না করি, যাঁদ সেই লোভটাকে ঘৃণা করতে 'শাঁখ এবং সঙ্গে সঙ্গে 
নিজেদের জন্য নতুন মূল্যবোধ সষ্টি করি, তবেই শাসকশ্রেণী আপনা থেকেই দবল 
হয়ে যায়। আমরা তাদের অনুকরণ করতে গিয়েই তাদের শান্তমান করে তুল। 
আমাদের চোখকে ওরা ধাঁধাগ্রন্ত করে দিতে পারে বলেই ওদের এতো ইঙ্জত। তাই 
গাম্ধীজণ প্রচারের সাহায্যে ওরা যাকে ভালো» যাকে চমৎকার, যাকে 'বৈজ্ঞানক* 
যাকে “মুম্দর” বলেপ্রতিপন্ন করতে চায়, তাকে তিনি তাই গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। 
যেহেতু তান তাদের তৈরী মানদণ্ডকে গ্রহণ করেনান, সহজ বিপ্লবী ও বৈজ্ঞানিক 
বণেম্ধ 'দয়ে প্রত্যেকটি 'জীনষ বিচার করে সেই সব 'জানষের নূতন মানদপ্ড বা 


81211081 দিতে চেয়েছেন জনসাধারণের জনা, সেহেতু আমাদের কাছে তা হঠাৎ যেন 
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এই যে 10698109610 01 0১০ 168100৬...এটা একটা সা্ঘাতিক হূজুগ। না 
বুঝে তালে তাল দেওয়ার একটা গম্ডাঁলকার মোহ আমাদের অনেকসময় পায় । শাসক- 
শ্রেণীই এই 568000910 ও 10001980101 সৃষ্টি করে, শাসিতরা তাই অনুকরণ করতে 
ভালোবাসে, ফলে যাতে তার অমঙ্গল বা যাতে সত্যিকার অপমান, তাকে নিয়েই নাচতে 
থাকে। এমন অবস্থায়ই শাসকশ্রেণী তাদের জলংম চালাতে সুবিধা পায়। মনের 
দাসত্ব সম্ট করতে না পারলে গায়ের জোরে কোন প্রকারের সামাজিক দাসত্ব বজায় 
রাখা সম্ভব নয়। কাকে বিজ্ঞান বলা হচ্ছে সোঁদকে খেয়াল নেই, কাকে আধ্নিকতম 
আবিম্কার বলে নাচা হচ্ছে, তার বিচার নেই, একটু জবরজঙ্গ হলেই তা হবে 'বিজ্ঞান। 
জঁটল হলেই বুঝতে হবে জ্ঞান আর ঝাঁঝালো হলেই মনে হবে চমৎকার! এই 
11605199610) 01 08৩ ৪৮৩ থেকে নজেদের ম.ভ্ত করতে হবে এবং তা করা যায় যাঁদ 
সাত্য সাঁত্য স্বাধীন 'চিন্তা ও 'বচারের তবারা, কোন প্রকার হুজ:গে না মেতে নতুন 
মূল্যবোধ সৃষ্ট করা যায়। এবং তা করার ও গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারীদের 
শাসন পপাত হতে থাকে । নতুন মূল্যের সাহায্যে এই যে রণকৌশল সৃদ্টি করাঃ এর 
তাংপধ ভালো করে খেয়াল করে দেখতে হবে। নইলে স্বদেশী কি, আত্মশান্ত 'কি, 
তার যথার্থ রাজনৈতিক মূল্য কি, সে সব বোঝা যায় না। রিচার্ড গ্রেগ তাঁর ৮০৬৩1 
01 1700-10915005 গ্রন্থে জুন্দর বলেছেন, “৬1)51 005 ০1৫ %81)15 8100 5%100018 
10101) ৮915 605 800106 2104 1101101 501610801) 01 0115 1011116 01889 216 
91061650800 0610)01191)60) 006 0০৮61 01 0106 £011708 ০1895 8$ 50011 
01591010581, 

প্রায় এই জাতীয় প্রশ্নই লূই মামফোর্ডও তুলেছেন। ধনতাঁম্তিক সভ্যতা যে লব 
মূল্য সৃষ্টি করছে, সেই মূল্য দিয়েই তো সমাজতদ্ঘের ভিৎ তৈরী করা যায় না। 
ধনীরা যে সব মূল্যবোধ তৈরী করেছে, সেই ম.ল্যবোধ 'দিয়ে যাঁদ সমাজতন্ত্র গড়তে যাই 
তাহলে নতুন কিছ? হলো না, তাকে বিপ্লবী সভ্যতা বা নতুন সভ্যতা বলা যায় না। 
বস্তুতঃ তা করাও সম্ভব নয়। কেন না সেকথা মেনে নিলে ধনতদ্দ্ের 'ভিতই শস্ত হয়। 
অথচ আজকে যারা নিজেদের প্রগ্গাতিবাদণী বলে প্রচার করেন, অথবা শ্রামকআদ্দোলনের 
নেতৃত্ব করতে চান, তাদের মধ্যে কোন নতুন মূল্যঘোধ জাগ্রত হয়নি, তারা আচারে- 
ব্যবহারে ধনীদের আদবকারদাগীল ধনীদের ম.ল্যবোধগ্গুলিকেই গ্রহণ করে চলেছেন। 
ফলে নতুন কোন মূলা, নতুন কোন সাহত্য, নতুন কোন শিজ্প তারা গড়তে পারেন 
1ন, মূখে যতই কেননা নতুন কথা বলুন। তাই মামফোর্ড বলেছেন, “19 19৩2 
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21969118] ০০01601্টো সকলের জন্য ব্যাপক করা, বিজ্ঞানের অবদানের ভাগ 
সবারই পাওয়া, এর 'রংদ্ধে কিছ বলা হচ্ছে না । কথা হলো, সেগুলিকে আমরা 
কেমন করে ভোগ করবো, এর সবগৃলিই ভোগ করার মতো ফিনা- অথবা অনেকগুলি 
বর্জন করার মতো আছে কিনা, সেসব বিচার করার আছে কিনা সেকথার বিচার 
করে ভালোমন্দ জ্ঞান সম্বন্ধে নিজেদের বিচার অনুযায়ী মানদণ্ড তৈরী করা, 
ধনীদের মানদণ্ড নিজেদের জন্য গ্রহণ করা নয়। যাঁদ ধনীরা আজ আলস্কে 
প্রের় বলে মনে করে, যে যত অলস সে ততো সম্মানিত, যে যতো মদ খাবে 
সে ততো উশ্চ্দরের লোক-- এমনি ধরণের একটা মানদণ্ড সৃষ্টি করে থাকে, তাই 
বলে কি শ্রামক সভ্যতা, আলস্য ও মদটাকে সকলের জন্য পাওয়া চাই, এমন ধরণের 
আওয়াজ তুলতে পারে ? ধনতাঁম্ঘক সভ্যতা অনেক কলকব্জা, অনেক বিজ্ঞানের প্রসার 
করেছে বটে, কিন্তু অনেক পাপ, অনেক অনাচার, অনেক মেক, ভুয়ো জিনিষও তৈরণ 
করেছে, আর যারা বিজ্ঞানী, তাদেরতো আর জনতা দেখতে পায় না, 'কিপ্তু ধনীদের 
পোষাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, কায়দাকানূন সর্বদাই দেখতে পায়, এবং সেগ্লিকেই 
যাঁদ বিজ্ঞান ও জ্ঞান বলে বুঝে নেয় তবে তার মতো আঁভশাপ আর কিছ 
নেই। ধাঁনকসমাজের সাত্যকার বিজ্ঞানী ও জ্ঞানীগুণীদের জীবন আমরা অনুকরণ 
কার না, কার এই ধনীদের, এবং ধনীদের উীচ্ছন্টকে আমরা মনে করি 
কালচার বা সংস্কৃতি। এই মোহের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সাবধান করে গেছেন। 
এবং এই মোহ সূন্টি হলে ধনীদের দালাল হওয়া সন্ভব, ধনশদের সত্যিকার বিরোধীতা 
করা সম্ভব হয় না। যারা লড়াই করবে, যারা নতুন সমাজের জন্য 'বিপ্লব করতে চায় 
তাদেরকে সাত্যকার শান্তমান করতে হলে তাদের চারন্ত্র নতুন মূল্যবোধ দিয়ে সৃষ্টি 
করতে হবে। এবং তাতেই লড়াই করা সহজ হবে। এই কথাই শান্ধী-?শষ্য 'বিনোবা 
অন্য ভাষায় বলেছেন) 7০ 60112 06 ৫1160601010 19 06 91001916950 ৪ (০ ০৫. 
5021 ০901)6515, 


ব্যক্তিগত মানুষ গহসেবে গাম্ধীজণ একান্ত সাধনার ছারা নিজেকে কি জুন্দরই না 
করেছিলেন, 83011600 5928৪-এর তিনি নতুন মূর্ত প্রতীক ছিলেন, তাঁর সংস্পর্শে 
এসে মানুষ 'কি শাস্ত, কি সহজ দরলতা, কি নুদ্দর ব্যবহারই পেতো ! এতবড় নেতার 
বোঝা জাতি, বা কংগ্রেস বা কেউ এতটুকু অনুভব করতো নাঃ তিনি আলগোছে জাতির 
পাশে এসে জাঁতকে কখন থেকে সাহায্য করে আসছেন যেন, তা কেউ টের পায় নি। 
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অবশ্য তাঁর ক্ষাত কেউ করতে চায় না, এমন ধরণের খাঁষ তানি নন, [তান যে মানুষের 
আন্তদাতা, তাই তাঁকে শহীদ হতেই হবে । 

এই ব্যন্তগত চরিত্র জাতির উপরে সহসা 'কি মহান সাড়া, ফি মহান মযন্ত-কামনা 
এনে দিয়েছিল তার ছোট একটা চিত্র আমরা নেহেরুর লেখা থেকে তুলে দিই । তাছাড়া 
মহাত্বমার আহ্দান যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি তাঁর দাঁবর ঢংটাও কত অন্ভুত। তাঁর 
আজ্ঞাতে কি গভীর শন্তি, অথচ নেই এতটুকু 1050191০৩-তাঁর বাণণতে কত আলো, 
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এই মহাত্মা সম্বন্ধে তাই আইনম্টাইন বলেছেন যে হাজার বছর পরে মানুষ অবাক 
হয়ে ভাববে যে এমন ধরণের একটা লোক পাথবীর ধূলিতে একাদন 'বিচরণ করে- 
গিলেন...আশ্চর্য ! 


গাঙ্ধী ও ইতিহাস 


একথা এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে গাম্ধীজীর জীবনের দুটি গদক আছে । 
এক, ভারতের ইতিহাসে জাত"য় মনান্ত আন্দোলনে গাম্ধীজীর এীতহাঁসিক ভামকা, 
অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ থেকে ভারতের মযীন্তর ইতিহাসে তাঁর স্থান ও দান। 'ছিতীয়, 
গাম্ধীজীর বিশেষ বন্তব্য, বিশেষ কথা, যাকে আমরা সাধারণভাবে গাম্ধীবাদ বলতে 
পারি। এতিহা'িক প্রাতিভাধর যাঁরা, তাঁরা হইাতিহাসেরই স্যণ্ট এবং ইতিহাসের 
গাতিপথকে 'িম্ক্টক করে তোলা হচ্ছে তাঁদের কাজ। কিম্তু যদি তাঁরা বিশেষ 
প্রীতিভাশালী হন, অনন্যসাধারণ ক্ষমতার আঁধকারণ হন তবে ইতিহাসের উপরে 
তাঁদের কাজের ও মতের একটা ছাপ থেকে যায়, অর্থাৎ তাঁরা ইতিহাসকেও প্রভাবিত 
করে যান। সে হিসেবে গাম্ধীজী শুধু ইতিহাসের বাহনই ছিলেন না। তান 
ইতিহাস সাঁন্ট করেছেন কতক পারিমাণে । কিন্তু আমরা এই অধ্যায়ে গাম্ধীজীর 
এীতহাসক ভূমিকার তাৎপর্ধটাই দেখতে চেম্টা করবো । পরবত অধ্যায়ে ইতিহাসের 
উপর তাঁর 'কি ছাপ রয়ে গেল সেকথার 'বচার করা যাবে। 


একদিন আমরা, বামপদ্ছীরা, গাম্ধীজশর এঁতিহাসিক তাৎপর্য স্বীকার কাঁরতাম 
না। আমরা তাঁকে ভারতের ইতিহামে একটা উৎপাত হিসেবেই ধরে 'নিয়োছি বরং 
বলতে চেয়োছ যে গাম্ধীজী ইতিহাসের প্রর্গাততে বাধা বিশেষ, প্রতিক্রিয়ার প্রাতিভা 
[বিশেষ । এমন 'কি সাম্রাজ্যবাদেরই সহায় বিশেষ ইত্যাদি । কিম্তু আজ আমাদের 
ধারণা বদলাচ্ছে, পৃথিবীতে এমন কি রাশিয়াতেও তাঁর নতুন করে বিচার শুরু 
হয়েছে । তাছাড়া লমস্ত তকতির্কর অতীত যা তা হলো বাস্তব ঘটনা, ফল 'দিয়েই 
যাঁদ গাছের পারচয় 'নিতে হয়, তবে একথা আজ মানতেই হবে ভারতের ইতিহাসে 
গাম্ধীজী এক বিরাট অংশ গ্রহণ করেছেন, এবং স্বাধীনতা 'দিয়ে যদ ?বচার করতে হয় 
তবে আর অগ্বীকার করার উপায় নেই যে গাম্ধীজীর এীত্হাঁসক ভাঁমকা ভারতের 
জন্য এক যগাস্তকারী ব্যাপার, সাম্রাজ্যবাদ [বরোধী জাতীয় স্বাধীনতার নেতা 
হিসেবেই তাঁর স্থান আজ অটল । 

এীতহাসিক গাম্ধীর তাৎপর্য নেহের: বুঝতে পেরোছিলেন যা গাম্ধীবাদী গাম্ধীর 
চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে ত্বত্ত । অর্থাৎ গাম্ধীজ্জীর আহংলা, গাম্ধীজীর বিকেন্দ্রী- 
করণ, গাম্ধজশীর কুটিরশিজ্প ইত্যাঁদর প্রতি বিশেষ বাণ ছাড়াও গাম্ধীজী যে 
ভারতের মনুস্ত সংগ্রামের নেতা এই এুীতিহাঁসক তাৎপর্ব নেহের নিম্নীলাখত ভাষায় 
জিথেছেন £ “0900111%3 111006706 12 01636 ড218903 ৫1169010109 1199 
[62৫৩৫ [17019 8104 160 105 18110. 300 1003 2010 ০০০2055 ০06 1113 0019. 
₹19157:০6 ০01 6০০11027110 111601158 [1180 115 1199 060091006 0115 10151000951 ৪0 
205. 006519001 ০৫ [111019+3 1580615, ৭০ 0115 01091 1021011গ ০৫ 
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1110198 19501016106 18 (189. 8710001 01 111015 06661101060 (০ 6 155১ ০ 
10011808106 0986101791150 91 9 1500581 (9 8001016 (০0 911068110 1001606, 01 
05৬০1 801651116 (0 21050101106 10150151116 10861018] 01510010001. "13008 
10981 1060116 11) 111018 108 01581665 চ%/1011 1)]]) 01 2 1)0190160 
1)8266515, (00081) 0059 1095 011010126 10108 01 5৬510. 081 ০010)1091)9 
1010 1010) 010 80126 19910100181 18515) 2 2 (11785 01 2০601) ৪110 
5108816 51261) 11701918 66001) 13 2 50816) 0159 10991 (০ 1017) 28810 
200 1901 00 (0 2017) 83 (10611 115109016 152061% 
(70159095619 ০01 10019) 10865 375) 
[কম্তু আমরা, সেদিনের মার্কসবাদীরা কেন তাঁকে সোঁদন সেই আসন 'দিতে 
পারিনি? দিতে পারিনি আমাদের তথাকাঁথত মাক সবাদী য্ান্ত ও শিক্ষা থেকে। 
আমরা যেভাবে মাক্সবাদ বুঝেছিলাম সেভাবে, গাম্ধীকে এমনিভাবে বোঝা ছাড়া 
অন্যভাবে বোঝা সম্ভব ছিল না। 'িম্তু আজ একথাও ধারে ধারে প্রতীয়মান হচ্ছে 
যে আসলে আমরা মাক“সবাদের মম'কথাটও ধরতে পার ?ন। আমরা তার সাত্যকার 
59171 না ধরে 1500615 গুলি নিয়েই মত্ত ছিলাম । শ্রমিকশ্রেণশ বা 1:01969118 
কথাটি আমাদের মাথায় যেমন কঠিন হয়ে বসে গিয়েছিল যে তার থেকে মন্ত ভুল 
ধারণা আমাদের মাথায় গেথে গিয়েছিল। একাঁদন 'ছ্বিতয় আহ্ুজঠিতিকবাঁদরা 
সমাজতম্ প্রথমে যে সব দেশে শ্রামকশ্রেণী বেশ গড়ে উঠেছে এবং ধনতশ্ম যে দেশে 
1বকাশলাভ করেছে সেইসব ইউরোপীয় দেশেই আগে হবে, এজাতীয় ধারণা 'নয়ে 
বসেছিল, তারা 1পাছিয়ে পড়া দেশে, যেখানে শ্রামকশ্রেণশ তেমন অগ্রসর হতে পারেনি, 
সে সব দেশে বিপ্লবের কোন নেতৃত্ব বা অগ্রগামী ভূমিকা দেখতে পায় 'ন। তারপর 
অবশ্য লেনিন এসে সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিপ্লব কোথা থেকে শুরু হতে পারে এবং 
রাশিয়ার মতো পিছিয়ে পড়া দেশেও কি করে বিপ্লব হতে পারে এবং এই বিপ্লবে 
চাষাঁদের স্থান কতো গুরত্বপূর্ণ সেকথা তিনি দেখিয়ে 'দিলেন, বাস্তব রুশাবপ্লবের 
তাৎপয* ও ব্যাখ্যা থেকে। সমাজতান্ত্রিক 'বপ্লব যে একমান্ন শ্রমকশ্রেণীর দায় নয় 
তাতে অসংখ্য চাষী ও নিয়মধ্যবিদ্ত জনতার বিশেষ অংশ আছে, সেই তাৎপর্য বোঝাতে 
গিয়ে লৌনন "পিছিয়ে পড়া দেশ ও উপাঁনবেশগীলর বৈপ্লবিক ভূমিকা দেখালেন । 
রশ বিপ্লব থেকে যতো বেশী শিক্ষা আমাদের নেওয়া উচিত ছিল, আসলে আমরা 
ততটা শিক্ষা নিই নি। রহশাবপ্লবটাকে ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করি নি। রুশ- 
বিপ্লবটাকে একটা ব্যতিক্রম 'হসেবেই যেন গ্রহণ করা হয় এবং রুশাবপ্লবের ফলে যে 
সমস্ত নতুন তথ্য মার্কসবাদে এসে গেল, তার তাৎপর্য ও তারও যে বকাশ কতদু্ন 
হতে পারে তাও বুঝতে চেম্টা কার নি। ফলে শ্রমকশ্রেণর একনায়কত্ব ছাড়া 
বিপ্লবের অন্য কোন রূপ বা বিকাশ স্বীকার করতে পারি নন, এবং যে বিপ্লবে সংগঠিত 
প্রীমকপ্রেণণর নেতৃত্বে কমিউনিম্ট পার্টির নেতৃত্ব দেখা দিচ্ছে না, সোঁটিকে বিপ্লব বলেই 
স্বীকার করি নি। ফলে ভারতে এত 'দিন ধরে যে এতো বড় ও ব্যাপক রাজনৈতিক 
স্বাধীনতার আন্দোলন চলাঁছল সেটাকে সাত্যিকার রাজনৈতিক আন্দোলন বলেই 


৩৯ 


আমরা স্বীকার কর নি এবং গাম্ধীজীকে ইতিহাসের বাহন মনে না করে ইতিহাসের 
বাধা ও উৎপাত বলেই মনে করেছি ও প্রচার করেছি। 0০9190181 8100 96101. 
০০1918] দেশের ম্ন্তআন্দোলনটাকে একটা বূজেঁয়া আন্দোলন ছাড়া অন্য কিছু 
মনে করি নি এবং বুজেয়া আন্দোলন শ্রামক ও চাষীদের কোন উপকারে আসে না 
এবং কোন কালেই তা শ্রামক-চাষীদের হাতে ক্ষমতায় পর্যবসিত হতে পারে না, এমনি 
ছিল আমাদের চিন্তা ও কর্মধারা। ফলে এইসব জাতীয় আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করা, 
ঠাট্রা করা, বাধা দেওয়াই 'ছিল প্রধান কাজ। লোৌননের শিক্ষার সম্পূর্ণ তাৎপর্য ও 
রুশবিপ্রবের সুদুরপ্রসারী রাজনৈতিক হইীঙ্গতটা বুঝতে পারলাম না। এখন দেখা 
যাক স্বয়ং মাসের নিজের ধারণাটাই বা সাঁত্য সাত্য কি ছিল, আমরা মাক'স্‌কে 
বুঝতাম কিনা । 
একথা সত্য যে মাকস্‌ ও এঙ্গেলস এক সময়ে সমাজতম্ব প্রথমে ইংলশ্ডেই 
আসবে এরকম কথা বলেছিলেন, অথাৎ যে-সব দেশে ধনতন্্ খুব বিকাশ লাভ করেছে 
এবং শ্রমিকশ্রেণী সকলশ্রেণীর তুলনায় জনবলে সবার চেয়ে শান্তমান হয়েছে, 
সে সব দেশেই সমাজতম্ঘ আগে হবে এবং পরে সেই মূনুতত শ্রামকশ্রেণী সমস্ত পাঁথবীতে 
সমাজতাল্লিক বিপ্লবের নেতৃত্ব 'দিতে পারে, পরাধীন দেশগ্যালকে ইওরোপাীয় 
সাম্রাজা থেকে মুক্ত দেবে। অথাথ 19102011021 দেশগুলির নেতৃত্বের ভ্ামকা 
মাকস্‌ ও এঙ্গেলসং তাঁদের কমিউীনন্ট-মেনিফেন্টোতে 'দিয়েছেন। কিন্তু ধারে ধারে 
মাকসের ধারণা বদলাতে থাকে। ইংলশ্ডে বিপ্লব হচ্ছে না, তান দেখতে পাচ্ছেন, 
জামনিতেও 'বপ্রব সার্থক হলো না, প্যারশীবপ্লব বিফল হলো, এসব দেখে মার্কস ও 
এঙ্সেলসের ধারণা পাঁরবর্তিত হতে থাকে । তখন তাঁরা এমনও ইঙ্গিত দেন যে বিপ্লব 
হয়তো উল্টো দিক থেকেও হতে পারে। রূশদেশেও হতে পারে, এমন আশা 
এঙ্সেলসও দেখেছেন । এঙ্গেলস 28581101)-কে এক পত্রে লিখেন, “10. 105 016 
07050 17000102100 0121116 15 (1020 006 11701001565 5110014 ০৩ 6160 111 
1২05518১ 0186 005 15501001072 5170010 0168 ০80৫. ৬৮/5৩/19৩1 01015 
28001010০01 0081 08001071 01565 (196 5181091) %/1)601061 10 1091006115 1)061 
£1015 198 01 0026 198 10900615 116616 (০0 1776.” 
(08165 (0 2858811919১ 1500 580৩, 1885) 
এর অনেক আগে অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে মাক স্‌ এঙ্গেলসংকে এক পন্রে জানান, “6০: 
৪ 10176 (1006 £ ০6115550 008৫ 10 ৮0010 ০০ 09551916 0 ০৬610)10৬ 
(106 17151) 1561015 0) 17081151) 101101716 ০1855 28061061109, 1 8188 
65%015855৫ 01015 1001076০016 ৮165 1 0016 বত % 01111160105. 106০2061 
৪0৫9 00 90105171050 1796 01 (186 0005166. 1115 121081151) %/910178 
91955 ডা11] 16561 20001001181) 91091101118 ৮6016 1 1188 ৪০ 110 ০91 
[1619100. 10105 15511200081 06 2001150 10 11618100. 11068615 10১ 006 
[7150 009981011 19 50 10000108176 601 006 500181 10)0%6100610 10) £0106191, 


(881 (০0 12108159, 0. 135, 9) 10৬০১ 1869) 
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1469৩7 ও ৬০৪কে লেখা মাক্সের চিঠিতেও এই থাসসই আছে এবং এই 
থিসিসকেই লৌনন উন্নত করে জাতীয় প্রশ্নে মাক সবাদ'দের নাত নির্ধারণ করে 
দেন॥। এই চিঠিতে মার্কস লিখেছেন, “&£051 ০০০০9108 105851? 10) 00৩ 
[11918 085901010 [01 1008199 55818 ] 108৮৩ ০0006 €0 (05 ০0100105101) 0108 
005 ৫9০181$5 010৬ 80817056 121061131) 1011116 5185555 (200 10 111 6৩ 
0901515 601 0106 ড/0110618+ 10061006106 911 0৩1: 006 ৬1011) ৫71701 6৫ 
77 £781670 08%1 ০71)) 77 1761279.১, তারপরে কেন এই পথ 'নিতে হবে তার 
কারণ দেখান। 'চিঠিখানা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেক রাজনণাতির ছান্রকেই তা 
পড়া উচিত। কেন না ১৮৭০ সালে এই পন্রটি লেখা এবং কমিটীনম্ট মোনফেন্টো 
হোলো ১/৪৮ সালে রচিত। এই দীর্ঘ সময়ে মার্কসের ধারণা অনেক পালটে গেছে । 
ধনতণ্ঘ তখনো সম্পূর্ণ নাম্রাজ্যবাদে পাঁরণত হয় 'নি, কিন্তু প্রাক্সামাজ্যবাদ ও 
প্রাকৃএকচেটিয়া ধনতন্বের গতি কোন দিকে, তার আভাস মার্কস এই পত্রে দেন, 
ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারকিং মেনস এ্যসো?সয়েশন'-এর জেনারেল কাডীম্পঙলগ গোপনীয় 
সারকুলারে সংগ্রামের এই নতুন সুপারকর্গপত কৌশল সাম্নাবস্ট করেন, যার অর্থ হলো, 
এই যে কলোনীর স্বাধীনতা সংগ্রাম দিয়েই ইংলশ্ডের বিপ্লব ত্বরা'ম্বত করতে হবে। 
£]1)৩ 15911010390 0০ ৪11160 10 [11910 এখানে আয়ারল্যাপ্ড-এর বদলে যাঁদ 
কলোনী ও আধা-কলোনী বসাই তবে সাম্রাজ্যবাদী যৃগের রাজনোৌতক অপরিকীজ্পত 
সংগ্রাম কৌশলটা পাঁরদ্কার হয়ে যায়। তাছাড়া পরবতর্ঁ ষুগে লৌনন ও স্টাঁলন 
যে বলেছেন, “86191091 7005561010 16 65501101811 2. 78510 0086101-সেই 
কথার ইঙ্গিত ও তাখপর্যও এই পন্রেই আছে, ঘখন মার্কস লিখছেন, “[1)৩ ৫5507০- 
0190 ০1 00০ 2081181) 1.80060 91190901809 5881517 ০০678৪01010 (17800 10 
1210861800 1056119 06090551105 1270 2%25/107 1085 10100610962 
€50185796 (0100 ০06 005 509০181 00865110910 11) 116191709 ০০০97356 1 18 ৪, 
79950191) 01 618661009৩১ 01 116 2100 0580119 01 17011061055 10910116/ ০1 
(0৩ 11191) 06015 ৪10৫ 06080886 1019 ৪ (06 58000961006 11559918015 
1070 00৩ 0901908] 00650190” 


*17500৩ 005 0950 ০1 005 4[10617190101081” 15 5৬৩10 19৩15 €০ 08৫ 
09৩ ০0001০% 0609010 1717819110 2110 17519817017 005 1019800100১ 21৫ 
2109 17516 00 5105 ০6019 5101) 11519170.1105 57৩০891 185 ০1 (10০ 
9920881 90011011 11. [,0190010. 13 0 ৪81001 ৪. ০01190101037953 11) (19৩ 
01619 (1096 001: 0061) 005 086101091 610081)01020101) 01 116181)0 15 110 
20690101 01 ৪১৪1৪০% 10901০6 ০01 1)01191) 99119820119 010 4820731৫০14 
48271 ০) 11611 01৮7 71271721107, 

এখানে মার্কস- এতদ্‌র এঁগয়েছেন যে 11600011020 ০110118 019856-এর 
মবক্র প্রথম সোপান হলো আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা, সেখানকার চাষাদের মবৃত্তি। 
এ হলো ১৮৭০ সালের কথা । কিন্তু তারও ধহু পূর্বে ১৮৬৬ সালের এক পল্ে 


৩৯৪ 


জামান বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্বদ্ধে লিখতে গিয়ে মার্কস এঙ্গেলস্‌কে জানান, “1৩ 
ড)০1৩ 00118 10 061008109 11] 06600 00 0115 79851911169 01109৩1 
108 (195 1691 01 03৩ 01091668219 15৮০1111010 09 ৪ 560920 6016100) 0? 
(0৩ 75859005 5181, 100৩1 09০ 81811 11] 6৩ 87150010.” 

অর্থাং ইতিমধ্যেই চাষীদের শ্রমিকাবপ্লবে কি বিরাট অংশ নিতে হবে সেকথা তাঁর 
হৃদয়ঙগম হয়েছে । তাছাড়া প্যারিস কাঁমিউন ফল হবার প্রধান কারণও যে চাষখদের 
নিচ্কয়তা তা-ও আজ ইতিহাস স্বীকৃত তথ্য । 

মোট কথা উপরোন্ত উধীত থেকে কয়েকট সত্য পাঁরম্কার হয়ে আসে ষে, প্রথমতঃ 
শ্রীমকশ্রেণীই একমাত্র বিপ্লবী শ্রেণী নয়, (যা কামউানিষ্ট 'মোনিফেছ্টোতে দেখানো 
হয়েছিল) 'ছিতীয়ত, মেট্রোপোঁলটান ইংল্যান্ডের শ্রামকশ্রেণর মণীন্তর প্রধান 
সোপান হলো ইংল্যশ্ডের কলোনিগ্ীলর স্বাধীনতা । তৃতীয়ত, কলোনিগুলির 
আন্দোলন প্রধানতঃ চাষীদের মবন্তি-আন্দোলন, চতুথত, এই কলোনি ও পরাধশন 
দেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন, প্রথম শ্রেণীর গুরুত্বপূণ আন্দোলন, পঞ্চমত, 
শ্রমক বিপ্লবে যদি চাষাঁদের সহায়তা না পাওয়া যায় তবে তা ব্যর্থ হয়। অতএব 
1:51 17105 0৩ ৪101150 10 1161800 | অতএব যারা শ্রামকীবপ্রব চায়) সমাজত্ 
চায় বিশ্ববিপ্লব চায়, তাদের পক্ষে উপনিবেশ ও আধা-উপানিবেশগূলির স্বাধীনতা 
আন্দোলনে সবার চেয়ে আগ্রহ হয়ে অংশ গ্রহণ করা উচিত। 

আজ ভেবে দেখুন তো আমাদের সৌদনকার ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
আমরা-কমিউিষ্টরা কি এতটা গুরুত্ব 'দিয়োছলাম ? এর এরীতহাসিক ও প:থবণ- 
ব্যাপী সাগ্রাজাবাদ বিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্য বঝতে পারি নি বলেই গাম্ধণ- 
আন্দোলনকে পরাজিত করার চেষ্টা করেছি। 

এখন দেখা যাক্‌ পরাধীন দেশের এইসব আন্দোলন ক, বা কোন জাতীয় 
আদ্দোলন। আমরা ধরে নিয়েছি, সেটা বুজেয়া 'বিপ্লবেরই আন্দোলন, বৃজেয়া 
বিপ্লব মানে বুজেয়াদের রাজ কায়েম করা । অথচ এই বূজেয়া ভয় থেকেই আমরা 
তথাকাথত বৃজেঁয়া আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালাম । কিন্তু লোনন বূজেয়া 
আন্দোলনকে ভয়ের চোখে দেখেন! ন। ১৯০৩ সালে- এতো আগেই তান "৬০ 
8০0195 0£ 93008185015 10610007806 [২৩%০16০-এ দই ধরণের বৃজোয়া 
বিপ্লব দেখিয়েছেন । 10610991861 10190560151)10 ০91 ড01106515 ৪2৫ 
7১58$8705-এর যে বুজেয়া বিপ্লব তা আর সাবেকী আমলের বজেয়া 
বিপ্লব নয়, তা অগ্রাতহত ও আনবার্ধ গতিতে সমাজতাশ্মিক বিপ্লবে পরিণত 
হাতে বাধ্য, একথাও তিনি দেখালেন। তার অনেক পরে প্রথম মহাযুদ্ধ যোঁদন থেকে 
শুরু হোল, সোঁদন অর্থাধ সেই সাম্রাজ্যবাদী যুগের চরমে এসে ও লমাজতান্রিক 
বিপ্লবের বুথে এসে, পরাধীন দেশের বুজেয়া গণতাপ্রিক বিপ্লব আর পুরোনো 
বৃজেক্লা বিপ্লবের অনেক পার্থক্য দাঁড়িয়ে গেলো । কেন না গোটা 6০০০ (ইপক)- 
টাই বদলে গেলো । প্রোলেটারিয়ান ইপক ও সোশয়োলন্ট ইপক এসে গেলো । 
তার পরেও যোঁদন রশেবিপ্লব ঘটে গেলো, সোঁদন উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগৃলির 


৩৯৬: 


বূজোয়া বিপ্লব পঁথিবীব্যাপাী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রামকাবপ্লবের বা সমাজতাশ্মিক 
বিপ্লবেরই অংশ বিশেষে পাঁরণত হলো এবং সকল দেশের জাতীয় প্র“্ন ও জাতীয় 
বিপ্লবসমূহ বিষ্ব-প্রোলেটারিয়ান সোঁশিয়োলম্ট বিপ্লবের অংশ বিশেষ হয়ে দাঁড়ালো । 
এই কথা আমরা লোনিন, ন্ট্যাঁলন ও মাও-সে-তুঙের লেখা থেকেই দেখিয়ে দিচ্ছি। 
যুগোষ্লাভিয়ার 96110-এর লেখার সমালোচনা করতে গিয়ে স্টালিন ১৯২৫ 
সালেই লেখেন যে, প্ট্যাঁলিন ১৯১২ সালে জাতীয় প্রশ্নের যে তাৎপর্য দেখোঁছলেন তা 
আজ আর থাটে না, অর্থাৎ রশাবপ্লবের পর জাতায় প্রশ্নসমূহের তাৎপর্য সম্পূর্ণ 
পালটে গেছে। স্ট্যালিন নিজেই লিখছেন, “6 9081170+9 178101015৩6 (0006 
81909% 005501091. 10 (1)5 11206 01 74191701510) 1912.) 2৪ আ11061 
60016 005 122061191156 01, 17617 006 ৭8010191 00651091) 85 100 
66 15£591450 ৮6 08০ 14191515805 29 &, 01069561010 ০1 /0110 912010০2119) 
150 086 11817015058 10100817611] ৫6119110 101 (0০ £181)0 (0 551 
06061100108561920 985 16881901000 ৪89 091 ০06 005 01091681121) 
1৩5০1061920, ০৪ 28 ৪, 091 01016 0০00125015-067)0918610 16০01061010. 
6 ০০1৫ 96 1101901905 1200 00 866 00৪6 91096 01560 006 11051090101] 
31890100 1585 180198119 0118158850১ 008৮ (106 81) 00 0116 0100 11910 
9100 0৩ 0০6০9051 2২6৮০161011 110 5819১ 01 01)5 01101) 0:8105091005৫ 
€0৩ 80101091 00950100 1010 ৪. 721 01 00০ ০০০1%৩০19 ৫6101901910 
355০1061010 1000 2 0810 01 019156211910-- 90015115015 01001011. 49 
487 09০1 28 1916, 10 1819 2101015, “136 [01991951010 01. 9617-09661- 
10111901010 8010)1060 01১, 1:01) 5910 009 01751009111 19010 01 006 
780092091 006801010১ (05 11606 00 5617-0060610087)808079 1190 ০69564 (০ 
৮৩ 2 091 01 05 £506791 06000019610 17)0910)0116, (1080 10 1024 21169৫9 
৮৩০০০০৩ ৪. ০0000006100 081 01 0115 8€606181 13101510911910, ৪০০/৪1150 
15509106190. [৫০006 5950 106700101 900860060 01159 0) 1136 
10080100281 00580101; 09 17.61010) 870 09 ০6061 157215550861565 ০1 
[05838191 (0100100101510, 40151 211 0015, 1086 915010081109 ০81 
9610190+8 16651500০5 (০ (05 1089588০ 10 902117):5 08101019150) ৬1000 110 
06 0911090 ০1 20%78605-৫5100001:8010 15৬01001015 11) 19519) 102০ 9৫ 
(06 0155606 (106) চ1)509 89 (105 9০115৩0967709 ০01 (15 106%/ 11190011091 
81008010920) 56 10855 6065150. ৪, 16৬ 609০1), 06 69০০1) 01 11016107107 
15৮০1061017 [6০80 901) 9120115 0090 9900100 00958 98681৫5 ০? 


59996 8110 (1106, চ10)006 151616006 [০ (106 11%17)6 10151011081 51600861011 
8100 0061609 %101916 01551050956 61510510191 £6901777)61709 ০৫ 019160০6108, 
8190 1%10153 015 [9০6 0086 1796 15 11819601005 19156011081 516090101 
বাড 0:0৬০ (০ ০6 0116 10 81000061 10150011091 510080100. 


(96911) ৬০1, 7? 0885. 22627 ) 
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0108180051 ০1 006 000016 00610706176 10 0101085 02100018119 ০? 
015 0806010 00%61702067 সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ট্টালিন এই থাসসেই আরও 
সপন্ট করে বলেছেন, ৮105 70106 1168 00 0815 10 00৩ ০০৪7৪৩০১- 
৫61)090918010 019180661০0 (135 090600-006101776106) 51)101) 15 0) 
৩009: ০ 105 10016 411-0019108 16 91001010819 0০611010610 ;) (106 
00106 18 80056 211 0181 0818 0056101096111 15১ 8100 ০80179 000 06, 8. 
81101-110091181150 29610106100) 0026 5৮০19 2৫৬81006 1 0091069 13 2 010ড/ 
৪0 ০110. 10199118115) 200 ০9115500606195 ৪ 010৬ 8101) 06106005 (18৩. 
₹/0110 15৬০91061010917 08০৬6100610, " 

ঢ.61010 ৪3 116170 1051 006 5910 (80, 11515 85 10106119, 06016 
(86 ৪৫৬60101011. 1০5০9100101) 0065 10801012081 11091801010 12006106101 
৪5 021 ০ (09 £606181 ৫6009018610 10061161109 00১ 8161 (1)6 
%106015 01 01)6 16501061010 11 ২5818 8104 00৩ 20%600 ০ 0৩ ০11৫ 
16০91001011, 005 0920101181-1196176100 10056106100 18 0810 01 05 ০110 
01016211910 155০9106102, 

[00108 0090 05 10৮915 16৮০1061021915 6০৬61110600 1) 01019 
₹/111 10 56206121 165617015 10 01182180651 005 ০9০12006106 ৩ 9554 6০. 
(81 20006 10 ০01 0০110 1 1905, (13986 199 8012960101118 11 006 1190016 
০018 0612)0012010 01019601911 01 0195 01016621191 80৫ (186 70659821001, 
100 005 017615006 15056$619 (1196 16 ড111 ০1156 2100 10169010956 21) 
2061-112196115115 £০0৮611017)61), 


[0 111] 6০ & 2০961010617 (08081000191 (09 2 000-0811091190) ০01 
1701৩ 68011) ৪ 50০181151 ৫5510190616 0 (10109. 
(98110, ৬০1--৪, ০৪৪০--382) 
2100৬15$, 1২85]০ 19150 প্রভৃতি নেতারা 1৪001081 11961801092. (1 
50110 15%9106101081 ৩০০০1, ) যে সমাজতম্ঘের দিকেই যেতে বাধ্য নয়ঃ একথা 
প্রমাণ করার জন্য তুকর কামাল পাশার দস্টান্ত কথায় কথ।য় দেখাতেন। ন্ট্যালিন 
খুব জোরের সঙ্গে তার বিরোধীতা করেছেন এবং চীনের মতো 'বিরাট দেশে 'কামালিস্ট: 
বিদ্রোহ" টিকতে পারে না, এই কথাই বলেছেন, “19016 ৪৪ 10 10169 0৩ 
8008515 8881096 10005719119) ০০০1৫ 6200 1৮ ৪. ০1691150 ৪700- 
11061181150 16$0100101 01 0)০ 781 ০৫ 00০ 45821811918) 1 01019 (06 
50102516 2£91075 101৩1181181) 18 008110 (0 85801)৩ ৪. 07060981015 ৪80৫. 
৫150100015 080101008] ০1081890661 8110 19 ০০০০৫ (০ ৫6660 56 99 55৮ 
06৩1০90108 1000 05887816 01281769 10) 17091181150 8100 50816108, 
(75 619 10010096101) 0? 10706118115) (11100810086 006 ০:10. 
026 ০1 006 88৬55৫61105 ০ 0135 00100991600) (22100%15৬, 1২৪৫৩, 


৩১৭ 


[10910 ) 15 0086 16 113 (0-1935:951%5 0018 01096072000 0106160০৩ 
৮০6৩1701859 ৪0৫ (10108, ০0100569 [8181130 1৩০106101) 1) 
2) 2218211217 150100100, 1018009 ৩৬৩1: 00106 110150111711091619 1000 006 
18681,১ (90110 %০1--9১ 2088০ -262-63 ) 


এখন দেখা যাক মাও-সে তুঙ চীনাবিপ্রব ও স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে কি 
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বিবসমাজতান্নিক আন্দোলনের অঙ্গ । 
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মাও-সে-তুঙ এই যে সাধারণ (জেনারেল) ও হ্ধযর্থহীন (কেটাগারক্যাল ) 
ধববংতি দিলেন তা তো শুধু চীনের জন্যই বলেন নি। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারতের 
সামাজ্যবাদ বিরোধণ হ্বাধণনতা আন্দো্সন সার্থক হয়ে যে গণতন্ত আজ দেশে চ্ছাপিত 


হি 


হলো তা-ও নিশ্চয়ই আর পুরোনো বুজেঁয়া-গ্রণতন্ নয়, তা-ও নয়া গণতন্মের, 
মতোই একটা দ্বিতীয় ধরণের বিবসমাজতাম্মিক ক্প্টের অন্তর্গত 'ফিছ?। আমরা 
এতক্ষণ ধের্য ধরে মার্স এঙ্গেলস: লোনিন, স্ট্যালন ও মাও-সে-তুঙের যে 
বিচার পম্ধাত 'দলাম তা থেকেই সোজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে 
ভারতেও যে স্বাধীনতা ও বিপ্লব হলো তা-ও আর ধনতাম্নক পুরোনো গণতন্ত্রই নয়, 
তা-ও নয়াগণতন্ত্র, তা-ও সমাজতন্ম্ের দিকে অনিবার্ধ র্‌পে এগিয়ে যেতে বাধ্য, যেমন 
চীনের নয়াগণতন্্র মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে সমাজতম্ের দিকে এাগয়ে গেলো । এই 
গাঁগয়ে যাবার গাঁতি ও ভঙ্গী হয়তো ঠিক একই তালে, একই 'নিয়মে নয়, দুই দেশের 
আন্দোলনের ও হীতিহাসের ধারায় হেরফের থাকার জন্য দ্‌ই দেশের গাঁত ও ভঙ্গী 
এক নয়। 'কিম্তু মৌলিকভাবে ভারতীয় 'বিপ্লব 'বি*বসমাজতান্ত্িক 'বিপ্রবেরই অঙ্গ 
( ফাম্ডামেম্টাল ইন্ডিয়ান রিভোলিউশন, ওয়ালড” সোশিয়েিম্ট 'রিভোিউশনেরই 
অঙ্গ )। মাকর্সীয় এই ধারা থেকেই আমরা একথা মানতে বাধ্য । একথা উঠতে 
পারে যে চীনের নেতারা সজ্জানে জেনেশুনেই এই পদরুম নিয়েছিলেন ও তার তাৎপর্য 
ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন আগে থেকেই । তা তাঁরা পেরেছিলেন, এবং পেরেছিলেন 
বলেই তাঁদের চলায় কোন রকমের 'ছিধা ছিল না, সেজন্য তাঁদের গতিতে কোন জড়তা 
ছিলনা । 'কম্তু ভারতের বেলায় যাঁদও জড়তা অনেক, তব বাস্তাবকপক্ষে 
( ফাম্ডামেম্টাল ) ভারতের এ্তিহাঁসক পদক্ষেপ আর অন্য কোনও রকমভাবে 
ফেলবার উপায় নেই, এই প্রোলেটারয়েট সোশিয়োলন্ট ইপকে (7/0150819 
9০০181196 ০9০০) )। মাও-সে-তুঙ এই সঙ্গেই পরিদ্কার বলেছেন, “০ 1180091 
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কাজেই যাঁদ আমরা একথাও বলি যে কংগ্রেস বা গান্ধী ইতিহাসে যে ভুমিকা 
গ্রহণ করেছেন; তা তাঁরা না জেনেই এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ফলে 
ি্বসমাজতাদ্তিক মোচয়ি যাস্ত হয়ে গেলেও কিছ? এসে যায় না। তাঁরা এাঁতহাঁসক 
নিয়মেই সমাজতম্মের গাতপথকে সহজ ও সুগম করেছিলেন । গাম্ধীজী তা যদি না; 
জেনে থাকেন, বা তা না বুঝে থাকেন যে আজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার 
গুরুত্ব কতখানঃ আজ তা করতে যাওয়া মানেই সমাজতদ্ঘের বিপ্লবের পটভূমিকচ 
তৈরশী করা, তাতে 'ক এসে যায়? গাম্ধীজীর এতিহাসিক ভূমিকা তাই এই মাকসীয় 
দদ্টিভঙ্গ থেকেই গভীরভাবে বৈপ্লাবক । তান শুধু ম্বাধীনতারই আন্দোলন করে 
যান নি, তানি সমাজতাম্তিক পটভূমিকাও তৈরশ করে গিয়েছেন, নিজের অজান্তেই, 
এই কথাই এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনিবার্য পরিণাম । অবশ্য চীন ও ভারত আঁবকল এক 
নয়, উপানবেশ ও আধা-উপানবেশের সাম্রাজ্যবাদী তাৎপর্য একই ধরণের 'ছিল এবং 


১১২) 


সেই একই কারণে তাদের আজকের মস্ত অবস্থায়ও একই জাতীয় সামাজিক সমস্যা 
উপস্থিত, অর্থাৎ সমাজতম্মের সমস্যা উপাচ্ছত। চানদেশে যেমন সমাজতশ্ত্ গঠনটাই 
একমাত্র লক্ষা বলে '্ছির হয়েছে, ভারতেও যে সমাজতন্ত্র গঠনই লক্ষ্য বলে ঘোষিত 
হয়েছেঃ এতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই । কেন না পূর্ব বিশ্লেষণ অনযায়ী ভারতের, 
এই সিদ্ধান্ত আকপ্মিক নয়, হঠাৎও নয়, ধোঁকাবাজীও নয়, এীতিহাসিক নিয়মেই 
সমাজতশ্বের কথা যে কারণে চীনে আজ সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে, সেই জাতীয় কারণেই 
ভারতেও আজ লমাজতম্ঘের দাঁব এতো সমার্থত হয়েছে । 
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এক একটা উপনিবেশ ও আধা-উপানিবেশের এক এক রকমের চেহারা । অর্থাঁং 
কিছু না কিছ পার্থক্য তাদের মধ্যে আছে। সবারই ইতিহাস, গঠন, সমাজজশীবন, 
ভাষা, সভ্যতা ইত্যাদির আলাদা আলাদা রূপ ও সমস্যা আছে। কম্তু যে অর্থে 
সাম্রাজ্যবাদ থেকে মণান্তর পরিণামে এক প্রকার নয়াগণতম্ সংষ্টি হয়, সেই 
নয়াগণতন্ধের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে । সেটা সম্পূর্ণরূপে বুজেয়া গণতণ্ত 
নয়। সেটা হলো সেই দেশের সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের সম্মিলত কর্তৃত্বের 
গণতম্ত্র। আবার কোন শ্রেণী বিপ্লবী তারও কোনও চিরকালের সত্যতা বা'ম্ছরতা 
নেই। সাম্রাজাবাদশ দেশে বুজেয়া ও পাতিবুজেয়ারাও বিপ্লব বিরোধ । আবার 
পরাধীন দেশে পাতিবৃজেয়ী তো বটেই এমন ক অসন্তুষ্ট বৃজেয়াশ্রেণীরও একটা 
বৈপ্লাবক দিক আছে, আবার তাদের একটা প্রাতিক্লিয়াশশল দিকও আছে । যাই হোক, 
কোনও একটি বিশেষ সময়ে, বিশেষ দেশে যে সমস্ত শ্রেণণকে বিপ্লবী বলে দেখা যায়, 
সেই সব উপাঁনবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলতে সাম্রজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে 
যে স্বাধীন নয়া-গণতাদ্ম্িক রাষ্ট্রের জম্ম হয়, তার একটি সাধারণ তন্ব হলো, মাও-সে- 
তুষ্ডের মতে-- একটি সম্মিলিত 'বপ্রবী নেতৃত্ব। চীনদেশে কার্যত তাইই হয়েছে। 
ভারতের বেলায় এই 'মালিত বিপ্লবী নেতৃত্ব কোথায় 2 কংগ্নেস বলে এসেছে এতকাল 
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বে, কংগ্রেসই সেই মিলিত নেতৃত্*৮ কোনও একটি প্রেণণ কংগ্রেসের মালিক নয় । 
কংগ্রেসের এই দাবি অতীতে অনেকেই মেনে নিতেন, আবার কেউ কেউ মেনে নেন নি। 
অনেকে মনে করেছিলেন যে কংগ্লেস হলো কেবল বূজেয়া শ্রেণর পাটি । ভাতে 
চাষা, মধ্যবিত্ত, মজুর আছে বটে, তারা আছে বৃজেয়াদের ফেউ হিসেবে । তবে 
কংগ্রেসে আছে অনেক শ্রেণী, অনেক ধরণের লোক, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। 
আমরা এই বইতে দেখাতে চেস্টা করেছি যে গাদ্ধীজী কোনো বৃজোঁয়া বা সামস্ত- 
তাঁণ্ত্িক শ্রেণীর নেতা নন, আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে গাম্ধীজী হরিজন বা 
ভাঙ্গী বলেই নিজেকে পারিচয় 'দিতেন, আমরা বলতে চেয়েছি যে গাম্ধীজী হলেন 
শ্রেণীহীন সমাজের একজন উপাসক। পাঁণ্ডত নেহেরু বলেছেন যে গান্ধীজী হলেন 
চাষী-ভারতের প্রাতানীধ-- “7176 7680 2০832171 । এসব আলোচনা আমরা পূবেই 
'করেছিঃ তবে এখন আমরা আবার তা স্মরণ কাঁরয়ে 'দিচ্ছি মান্র। কারণ গাম্ধীজীর 
শ্রেণীবিচার করা ভারতীয় স্বাধীনতার শ্রেণীবচার করার প্রয়োজনে অত্যন্ত জরুরণী। 
যাই হোক, আমাদের দখর্ঘ আলোচনার ফলে যদ কিছ: সত্য আবধিচ্কার হয়ে থাকে, 
তবে বোধকার জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, গাম্ধীজী "ক চরিন্রে, কি কাজে, কি কথায়, 
ক "শিক্ষায়, ব্যবহারে, কোথাও ধনিকশ্রেণণর প্রতিভু ছিলেন না কিংবা জমিদারশ্রেণীর 
নেতা 'ছিলেন না, তানি সাম্রাজ্যবাদের দালাল 'ছিলেন, একথা আজ আর কেউ সাহস 
করে বলে না, একমাত্র পাগল ছাড়া । তথাপি 'কিদ্তু তক্টা শৈষ হয় না। কেন না 
গাম্ধীজশ কেবল এক ব্যন্তিই নন। 'তাঁন হীতিহাসেরও বাহন । ব্যন্তি হিসাবে 
তান সাধ্‌ লোক হতে পারেন, মহাপুরুষ হতে পারেন, সন্ন্যাসী হতে পারেন, এবং 
তান ছিলেনও তাই--তা সত্বেও ইতিহাস তাঁকে দিয়ে ?ি কাঁরয়ে নয়েছে, সেই তক 
থেকেই ঘায় । মাও-সে-তুঙের বিচার মতো বলা যায়, ইতিহাস তাঁকে দিয়ে ভারতের 
জন্য এক ধরণের নয়াগণতম্নের কাজ করিয়ে 'নয়েছে। এ বিচার যদ আমরা স্বীকার 
না-ও কার, অথাৎ যাঁদ লোনন, ন্ট্যাঁলিন ও মাও সে-তুঙের কথা আমরা না মানি, 
তবেই বলতে হবে যে ইতিহাস হয়তো তাঁকে 'দিয়ে সাধারণ বা পুরোনো গণতন্ত্র বা 
ছক বুজেয়া তশ্ম করিয়ে নিয়েছে । এই যুন্তি মানতে হলে আমরা মার্কসবাদ- 
লোঁননবাদ মানলাম না, হয়তো এটা ট্রটস্কীবাদ হতে পারে । 

এবার আর একটি কথায় আসাছ। এই সম্মিলিত 'বিপ্লবী মোচরি নেতা চীনদেশে 
হলো কমিউনিন্ট পার্টি, যারা নিজেদের শ্রামকশ্রেণীর প্রাতানাধ বলে 'চিচ্ছিভ 
করেম। কম্তু চশনের কমিউানন্ট পার্ট কেবল যে শ্রমিকপ্রেণীরই পাট একথা 
কাষতঃ ঠিক নয়ঃ চাষী ও নিম্নমধ্যাবতই এর প্রধান শন্তি যুগিয়েছে, যাঁদও আদর্শ 
তার শ্রামকশ্রেণর- এীতহাসিক অর্থে । এই তর্কের মধ্যেও আমরা গভশরভাবে 
ঢুকতে চাই না। তবে এটুকু এখানে গুরুত্বপনর্ণ কথা যে সম্মিলিত মোচরি িপ্লবী 
নেতৃত্ব, সাগ্তাজ্যবাদ বিরোধী নেতৃত্ব এ ষুগে ধাঁনকগ্রেণী দিতে পারে না, সেই ধনিক- 
প্রেশীর একটা বৈপ্লাবক দিক থাকলেও সেই নেতৃত্ব দিতে হবে তাদের, যারা শ্রমিক- 
শ্রেণধর আদশ” মেনে চলেন। অর্থাং সমাজতম্র ঘারা চায়, তার্দের কাছ থেকেই এই 
সা্মিলিত মোচরি নেতৃত্ব আসতে পারে। সে হিসেবে গাম্ধীজী ও গাম্ধীনেতৃত্ব 
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নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট আদর্শের নেতৃত্ব নয়। ফলে গাম্ধীজীর শ্রেণপীবচার, অর্থ তাঁর 
নিজদ্ব ব্যন্তি-চাঁরন্র এখানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার । আমরা দেখিয়েছি, গাম্ধীজা 
যাঁদও মারকসৃবাদী সোশিয়েলন্ট বা কামউীনন্ট নন, তথাপি তান ধানক-বাঁণক- 
জমদারদেরও কেউ নন। তান গরণীবেরই প্রাতীনীধ। সবৈদিয় সমাজ, শোষণহগন, 
শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শই তাঁর আদশ* ও প্রাঁতাদিনকার জীবনচর্যা। অতএব 
কমিউনিষ্ট না হলেও ইতিহাসের নয়াগণতাশ্ম্িক যূগের বাহন হিসেবে যে গংণটি 
থাকা দরকার, সেটি তাঁর ছিল। অথাঁং এই সাম্মীলত মোচরি নেতৃত্ব নিতে বুজেয়ারা 
পারে না, একথা গাম্ধীজী জানতেন এবং জনগণই যে এই নেতৃত্ব দিতে পারে, নতুন 
শোষণহীন সমাজের আদর্শ হাতে 'নিয়েঃ সেই হিসেবে গাম্ধীজখর ইতিহাসের বাহন 
হবার যোগ্যতা 'ছিল, সদর্থকভাবে ( পোঁজাটভাল ) ছল, তার চেয়ে নওঙর্থকভাবে 
('নিগোঁটভলি ) ছিল বেশী । অথাৎ মাকর্সীয় প্রয়োজন মতো তিনি ধনতন্ব্বের নেতা 
ছিলেন না, বরং তান ধনতদ্ত্র-বিরোধী (8001-০81681897 ) না হোক অন্তত 1102- 
580016211১05 158091 ০৫ 1170 10185369 ছিলেন । আরও একটা কথা এখানে স্মরণ 
রাখতে হবে যে তৈ৩% 05000991995 বা নয়াগণতম্ত্র ৫011-981)1091151---এর উপর 
প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং ধনতম্বের পথ [10107181151-001081)67681 জোট থেকে 
'বিম্ত করার প্রয়োজন নয়াগণতম্ত স্বীকার করে নিয়েছে, যার জন্য তাকেও বৃজৌঁয়া 
গণতাদ্্রিক বিপ্লবই বলা হয়েছে । তাকে সোঁশিয়োলস্ট বা প্রোলেটারয়ান বা শ্রীমক 
বিপ্লব বলা হয় নি। এই জন্যই মনে রাখতে হবে, মাও-সে-তুঙ জাতীয় বৃজেঁয়াদের 
তাঁর বিপ্লবী সম্মিলিত মোচরি মধ্যে সান দিয়েছিলেন এবং আজও 'দিয়ে থাকেন । 
অতএব গাম্ধীজী যাঁদ সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী মোচাঁতে জাতীয় বুজেয়া ও একশ্রেণীর 
স্বদেশভন্ত জাঁমদারদেরও স্ান দিয়ে থাকেন, তাতে 'তিনি মাও-সে-তুঙের দৃশ্টিতে 
অপরাধ করেন নি। কেন গাম্ধীজী ধনীদের উচ্ছেদ করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রাম 
করেন নন, কেন 'তাঁন তাদের সহ্য করতেন, এই দাব আজ আর মাও-সে-তুঙের 
দম্টান্তের পর কারো করা উচিত নয়। এবং যেহেতু তিনি ধনীদের সহ্য করতেন, 
অতএব তিনি বুজেয়া একথা যাঁদ বলতে হয়, তবে মাও-সে-তুঙকেও বূজোঁয়া বলা 
চলতো । সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যাবতীয় অসন্তুষ্ট ও বিপ্লবী শ্রেণীগু?লকে সাম্মীলত- 
ভাবে দাঁড় করাবার যে রণগত কৌশল ও জ্ট্যাটোঁজ, তাকে অস্বীকার করে সোজা 
একমান্ন শ্রীমকশ্রেণণীর উপর নির্ভর করে কেবলমান্র সমাজতদ্দ্রের দাবিতে সকলের 
[বরুদ্ধে একই সাথে লড়াই করার চেষ্টা-মার্কসবাদ-লোননবাদ নয়, এটা ট্রটস্কীবাদ 
হতে পারে। ভারতের ইতিহাসের এক সাম্ধক্ষণে গাম্ধীজী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের সাম্মীলত শান্তপমহের নেতৃত্ব করে গেছেন, তার 
ফলে দেশ স্বাধীন হয়েছে । 'ছিতায়ত, দেশে গ্রণতন্ত স্থাপিত হয়েছে । তৃতাঁয়ত, সে 
গণতণ্ নিছক পুরোনো বুজৌঁয়া গণতন্ত্র নয়, তা জনগণতন্্র বা নয়াগণতশ্মেরই 
মতো আতি গুরুত্বপূর্ণ সন্ভাবনাপূর্ণ ব্যাপার (1)198080 ৬100 86৪16 
01181186$ (0৬/82149 $০0০18115 ৫91109910% )। চতুর্থত, তার মধ্যে যেমন 


বৃজেয়াতদ্ঘও আছে, আবার বুজোয়াতশ্মের বিরদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিরোধী শান্তও 


৩২৩ 


আছে, বার আনিবার্য এঁতিহাঁসিক পাঁরণাম হলো সমাজতশ্ম । এতোগুলো এরীতহাসিক 
শান্ত ধাপের পর ধাপ এবং কোথাও কোথাও একম্লে জাঁড়য়ে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে 
সাক্রয়ভাবে দেখা 'দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ বরোধী মানত আন্দোলনের মধ্যে-যার নেতৃত্ব 
করেছেন মহাত্মা গাম্ধী। 

নেতৃত্বের কৃতিত্বটাই সগ্রভাবে গাম্ধীজণীকে দেবার কোন আবশ্যকতা নেই এবং সে 
দাবি কারও করা উচিত নয়--গাম্ধীজীও নিশ্চয়ই তা করতেন না। কংগ্রেসের মধ্যেও 
গাম্থজী ছাড়া আরও শীন্তমান নেতা ছিলেন, তাঁরা সকলে হুবহু গাম্ধীবার্দী নন । 
অনেকে আবার গাম্ধীবিরোধখও বটে ॥ সুভাষচন্দ্র,* পাণ্ডত নেহর:) এ'দেরও হুবহ, 
গাম্ধীনেতৃত্বের অনুচর বলা যায় না। যদিও কমবেশী এ'রাও গাম্ধীজীকে মেনে 
চলতেন এবং তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করতেন। কংগ্রেসের বাইরেও ছোট-বড় অনেক 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতাদের সংগঠন ও শান্ত সাক্রয় ছিল, তাঁদের দান ও স্হানও 
আছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এবং কোন কোন সংগঠন গাম্ধীজীর সম্পর্ণ 
[বরোধী ছিল, গাম্ধীজীর মত ও পথ ও নেতৃত্বের বির-ষ্ধে তাঁরা চিরকাল লড়াই করে 
এসেছেন। তা সত্বেও ফলাফল ও কার্ধকারতা 'দয়ে যাঁদ সমগ্র ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের 'হসেবনিকেশ করা যায়, তবে গাম্ধাীজীর স্হান সবার চেয়ে উধে। বড় 
ব্যাপক ও সুদরপ্রসারী। তাছাড়া গাম্ধজীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম 
থেকে এইসব গাম্ধী বিরোধীরা কখনোই আলাদা বা ছিন্ন হতে পারেন 'ন বরং প্রবল 
বাধা সত্বেও জাতীয় সংগ্রামের সংগ্রাম ক্ষেত্রে বারে বারেই তাদের 'মীলত হতে 
হয়েছে এবং সাম্মীলত সংগ্রাম চালাতে হয়েছে । যেখানে সেই সাম্মলিত সংগ্রাম ক্ষেত্রে 
কোনও পার্টি যোগ দিতে পারে নি, সেখানে তারা ভারতের জনতার কাছে 'নান্দত 
হয়েছে, এমন 'কি বিশ্বাসঘাতক রূপেও 'নাম্দিত হয়েছে । 

কংগ্রেসকেই যাঁদ সাঁম্মীলত বিপ্লবীমোচ্ঠা বলে স্বীকার করে না নেওয়া হয়, যাঁদ 
কংগ্নেসের বাইরেও সংগ্রামশীল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনোতক দল ও সংগঠন থেকে 
থাকে, তাতেও এই মৌলক বা ফাশ্ডামেন্টেল 'িন্রটার কোন ইতর বিশেষ হয় না। 
একথা ঠিক যে কংগ্রেসের বাইরেও সাম্রজাবাদ 'বিরোধী শান্ত সক্রিয় ছিল, 'কশ্ত 
কংগ্রেস ও কংগ্রেস সংকান্ত প্রধান আন্দোলনটাকে বাদ দিলে তাদের খজে পাওয়। 
মূশাকল 'ছিল। বরং বলা যায় গাম্ধী-নেতৃত্বে ষে প্রবল আন্দোলন হতো, তারই 
আভায় ও প্রভায় এরাও দীপ্তলাভ করতো, অথবা এ-ও বলা যায় তার প্রভা ও 
আভা এতো বেশী ছিল যে এদের আল্লাদা করে, স্পস্ট করে দৃষ্টিগোচর করা যেতো 
না। এই হলো 0820৫10180০) ( গাম্ধী-ইপকের )-এর সম্পূর্ণ ছবি। সাঁহংস- 
আন্দোলনের পক্ষপাতি দলও যে দেশে কম ছিল, তা নয়। তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা 
করেছেন বটে এবং শ্রামকশ্রেণণর রাজনশীতি গড়ে তোলবার চেষ্টাও কমিউীনিস্টরা কম 
করেনান এবং তাদের নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল বটে, 'কিম্তু তারা কেউই কংগ্নেস ও 
গাম্ধনেতৃত্ব উপেক্ষা করে নিজেদের জোরে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারেনান। ফলে 
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তারা কংগ্রেসের মধ্যেই হোক আর কংগ্রেসের বাইরেই হোক, যেখানেই যাক, সেখানেও 
তারা লম্মিলিত গাম্ধীনেতৃত্বের ছায়াকে ত্যাগ করতে পারেন নি। 

তারপর 'বিচার করতে হবে যে কংগ্রেসের নেতা গাম্ধীজী হলেও কংগ্লেস গাম্ধীবাদ 
দিয়ে তৈরী নয়। কংগ্লেস একটি 'বিরাট 'কিল্ভৃতকিমাকার জাটল প্রতিষ্ঠান। তার 
মধ্যে নানা মত, নানা শান্ত অহরহ অন্তদ্থন্ঘ করে চলেছিল; কিন্তু সবার উপরে 
প্রয়োজনের চাপে ও নেতৃত্বের গুণে গাম্ধীজণকে স্ছাপিত করা সম্ভব হয়েছিল। ধনিক, 
বাঁণক, চাষা, মজ;র, নারী-পুরুষ» শিক্ষিত, আঁশিক্ষিত কেরাণণ, মধ্যবিত্ব - বহুলোক, 
বহাশ্রেণী, উপশ্রেণীর মানুষেরা সেখানে সাম্রাজ্যবাদের 'বরৃদ্ধে এসে একান্ত 
হয়েছেন। সবাইকে একান্ত করার সতত্রট জগিয়েছেন গাম্ধীজী। তাদেরকে নিজের 
অসামান্য ক্ষমতা ও শান্তর বলেই ভেঙ্গেচুরে, ঠেলেঠুলে দৃই ঘৃগ ধরে সামনের দিকে 
এগিয়ে 'নয়ে গিয়েছিলেন গাম্ধী। কিন্তু কংগ্রেস এক মত 'দয়ে তৈরী নয়, গাম্ধীবাদ 
'দয়ে তৈরী নয় জেনেই গাম্ধীজী কংগ্রেসের সদস্যও থাকা দরকার মনে করেন 'নি। 
একটা সাধারণ প্রোগ্রাম বা কমন প্রোগ্রাম, কমন-প্র্যাটফর্ম তৈরী করে তার সাহায্যে 
যতটা এগোনা যায়, এই বাস্তব বাম্ধ ও প্রয়োজন বোধেই গাম্ধীজণীকে কংগ্লেসের 
আন-আফাঁসয়েল নেতৃত্ব 'নতে হয়েছে। 

গাম্ধীজগকে যাঁদ মহানকৃষক বা গ্রেট ?পজেপ্ট 'হসেবেও ধরে নিই তাহলেও 
মাক্সীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ বরোধী নয়াগণতাশ্মিক তাৎপর্য গ্রহণ করতে 
বাধে না, অথাৎ তাঁকে শ্রামকশ্রেণণর নেতা হসেবে না দেখতে পেলেও হীতহাসের 
ব্যাখ্যা অশহদ্ধ হয়ে যায় না। কেন? আমরা দেখোছ যে লেনিন, প্ট্যালিন ও মাও- 
সে-তুঙের মতে ট8010181 00650101) 19 63361101911 ৪. 106958106 00690101) । 
স্বয়ং মাক“সের চিঠি 21561 ৪14 ৬০৪৮এর [নিকট লেখা, যার কথা আমরা পৃবেই 
উল্লেখ করেছি, তাতেও মার্কস হীরঙ্গত করেছেন যে 81101081 11061850100, 91 
[1618170-এ প্রশ্নটাও হলো তথাকার চাষীদের জীবনমরণের লড়াই ও তাদেরই মবৃন্তর 
কথা । সাম্রাজ্যবাদের গে উপাঁনবেশ ও আধা-উপনিবেশগ্াীলর প্রধান কাজটাই 
হলো (সেপ্ট্রাল টাস্‌ক ) চাষীদের মনৃন্ত--0683911% 096901917, এই হলো মার্ক সবাদ- 
লোনিনবাদের 'সিম্ধাস্ত। তাই যাঁদ হয় তবে গাম্ধীজী বাদ বিশেষ করে চাষীদেরই 
প্রাতনিধি হয়ে থাকেন, তাতেও ওই সত্যই প:নরায় প্রমাণিত হলো । অর্থাং সাম়াজ্য- 
বাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রবল শান্ত ও প্রধান আধার যে বরাট চাষী-সমাজ, তারই 
প্রাধান্য যদি গাম্ধীজী দিয়ে থাকেন, তবে তো ইতিহাস মাক'সীয় মতান:যায়ীও 
সাত্যকার যোগ্য ব্যান্ত হিসেবে গাম্ধীজীকে বেছে নিয়োছল। তাছাড়া অপারগ্রহবাদী 
গাম্ধী ধনী চাষীদের নেতাও ছিলেন না'। তাঁর মধ্যে হরিজনটাই মূর্তিমান, তাঁর 
মধ্যে দরিদ্রুতম লোকের ডাকটাই সবার আগে অগ্রগণ্য, তাঁর মধ্যে বিতৃহটীন শ্রমিক- 
শ্রেণীর ডাক না শোনা বধিরতা প্রমাণ করে মান্ন। কুঁটিরশিঙ্গ ও চাষ নিভ'র সভ্যতার 
শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্র। নারণজাগরণ, হরিজন, তাঁর মধ্যে 010 (১5 1891- 
এর কথাটাই প্রবল। সে-হসেবে তান চরমতম কাঁমউনিস্টদের চেয়েও বেশশ 
কমিউীনন্ট । অর্থাৎ 'বিত্তহীনদের মধ্যেও যারা বিতহীন, কপর্দকহীীন, তাদেরই 
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কথাটাই তাঁর সারাজীবনের বারো আনা কথা । যাক, অতদর না যেতে চাইলেও 
আমাদের স্বভাবের কার্পণ্য যাঁদ মহংকে মহৎ বলে স্বীকার করতে রাজ না-ও হয়, যাঁদ 
তাঁকে হীতহাদের দিক থেকে চাষাঁদেরই প্রাতিনাধ বলে ধরা হয়, তব: মারসবাদ- 
লেনিনবাদের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর এীতহাসিক নেতৃত্বে কোন কলঙ্ক লাগে না। তা 
বিশহ্ধে মার সবাদ-লেনিনবাদ সম্মত ব্যাপার হয়। অর্থাৎ সাম্রাজাবাদ বরোধা 
সম্মিলিত মোচরি নেতা ও নয়াগণতন্দ্েরই একজন বাহক 'হসেবে গাম্ধীজশকে 'নার্দষ্ট 
করলে মাকসবাদ থেকে বিচ্যাত হতে হয় না। এবং গাম্ধীজী যাঁদ অজ্জানতাবশতঃও 
এত সব কাণ্ড করে থাকেন, তবুও তাতে ক্ষতি হয় না। কারণ মাও-সে-তুঙ যে 
পনজেই বলেছেন, ০ 1081061 5118 9183965. 19810163 01 11701101915 11) 016 
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অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মাও-সে-তুঙ একথাও স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন যে চাষীদের 
পরে ॥ছতীয় শান্ত হলো, চণনের শ্রামকশ্রেণী । শ্রামকেরা সংখ্যার 'দিক থেকে চাষীদের 
তুলনায় নগণ্য হলেও শ্রীমকদের আদর্শ নিয়ে গঠিত ষে কমিউনিস্ট পাটি) তারই 
নেতৃত্বে চীনের চাষীরা এই বিরাট সংগ্রাম করে চলেছে । নেতৃত্বটা আসলে সংখ্যায় 
নয়, তা হলো আদর্শের । অর্থাৎ চাষী, বৃজেয়া আদর্শে ধনতশ্ স্থাপন করতে 
এগোচ্ছে না, মজর নেতৃত্বের আদর্শে নয়া গণতশ্ত স্থাপন করতে এগিয়ে এসেছে। 
চীনের কমিউনিস্ট পা্টও তার শ্রেণণগত সংখ্যা দিয়ে শ্রমক পার্টি বলে দাবি করতে 
পারে না। সেই হিসেবে সোঁট চাষা-পার্টি। বড় জোর জনগণের পার্টি কিন্তু 
মজ.র পার্টি নয়। তবে এঁতিহাসক আদর্শের ও তাৎপধের 'দিক 'দয়ে তাকে 
মার্কসীয় অর্থে মজ:র পার্টি বলাযায়। 

ভারতের ন্যাশনাল-কযয়েশ্চন বা জাতিগত প্রশ্ন বিচার করতে গেলেও কৃষকগ্রধান 
ভারতের বৈপ্লাবিক সমস্যা, সাম্রাজ্যবাদ াবরোধী সংগ্রামের যুগে কষকসমসা বা চাষী 
সমস্যাই বলা যায় । তবে ভারতের অবস্থা হুবহু চগনের মতো ছিল না। এখানে 
ধনতন্ন অনেক বেশণ প্রসারিত হয়েছিল এবং ধনতন্ঘ তার এতিহাসিক ক্ষমতা ফুরিয়ে 
ফেলছিল। ভারতের সমাজতন্ত্রের প্রয়োজন অন্যান্য 'দিক থেকেও ক্রমবর্ধমানভাবে 
অনুভূত হয়ে আসাছল। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কথাটাও 
ভারতে খুব জোরালো হয়ে উঠেছিল । ফলে কংগ্রেসের মধ্যে পণ্ডিত নেহর] প্রভৃতি 
নেতারা ক্রমশই সমাজতদ্ব্ের দাবিটাকে মুখর করে তুলে?ছলেন। 

এখানে পাঁণ্ডত নেহের?র সঙ্গে গাম্ধীজীর সম্পর্কটা বুঝতে চেস্টা করা দরকার । 
নাহলে গাম্ধীনেতৃত্বটাও পাঁরম্কার বোঝা যাবে না। পণ্ডিত নেহেরু ইউরেপৌয় 
সমাজতম্ঘ, বৈজ্ঞানিকতা, যাম্ত্রিকীকরণ ইত্যাদির অক্লান্ত প্রচারক । গাম্ধীঞ্জীর 
গাম্ধীবাদের সঙ্গে তাঁর পদে পদে বিরোধ রয়েছে । এবং এই বিরোধিতা এঁতিহাসিক। 
পণ্ডিত নেহেরুর আত্মজীবনী গাম্ধীবাদেরই সক্ষ7র সমালোচনা । আহংসার প্রপ্ন 
নিয়ে, ধমঁয় পুনরুখানের প্রশ্ন নিয়ে, শ্রেণগসংগ্রাম নিয়ে, সমাজতম্ নিয়ে, 'শিপায়ণ 
( ইণ্ডা্ট্রয়েলাইজেশন ) নিয়ে, সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে, আধুনিক আদর্শ নিয়ে, 
প্রত্যেক বিষয়ে গাম্ধীজীকে যেমন বুঝবার আছে? তেমনি ধরণের মমালোচনা করবার 
এমন সন্দর বই খুব কমই আছে। একাঁদকে দেখতে গেলে নেহেরু ওই প.ন্তকের 
মাধ্যমে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কথাগুলি গাম্ধীজীকে বূঝাতে চেয়েছেন। অপর 'দিকে 
দেখতে গেলে গাম্ধীজীর আতগ্রয়োজনীয় বন্তব্যপমূহকে (এসেনাসিয়াল ম্যাসেজ ) 
আধুনিক যুগের কাছে তান উপস্থাঁপত করতে চাইছেন। যেন প্রাচাকে পাশ্চাত্যের 
1নকট 'িনবেদন করেছেন এবং পাশ্চাতাকে প্রাচ্যের 'নকট পেশছে 'দিয়েছেন। এই 
পুস্তক গাম্ধীজীর উপর কি প্রভাব ফেলোছিল আমরা জান না। গাম্ধীজী এই 
ধরণের কোন আত্মজীবনণ লিখে যান 'নি। তাছাড়া গাম্ধীজী জনতাকে নিয়ে প্রকাশ্যে 
চিন্তা করতেন বটে, কিন্তূ এমন অনেক 'নিগুঢ় 'বিষয় আছে, যা তান একা একা 
সঙ্গোপনেই ভাবতেন । তেমন ধরণের এক 'নিগু় চিন্তা হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে জওহরলালের 
সম্পর্কটা কী হবে, তার নির্ণয় । নেহেরুর সঙ্গে গাম্ধীজীর অন্তরের মিল প্রগাঢ় ও 
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অসম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দিয়ে গঠিত। কিন্তু নেহের-বাদের সঙ্গে গাম্ধধবাদের 
বিরোধ ছিল; যা কখনও গুরুতর নংকটের রুপ গ্রহণ না করলেও, সংকট সৃষ্টি করতো, 
বিশেষ করে নেহেরুর মনে । নেহের: ধর্ম সম্বন্ধে কঠিন সমালোচক, ঈশ্বর সম্বন্ধে 
উদাসীন ও অজ্ঞতাবাদী বা (এগনস'টিক ) নেহের- গ্রাম্যসভ্যতার বিরোধ”, শহরকোন্দ্রুক 
আধুনিক যম্ঘসভ্যতার 'তিনি পক্ষপাতী, নেহের: 'বিজ্ঞানভস্ত, জীবনকে ভোগ করবার 
পক্ষপাতাঁ, (তান ত্যাগধমণ্ নন | নেহের? ইতিহাসের 'দিক থেকে অনেকটা মাক“সবাদ+, 
নেহের পরিষ্কারভাবে সমাজতাম্ত্রক ইত্যাদ। দেশে যাঁদ গাম্ধীজীর মতো এমন 
অন্ভুত জাঁটল প্রতিভার সূঘ্টি না হতো, তবে নেহের্‌ সম্পূর্ণর?পে কমিউনিস্ট দলে 
ঢুকে যেতেন হয়তো । 'কিম্তু নেহেরু বুঝোঁছলেন ভারতের জনগণের সাঁত্যকার নেতা 
ও সাঁত্যকার আপনার লোক হলেন গাম্ধী। তাই গান্ধীকে বাদ 'দিয়ে 'তান 
কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মিশতে পারেন নি। গাম্ধীর মতো অতো বড় জননেতা সুষ্টি 
না হলে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিও অনেক বড় কিছ কাজ করতে পারতো, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। কিদ্তু গাম্ধীজী জনগণের কাছে সের মতো তেজে দীপ্যমান থাকার 
দরুণ অপরাপর চন্দ্র ও নক্ষন্ত্রা তেমন দৃষ্টগোচর হতেই পারলো না। তাছাড়া, 
তারা নিজেদের ভূলে 'নিজেরাই ম্লান থেকে গেলেন । 

গিল্তু কে এই নেহেরু 2 আমরা আধ্ীনক-ইউরোপ বলতে ঘা বুঝি, নেহেরু 
তারই প্রাতাঁনাধ। আপাত্দ্দ্টতে মনে হবে প্রাচীন ভারতের সাথে বৃঝি আধুনিক 
মভ্যতার একটা যে বিরোধ, গাম্ধীজীর সঙ্গে বুঝি নেহেরুর বিরোধও তাই। এই 
সংকট গাম্ধীর সঙ্গে কীমিউনিজমের সংকটও বলা যায়। গাম্ধীর সঙ্গে কমিউনিস্টদের 
বিরোধটাও কখনো মিটলো না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে নেহেরুর সঙ্গে তাদের 
মিটে গেলো । গ্াম্ধীজীকে নেহরু শেষপর্যন্ত মেনে নিলেন এবং গান্ধীজী 
নেহের্‌কেই তার উত্বরাধকার দিয়ে গেলেন। তবে কি বুঝতে হবে যে নেহেরু 
পশ্চিমী সভ্যতাকে 'ি*বাসঘাতকতা করে গ্রাম্ধীর কাছে হার স্বীকার করলেন। 
ব্যাপারটা অতো সহজ-সরল নয় । আসলে গাশ্ধীজীর মধ্যে গাম্ধীবাদ ছাড়াও একটা 
বরাট শান্তি কাজ করে এসেছে, সে হলো ইতিহাস। এাতহাসিক গাম্ধীর সঙ্গে 
গ্রাতহাসক ধারার পরবতণ অধ্যায়ে আরো একটি এতিহাসিক শীস্তঃ অর্থাৎ পশ্ডিত 
নেহেরুর হাতে ভারতের নেতৃত্ব অপ্পণ করে গেলেন। নেহরু যখন আত্মজীবনী 
গলখেছেন, সেই-নেহের:, সম্পূর্ণ এীতহাসক নন, সেই নেহের্‌ ইউরোপীয় 
এীতহাসিক। যে এতিহাসিক-নেহেরুর হাতে গন্ধীজশ নানা সংশয়ের পরে ভারতের 
নেতৃত্ব ছেড়ে দিলেন, সেই নেহের: তখন আরও পূর্ণতা লাভ করেছেন, অর্থাৎ ইতিহাস 
জ্ঞান তখন তাঁর অনেকটা পর্ণ হয়েছে । অথাৎ ভারতীয় ইতিহাসকেও নেহের: তখন 
শ্রদ্ধার সঙ্গে বঝতে, উপলাখ্ধ করতে শিখেছেন । একথা বুঝতে অসবিধা হয় না ষে 
“আ্মজশীবনগর* নেহেরু ও ধূডসকভারশ অব ইন্ডিয়ার নেহেরু, ঠিক এক নন। 
ভারতীয় কমিউীনষ্ট ও মাকসবাদীর গলদটা 'ছিল বা আজও আছে, কোথায়; এটাও 
ইতিহাসের একপেশে জ্ঞানসূলভ। তারা ইউরোপের ইতিহাসকেই ইতিহাস বলে 
জানেন। ভারতের ইতিহাম, ভারতের শিক্ষাদক্ষাকে কখনো তারা শ্রদ্থা করতে 
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শেখেন নি। তারা আম্তজাতিকতা জিনিসটাকে এমন এক ৪69118০ ( এবগন্রীষ্ট ) 
পধাঁয়ে নিয়ে বৃঝোঁছলেন যে আম্তজীতকতার জাতীয়-রূপ ও এঁতিহযর ধার ও তার 
অব্দানটা তারা বুঝতেই পারেন নি। ফলে তাদের অ।ধুনিকতাবাদ বা মডান“জরম: 
অনোৌতহাসিক এবং একদেশদুস্ট এবং জাতীয়তাবিরোধী । প্রথম জীবনে নেহেরুও 
অনেকটা এই রকমই ইউরোপায়ান 'ছিলেন। গাম্ধীজীর সংস্পর্শে এসে অবধি তাঁর 
জ্ঞান পূর্ণতর হতে থাকে এবং যখন "1ডসকভারণী অব ইশ্ডিয়া' লেখা শেষ করেন, 
তখন তিনি সাত্য সাঁত্য ভারতের 'স্পারিটটা বা শান্তটাকে অনেকটা হদয়ঙ্গম করতে 
পেরেছেন। তাঁর বিশব ইতিহাস জ্ঞান অনেক সমহ্ধ হয়েছে। এই প্রকার নেহেরুর 
হাতে ভারতের ভাগ্য অর্পণ করে যেতে গাম্ধীজীর পক্ষে তাই সভ্ভবপর হয়োছিল। এই 
হলো খুব সংক্ষেপে নেহের্‌র উপর গাম্ধীজীর প্রভাবের মোদ্দা কথা । 

আর গাম্ধীজীর উপর নেহেরুর প্রভাবটাও কম নয়। কেন না বর্তমানের দাঁবিটা, 
বর্তমান সভ্যতার দাবিটা এসেছে নেহেরুর কাছ থেকে । নেহের_ একটা ব্যন্তিমা্ নন, 
নেহের পশ্চিমের প্রতিনিধি, সমাজতন্মের প্রতিনিধি, যন্ত্রসভ্যতার প্রতানাধ । নেহেরু 
কোনও এককশান্ত নন। ভারতের সঙ্গে বিংশশতাঙ্দীতে পৃথিবীর কি সম্পর্ক হবে, 
নতুন ভারত বর্তমান পৃথিবী থেকে কী কী নেবে এবং ভারত পূথিকীকে কা দেবে, 
এসব বিরাট প্রশ্নও এই নেহেরৃ-গাম্ধীর সম্পকেরি মধ্যে অন্তর্নিহত। গাম্ধীজী 
নেহেরকে গ্রহণ করতে পেরোছিলেন বলেই ভারতে কাঁমউীনজমের প্রভাব দূর্বল হয়ে 
পড়ে। গাম্ধীজণ যাঁদ পাঁণ্ডিত নেহেরুকে গ্রহণ না করতে পারতেন, তবে গাম্ধীজণর 
সঙ্গে প্রগাঁতর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতো । এবং কমিউীনণ্টরাই এ দেশে সর্বেসববা হতে 
পারতো । সমাজতন্ত্র ও বিজ্ঞানের মৌলিক, প্রয়োজনীয় বিষয়গঁল গ্রহণ করে 
নেওয়ার ফলে গাম্ধীজণ নেহের্‌কে গ্রহণ করতে পারলেন । একটা যেন বোঝাপড়া 
হয়ে গেলো দুটি বিরাট শান্তর । কাজেই চরমপন্ছার বা এক্সাট্রমজমের স্ছান হলো 
না। এবং ধমম্ধিতা বা ডগমাঁটজ্ম: দৃ-পক্ষ থেকেই অনেকটা ত্যন্ত হলো। ঘয'দ 
গাম্ধীজীর পক্ষে এই ধমন্ধিতা পরিত্যাগ করা সম্ভব না হতো, তবে ভারতের নৈতৃত্ব 
হয়তো রাজাগোপালাচারশ বা প্যাটেলের হাতে যেতো, এবং নেহেরু কাঁমিীনষ্টদের 
হাতে চলে যেতেন । তাতে ফল কি হতো সে কেবল অন:মানসাপেক্ষ মান্র। কিস্ত 
আসলে গাম্ধীজী কখনই ধমম্ধি বা ডগ্মাঁটিক নন। সত্যই যাঁর কাছে ভগবান, তাঁর 
পক্ষে ডগমাটিক বা অগ্ধভন্ত হওয়া সম্ভব নয়। সত্যের উপাসক কখনোই বৈজ্ঞানিক না 
হয়ে পারেন না। বৈজ্ঞানিক গান্ধী, এরীতহাসিক গাদ্ধী ভারতের ইতিহাসকে নামনে 
এগিয়ে দেবার জনা নেহেরুকেই উত্তরাধিকার 'দিয়ে যান। 

এর অর্থ এই নয় যে, গাম্ধীজী তাঁর গোঁড়া ভক্তদের ত্যাগ করলেন, বা গাম্ধাজাী 
পরাজয় মেনে নিলেন । নেহেরুর হাতে নেতৃত্ব দেওয়াতে তাঁর পরার নেই। অথচ 
নেহের্‌কে কেন্দ্র করে ভারতের শ্রমিক ও চাষীরা লমাজতম্র গঠনে লেগে যাবেই এমন 
কোন "স্থির শান্তর যোজনাও ভারতে নেই, অর তা স্থিত নিশ্চয় নয়। গ্রেড বা গাঁত- 
ভঙ্গীটা সেদিকে, তারদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভারতের ধনতম্রবাদীরা ও ভারত- 
শাসনের আমলাতান্নক আঁফলারেরা মিলে নেহেরুকে সামনে রেখে যে- একটা 
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বংরোক্রেটিক শাসন জার করতে পারে না, বা সেই চেক্টা করবে না, এমন কথা বলা 
যায় না । অতএব নেহেরহকে সাদা চেক 'লিখে 'দিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করাও বৃদ্ধমানের 
কাজ বলা চলেনা । এবং তা না হবার পক্ষে অনেক শীস্ত কাজও করছে। প্রথমতঃ 
কাঁমউনিষ্ট-সোঁশিয়েলিষ্ট বাম শত্তিগুলিতো আছেই, তারপরে গাম্ধীবাদী অনেক 
নেতা, যথা 'বিনোবা ভাবে প্রভৃতি শ্তিমান ধারাগুলিও আছে, প্রজাসোশিয়োলষ্টদের 
মধ্যে গাম্ধীবাদী ধারা বর্তমান। তার উপর ভারতীয় রাজনীতিতে জনতা ঘে"বা 
রাজনীতর এীতহ্যও গাম্ধীজী সৃষ্টি করে গেছেন। সে এীতিহ্য সহসা নষ্ট হবার 
নয়। পাথিবীব্যাপদ সমাজতাশ্ত্রক শীল্তগুলও অনেক বলবান হয়েছে, ঘরের পাশে 
চশনের 'বপ্লব ভারতকে বিশেষভাবে প্রভাবত করবে, রাঁশয়ার সাথে যোগাযোগ 
ভারতকে সমাজতল্ঘের পথে যেতে সাহায্য করবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বান্দ্‌ং 
শান্তসম্‌হের যে সম্মিলিত মোচা তা-ও ভারতকে ঠিক পথে থাকতে সাহায্য করছে। 
তারপর মৌ'িলক দিক থেকে দেখতে গেলে একটা মস্ত সত্যকে অবহেলা করলে চলবে না, 
তা হলো আজকের সাম্রাজাবাদী সমাজ থেকে মস্ত হতে হলে চাষীদের যেমন মজর 
নেতৃত্ব স্বীকার করতে হবে, তেমন চাষীপ্রধান উপনিবেশ ও অর্ধউপানবেশগলিকে 
যাঁদ মস্ত থাকতে হয়, তবে তাদের সমাঞ্জতাম্মক 'ব*্বনেতৃত্বের সাথে সহযোগিতা 
করতেই হবে। 

মোট কথা দেশে ও বদেশে ভারতকে সমাজতম্বের পথে এগোবার পক্ষে নানা 
রাজনোৌতক ও অর্থনৌতক শান্ত এবং সাহাষ্য বর্তমান । নেহেরু সেখানে একজন 
ব্যান্তমান্ত্র নন, যার খেয়ালে ভারত সমাজতন্তের পথে যাবে কি যাবে না। অতএব 
আবাদ? কংগ্রেসে গৃহীত সমাজতগ্বের প্রস্তাব নেহরুর খেয়াল নয়, এই প্রস্তাব ভারতীয় 
ইতিহাসের গর্ভ থেকে আঁনবার্য কারণেই জম্ম 'নয়েছে এবং বর্তমান পাঁথবীর 
পরিক্ছিতিতে তা আরও দ্রুতগামী হতে বাধ্য হবে এবং সাহায্য পাবে। 

আমরা পূর্বে বলেছি মাও-সে-তৃঙের তিন নদ্বর 'রপাব্রকের একটা সর্ত 
ভারতের ক্ষেত্রে এখনো পূর্ণ দেখাছ না। 'তনি সেখানে বলেছেন [690115 
110061 1116 10100 01086079101] ০06 56৬6181 15৬01061017915 ০195০১- 
যার নাম দিয়েছেন নয়া গণতন্ত্র, এবং যে অবস্থার মধা দিয়ে প্রত্যেক সন্য স্বাধীন 
উপনিবেশ ও আধা-উপানবেশগুলি সমাজতন্ঘের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য। 
এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে সম্মিলত বিপ্লবী নেতৃত্বের কথা আছে। 'কম্তু আজকের 
ভারতে সেই সাঁম্মীলত নেতৃত্ব কোথায়? আজকের কংগ্রেস প্রাক স্বাধীন ভারতের 
কংগ্লেসের মতো ব্যাপক সম্মিলিত মোর্চা নয়। আজকের কংগ্রেস একটা পাটরই 
মতো চেষ্টা ও ছাব। ' কংগ্রেস থেকে সোশিয়েলিস্ট ও প্রজাসমাজতান্তিক আরো 
ধবাশন্ট নেতা সরে গেছেন। গওাঁদকে কংগ্রেস, কাঁমউনিষ্ট, সোশিয়েলিষ্ট, 
প্রজাসোশিয়োলন্ট আরও কত ি পার্টি মাথা ঠোকাঠুক করে মরছেন। কাজেই 
এখানে, এই অধ্যায়ে মাও-সে-তুঙের সম্মিলত 'বিপ্লবশ শান্তগ্ীলর একনায়কত্তের 
সর্তটা পূর্ণ হয় নি এবং হয় নি বলেই ভারত দূ় পদে এবং দ্রুত পদে এাঁগয়ে যেতে 
পারছে না। ভারতণয় জনতার প্‌নজগিরণ দেখা দিচ্ছে না । আজ নাকস: লোনন, 
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মাও-সে-তুঙের ধারা থেকেই আমরা বৃঝতে পারি যে এ দেশে সম্মিলিত বিপ্লবী নেতৃত্ব 
সুষ্টি করা প্রয়োজন, সম্মিলিত সরকার হওয়া দরকার এবং কমনপ্রোগ্রাম নিয়ে সমগ্র 
জনতার কাছে সম্মখখন হওয়া ও তাদের সমবেত উৎসাহ ও উদ্দীপনা স্‌ষ্টি করা 
দরকার, দেশে সমাজতম্ত্র গঠন করার জন্য। যদি এটা সন্তব হয়, তবে ভারতে 
সমাজতন্ত্র গঠন চীনদেশের চেয়ে কম দ্রুত গাঁততে হবার কথা নয়। বরং সারা বিশ্বের 
অন্যান্য স্গবিধা ভারত যতটা সহজে কাজে লাগাতে পারবে, অন্য কেউ তা পারবে না। 
কারণ ভারতের শান্তিপূর্ণ আহংস 'বপ্লব পৃথকীতে ভারতকে এক মহান সম্মান 
দয়েছে। যে সম্মান অন্য কেউ পাবে না। শাস্তর ভারত পৃথিবীকে শান্তর দিক 
থেকে নতুন কিছ; 'দিতে পারে । পৃথিবী আজ শাল্তই চায় এবং এই শাস্তর বাণ, 
সহ-মআস্তত্বের বাণীই ভারত এতকাল ধরে সৃষ্টি করেছে । 


গাদাঁটকা 
* [বিশেষ দুষ্টব্য ঃ 


জেলে বসে খন আম এই লেখাটা তৈরী বার তারপর আজ ্রিশ বছর কেটে গেছে । আজ ধখন 
এটা ছাপাবার জনা প্রেসে পাঠাচ্ছি, তখন কিছ কিছ? অংশ সংশোধন, পাঁরিবর্তন ও পাঁরবর্ধন করার 
প্রয়োজন নিশ্চয়ই উপাশ্থিত। তবে আলোচ্য বিষয়ের মুল কথাগ্ঠীলর তেমন কোন পাঁরবর্তন না করলেও 
চলে। কিন্তু “গাম্ধণ ও ই তৃহাস” অধ্যায়াটিতে বা আম সৌদন 1লখোঁছলাম, তার অনেক ছুই, এই 
ব্রিশ বছরের আঁভজ্ঞতায়, পাঁরবর্তন করা দরকার । “ইতিহাস” যেখানে আসে, সেখানে বহুমান হীতহাসের 
গাঁতপথে সৌঁদন বা বুঝেছি ও দেখোছি, আজকে তার অনেক কিছুর তাৎপর্য পালটে গেছে। তবু এই 
অধ্যায়াট যেমন ,লখেছিলাম, তেমানই ছাপতে 'দাচ্ছ, কেননা আমার সৌদনকার ধারণাগাঁল যা ছিল তা 
আজও বেশণীর ভাগ বামপচ্ছণ রাজনোতিবদের ধারণা । তৎকালীন 19%০1 01 100075121101118 01119 
০০70০০15105 দুঃখের বিষর. আজও সেই স্তরেই আছে। অথচ দেশ ও পুথিবশর রাজনৈতিক, 
অথ'নোতক ও সামাঁজক পারাগ্থাত এই ন্িশ বছরে কতই লা বদলে গেছে! 

এই ব্লিশ বছরের বাবধানে, আমার নিজের ধারণার বিস্তার অনেক ঘটেছে এবং আমার বর্তমান ধ্যান- 
ধারণায় ও বিচার অনুযায়ী যাঁদ এই অধায়াটি আবার লিখতে হয়, তবে তা-ও একখানা বইয়ের আকার 
হবে হয়তো । সে চেষ্টা যাঁদ কার, তবে আবার করবো, কিন্তু এখন আন যা 1লখোঁছলাম, ঘা ভেবোহলাম, 
তাই পাইক-পাঠকাদের কাছে রেখে দিলাম। তবে কোন- কোন: বিষয়ে এই অধায়ের বস্তবাগখীনকে 
পারবাতত ও পাঁরবাঁধত করা দরকার, সে সম্বন্ধে কয়েকটা হীঙ্গত করতে চাই । 

৯। দেখাতে চেষ্টা করৌছলাম যে মাক“সবাদখ দলগাঁল (গবিশেষকরে তৎকালীন কাঁমউীনষ্ট পাটি) 
গাঁঞ্ধজীর ভুমিকা ভূল করে বোঝার ফলে ভারতের স্বাধীন সংগ্রামে যে বিরাট ভুমকা পালন করতে 
পারতো, তা তায় পারেন ন। মার্কস, এজেলস:, লেনিন, স্ট॥ালিন ও মাও-সে-তুংদের টিত্তা ও কম'ধারা 
ভারতণয় কামউীনষ্টরা এদেশে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা বোঝেন নি। 

২। কাঁমউানষ্টরা ভূল বুঝে ভুল পথ নিলেও, ভারতের হীতিহাপ বধ হয়ে থাকে 'ন, দেখ গ্বাধীনও 
হয়, যাঁদও দেশ বিভন্তও হয়ে যায়। প্রধানত গান্ধী-নেতৃত্বেই যা ঘটার ঘটেছে, এবং যা ঘটেছে তাতে 
মার্বসবাদ-লে'ননবাদের িহ বির্দ্ধতা প্রমাণিত হয়ন। ম|/ক্স:, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-সে-তুতরা 
হীতিহাসের গাঁতপথের যে দিশারগ দিয়েছিলেন ও দেখোছলেন হুহবহ? সেভাবে না ঘটলেও, মোটামুটি 
সেভাবেই ঘটনা ঘটেছে--ভারতগর কাঁমউীনষ্উদের বাধা ও বিরোধতা সত্বেও । 

৩। বিশ্বাবপ্রবের িস্ফোরণকেন্দ্র বা এীপসেন্টার কেমন করে শিক্পপ্রধান মেট্রোপো'লটান দেশগল 
থেকে সরে গিয়ে তা রাশয়ার মতো পিছিয়ে পড়া দেশে, এশয়ার চন দেশে, ভারতবর্ষে - চাষীপ্রধান 
দেশগঁলতে চলে এলো, তার মারসীয় হযান্ত এই অধ্যায়ে দেখান হয়েছে। তাহলে কি বুঝতে হবে 
যে কাঁমউানস্টর। যাঁদ বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ না করেন তবে বিপ্লব হবেই নাঃ দেখা গেলো বিপ্লব হলো. 


৩৩৯ 


হয়তো অসপ্প্র-প বিপ্রবই হলো, অনাদের নেতৃত্বে। তবে কি কাঁমউীনষ্টপাঁটি--ভারতের বৈপ্লাঁবক 
খবকাশে অবান্তর বা 17615211 হয়ে গেলো? আর গজ্ধীজশই কি কাঁমউাঁনষীদের কাজটা করে 
ফেললেন? এখানে গুচুর গবেষণার ক্ষেত্র আছে। বলাবাহুল্য গাম্ধণ নিশ্চয়ই মার্কসবাদী ছয়ে গেলেন 
না_ ইতিহাসের মাকসবাদ" 'বিচারধারায় । তবে কিহলো? বিছু হলো আবার কিছ হলো না। 

৪। এঁদকে স্বাধীন ভারত যে বিশবপাাঙ্থাততে এসে পড়লো, তার পরিপ্রোক্ষতটা সম্পূর্ণ পালটে 
গেছে। পশথবীর সব দেশগ্াীলই এখন পরস্পরের কেবল কাছাকাছি এসে গেছে শুধু তাই নয়, দেশ 
ও সমাজগুঁল যেন ওতপ্রোতভাবে জাঁড়য়ে গেছে, বিশেষ করে অর্থনোতক ব্যবন্ছাটা যেমন একটা 
জগ।িচাঁড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়য়েছে, কোনো দেশ আর তার আলাদা আস্তিত্ব,পারুকার দেখতে পাচ্ছে না। 
এই ব্যাপারটি অবশ্য মার্সৈর আমল থেকেই শুরু হয়োছল, 'িন্ভু আজকের যে পাঁরণত চিন্নটা দোখ 
ত।তে জাতশয়তাহাদ ইত্যাঁদ খণ্ডচেতনার ক্গে্র ক্রমশ অস্পন্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ দেশগ্াীল.. সে উন্বতই 
হোক আর উন্নরনশশলই হোক বা অনক্ষতই হোক-_সবাই মিলে যে এক হতে পারছে তা-ও নয়, এদের 
মধ্যে অর্তাছ্বন্দৰ নানাভাবে নানা ছোটবড় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে। যাঁদও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছে না-_ 
প্রচলিত অর্থে, 'িল্তু সারা পাথিবণ ব্যাপী যেন একটা অশুহশীন সংকট, অশাাম্ত ও ছোট বড় যুদ্ধ 
লেগেই আছে। ফলে সব দেশ আজ হয়তো : স্বাধীন" কিন্তু সব দেশেরই স্বাধীনতাও যেন বিপন্ন । 
ফলে আমরা যেন একটা চিরস্তন, যুদ্ধ ষগে এসে পড়েছি । এই যুদ্ধ ও শাস্তর বাপারে মাকসবাদণ 
শবধ্বাবপ্লবী কার্ক্রম যেন আর অগ্রসর হতে পারছে না। এক্ষঘ্রে মাকস-বাদ ও গাম্ধীবাদের ভাবিষ)ং 
কোনো ভূমিকা আছে কিনা সে প্রশ্ন আজ খুবই প্রার্সাঙ্গক। না, উভয়েই অপ্রাসাঁঙ্গক ও অবাস্তর বা 
171619591) হয়ে গেলো 2 তবে আর পথ রইলো কোথায় ১ মান্য এখন কোন পথে অগ্রসর হবে ? 


&। তবে সভ্যতার ভাঁবষাং কি? ভারত বাপথিবীর মানষের কি কোনই ভবিষাং নেই ঃ 
ঝাঁবর ভাষার, “ভাঙ্গা বিশ্বে পড়ে আছে নানা বি*বাসের ভগ্রন্তুপ"--এ রকম মনে হলে মানৃষকে হতাশ 
হয়ে পড়লে চলবে না, মানুষের উপর বিশ্বাস হারালে চনবে না। স্বাধধনতা, গণতল্ম, সমাজতল্ম ইত্যা'দ 
যেসব মতবাদ ও ভাবাদশ মানুষকে গত তিনশত বছর ধরে উদ্দীপ্ত করেছে, সেই সব ভাবধারাই সামা 
কার্ক্ষেরে পদে পদে অনুভূত হুচ্ছে-_এসব ভাবধারারই পাঁরবধন দরকার । ৬/119115 ৫০৪ 970 1101 
15 11%108 111 111058 2681 109091098195-এর বিচারের ময় এসেছে । সভাতার মডেল সম্বন্ধেও 
পুনাবিচারের প্রয়োজন অন্ভুত হুচ্ছে। একে অস্বীকার করা মানে সত্য ও বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করা। 
গোঁ ধরে কোন ডগ-মাকে ধরে থাকলে চলছে না । মাক'সবাদ-লোনিনবাদের সাহায্যে ষেসব দেশে 'সমাজতল্ম 
ঠাতাচ্িত, তাদের [ভিতরেও গত 'প্রিশবছরে কত রকমের অস্তদ্বন্দৰ আমরা দেখছি, এবং মনে হচ্ছে যেন 
মার্কসবাদ আর কোন আলো দেখাতে পারছে না-_79 17019 & ৪010০ 19 8001017 হয়ে দাঁড়াচ্ছে যেন। 
ফলে মার্কসবাদ, লোঁননবাদ, মাও-সে-তুং-এর চিন্তা ও গান্ধীব।দ সব কিছুরই পুনবচারের দরকার হয়ে 
পড়েছে । অবরুদ্ধ প্রায় বিপ্লবের ধারা আবার কোন: পথে মুক্ত হবে? মানুষের বুকে আবার বি*বাস 
ক করে স:ট্টি হবে। অত্রান্ত সত্য বলে যাঁদ কিছুকেই মনে না হয় তবে 'সত্য' বলে ক কন্ছ_ নেই 
যাঁদ সত্যই না থাকে, তবে আমরা দাড়য়ে আঁছ কিসের উপর, চলবো কোন শান্ততে ও বিশ্বাসে ? 

সদ্য স্বাধীন দেশগ্লি সমাজতল্দ্রের পথে অগ্রসর ছচ্ছে বলে ষে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়োছিল, তা আজ 
আর রাখা যাচ্ছে না। উন্নাত বা উন্নয়নের জন্য যে ভোগবাদী মডেল আজ তারা দাঁড় কারয়েছে ভাতে 
আঙ্জ তাদের আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে [বপরতগামণই করে ছাড়ছে। ইওরোপ, আমোরকার শ্রামকশ্রেণণ 
আজ আর বিপ্লবের 'দিকে যাচ্ছে না। বরং নয়া সাম্রাজ/বাদের সাথে এরকম সৃসম্পক স্থাপন বরে নিজেদের 
সীবধা আদার করে নিয়ে সন্তুষ্ট আছে। বহুজাতিক বা মান্ট-ন্যাশনাল রাক্ষুসে অর্থনোতক সংস্থা- 
গুলির সঙ্গে পিছিয়ে পড়া দেশগুল বাধ্য হয়ে যেন গাঁটছড়া বাঁধতে ব্যস্ত । ভারতেও গান্ধীর পথ আজ 
আর কেউ অনুসরণ করতে নেই। তাহলে আমা ঝাঁচছি কোথার ? কিছু না বঝেসুঝে অন্ধের মতো 
কেবল চললে, এমন কি দৌড়ালেও কি চলবে 2? আমাদের 'কি আজ কোনে। গন্তবান্থান আছে, গম্তব্য 
স্থান নেই অথচ চলতেই 'হবে-_-এ কেমন করে চল। যাবে 2 

যাঁদ আমাকে ব৷ কাউকে “গাম্ধণ ও হাতিহাস” সম্বম্ধে অধ্যায়াট পুনাঁলাখত করতে হয়, এবং কাইকে 
না কাউকে তা করতেই হবে-তবে মার্কসবাদকেও যেমন, তেমাঁন গাম্থধীবাদকেও পুনম:ল্যায়ণ 
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করতে হবে। গত তিনশত বছর ধরে মানুষ যেসব চিন্তাধারা বা ভাবাদর্শ নিয়ে লড়ছে তাদের কাছ থেকেই 
যাঁদ সব কিছু উত্তর না পাওয়া যার, তবে হীতিহাসের গোড়া থেকে ষে সব যুগপুরুষদের বাণী এখনও 
শোনা বায়, সৌদকে কর্ণপাত করতে হবে হয়তো । হাজার ছাজার বছরের ওপার থেকে মানুষের ব শ্রা- 
পথের যেসব ক্ষটণপদধবান আমরা শুনতে পাই এবং যা আজ আমাদের 79০10] 16777015-তে অনশুলাঁন 
হয়ে আছে। সেসব কথারও বিচার করতে হবে । আমরা, যারা প্রগাঁতবাদশী, তারা যাঁ+ তা উপেক্ষা কার, 
অথচ আমাদের *আধুঁনক' সব মতবাদ দিয়েও ক্রমবর্ধমান প্রশ্নগীলর কোন জবাব লা দতে পাঁর, তবে 
নানা ধরণের সনাতন? বা [011081161)081157) এসে একটা 'বিরাট প্রাতীঞয়া বা প্রাত বিপ্লবের পারাস্থিতি 
সংণ্টি হতেই আমরা সাহাধা করবো । একটা সামীগ্রক 'সংহাবলোকনের বা (0181 95509517701 করার 
দন এসেছে । যাঁদ সে-ভাবে মোহমনন্ত ও বৈজ্ঞাঁনক দা্টভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হই তবে প্রবীণ ও নধীন 
সকল টিন্তানায়ক ও পাঁথকৃতদের আমরা এখনও অনেক কাজে লাগাতে প্মরবো, এবং বর্তমান নৈরাশ্যবাদণ 
বাতাব্রণ দুর হবে। নেই নেই, কিছু নেই-সব গেলো-সবই বুথা--এমন ধরণের মনোভাব থেকে মবান্ত 
পাবো। কিন্তু তার জন্য চাই সাহস, নৌতিক সাহম এবং অঞ্ধ সংস্কার থেকে মস্ত হবার প্রাতজ্ঞা। 
রবীল্দ্রনাথেয় কাঁবতার একটি অংশ দিয়েই ।এই প্রসঙ্গ আপাতত শেষ কাঁর...... 


অচগলের অমৃত বাঁরষে 
চ্টলতার নীচে 
বিশবলীীলা তো দৌখ কেবলই গে 
নেই নেই করে আছে। 
[ভং ফে'দে যারা তুলছে দেয়াল 
তারা বিধাতার মানে না খেয়াল 
তারা জাঁনল না অনস্তকাল 
আঁচরকালেরই মেলা । 
[বজয় তোরণ গাঁথে তাঠা যত 
আপনার ভারে ভেঙ্গে পড়ে তত 
খেলা করে বালকের মত 
লয়ে তার ভাঙা চেঙ্গা। 
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গাক্ষীবাদ 


এখন আমরা শেষ অধ্যায়ে এসে পেছেছি। এখানে দেখতে চেম্টা করবো 
গাম্ধীবাদ বলে কোন 'জীনয আছে কনা এবং থেকে থাকলে তা ক, এবং তার 
ভাবষ্যতই বাকি? এঁতিহাসিক গাম্ধীকে তো আমরা দেখোছ। ইতিহাসের কোন: 
কাজ তিনি করেছেন এবং কেমনভাবে করেছেন, তা আমরা দেখেছি এ-ও আমরা 
বলেছি যে গাম্ধীজী ইতিহাসের সষ্টি হলেও [তানিও ইতিহাসের উপর দাগ রেখে 
গেছেন অথাৎ ইীতিহাস সম্টিও করে গেছেন। ইতিহাসে যাঁদ কিছ নতুন ও বিশেষ 
কোন নয়া জানিস দিয়ে থাকেন, তবেই বলবো গাম্ধীবাদ বলে একটা 'জানষ আছে। 


গাম্ধীজী নিজে অবশ্য গাম্ধীবাদ বলে কিছু আছে তা স্বীকার করেন নি। এবং 
যারা গাম্ধীবাদ বলে তাঁর মতামতগুলিকে তাঁর জর্শীবত কালেই একটা সাম্প্রদায়িক 
গোঁড়া দল বা সেক হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছেন, গান্ধী তাদের সম্বম্ধে 
শাকত হয়েছেন। 'তাঁন বলতে চেয়েছেন যে গাম্ধীবাদ বলে কোন মতবাদ হয় না, 
[তান নতুন কোন কথা বলেন নি, তাঁর সত্য ও আঁহংসার কথা তিন ভারতের অতীত 
ইীতহাস থেকেই নিয়েছেন, যে সত্য ও আঁহংসা এতকাল ব্যান্ত জীবনেই সীমাবদ্ধ 
ছিল, তা তিনি জাতীয় জীবনে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন মান্র। গাম্ধীসেবাসঞ্ঘ 
থেকে গাম্ধী নামটা তান কেটে দিতে বলেছেন এবং যাতে কোন নতুন গোষ্ঠদ বা 
সম্প্রদায় তাঁকে একটা সম্প্রদায়ে বা সেকটে আবদ্ধ করে না ফেলে সেই ভয় তাঁর 
ভয়ানক 'ছিল। গাম্ধীসেবাসঞ্ঘ ভেঙ্গে দেবার সময় তিনি বলেছেন, “*[11916 15 00 
8001) [11100 8১ 08910010150) 900 ] ৫০100 ৬90 (0 152৬৩ 200% 56০ ৪001 
106. ] ৫0101 012171 00 17259 01181098060 2109 09৬ 7011001016০: ৫০০106. 
[119৬6 109 ০%/0 59১ 1০ 97919 -+11)6 66017781 00615 0 ০ 09115 1116 2100 
0:0015005. 11196 0011)10179 [ 1396 1011060 8100 (116 00110171580105 [118৬6 
8171৬50 8% 816 1806 ঠা)21,. [112৬০ 10001)106 106৬ (0 05801. 019 ৮/9110. 
পু০0) 200 0010-৬1016)96 81০ 89 010 95 0116 108115. 4১11 1 119৬5 ৫006 13 
€0 0৮ 0116 27061110601 11) ০০6) 010 85 2.5 & 5০915 23 [ ০80 ৫০. [া) 
৫০018 5০ হু 119৬5 501009111)93 61160 8110 19811) 09 109 61107571166 9100 
105 [10015005 108৬5 00005 ৮৪০০06 0০106 50 20899 5:01961110061015 1) 0119 
[0500০6০1090 8100 100-$10151106, 739 17901006 [ 17856 0591) 0001)001 
9৪006 10010-1015706, 4১9 5 18210 71971 ০0০০0811015 591৫) এ ৪5 7০01 
99 10001) ৪ ৬০919 ০ 2/17156. 29 17100) 2100 1 006 06 15666110106 
079 012০5 810৫ 0106 1011361 10. (116 56০0130, 1701) ঢু 83 08108016 ০? 
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98011901118 1001-৬10161008 01 0156 58100 ০1 11001), 110 09011 9183 10 (109 
০০90156 01 70) 1019016 ০1 1101 01181 [0150০9৬6160 2077-৬10161109 

(12911187-- 1936, 2809১ 0006৫ [070 “14170 01119109609 091)011- 
0. 999৮+1৪০১ 0886 51 ) 

সত্যিকার বৈজ্ঞানকের অন.সাদ্ধংসা প্রকাশ পেয়েছে গাম্ধজগর লেখাতে। 
কোথাও সেকটোরয়ানিজম- বা ডগমাটিজম--এর (59181197151) ০01 0০087081157) ) 
ঠই নেই তাতে। এবং 'তাঁন নিজে যা আ'বদ্কার করেছেন, প্রত্যয় করেছেন, তাকে 
আবনম্বর ও শেষ সত্য বলে জাহর করতে তান কোন চাপ সষ্ট করেন ন এবং যা 
1কছ করেছেন তান, তার সঙ্গে নিজের নামটা জংড়ে 'দিয়ে নিজেকে বড় করার কোন 
লোভ ও চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায় 'ন। সেকটেরিয়ানজম: ও ডগ্‌্মা যাতে তাঁর 
নাম 'ঘিরে তৈরী না হয়, সেজন্য তিনি বারে বারে হ+শিয়ার করে গেছেন। 'তিনি 
বলেছেন, “]11616 15 11)6 0210861 01 9০001 98161) (0811011969৪ ৯৪061) ) 
09(6110196116 11700 & 56০0. ড/110706৬০] (1016 15 2179 019100105 9০) 111 
আয (0 :70/ %/101085 10 ০06 [17018 2110 11911190) 8100 51621 0% 
(11617. 45 8, 17180061016 901১ 1709 1101785 5110010 02 01612181650 ৬101) 
109 ০০৫১. 18 [179০ ৫0175 11] 6110016) 1700 ৬1190 [5810 210৫ 
₹/101611., 

(72111910--5-1.37.--19178011009, 091001)1, ৬০1, [৬১ 08৮০--186 ) 

জগতে প্রত্যেক প্রাতভাকেই এ ভাবে তাঁদের নামের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে তাঁদের 
1শষ্যরা যে একটা সম্প্রদায়ে পারণত হয়ে যায়, সে ইতিহাস গাম্ধীজীর জানা ছিল 
এবং 'তিনি দেখেছেন এই নামকীর্তন শেষপর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যুষ্ধাবিগ্রহের পস্ত 
কারণ হয়েছে বারে বারে এবং নেতা যা বলেছেন, এবং শিক্ষা 'দিয়ে গেছেন নিজের 
জীবনে এবং নিজের কালে, তাকে সর্বকালের সত্য, সর্বকালের জ্ঞান হিসেবে তাঁদের 
অন:চরেরা কত না হল্লাই করে থাকেন। গাম্ধীজী তাই গাম্ধীবাদ সম্বন্ধে এমনি ভয় 
পেতেন। তান বলেছেন, “1 08110101517 13 80001061 02170 101 56010119- 
17015100১10 0655160 10 ০6 ৫6517056৫, 11 ] ৮০76 (0 1000%/) 81061 10) 
06811)১ 0181 %1)91 ] 50০0৫ 01 1780 0686108178660 17700 56019112171570-] 
910010 ৮০৪ ৫961)10 19911160.. 1.6 0০0 0200 39 01181 1)6 19 & 10110%/61 ০0 
08001710081 15119৬/ 960061069, 165110% 101181119) 61101 56610015. 

( 79110917, 3. 2. 40) 

একেবল গাম্ধীজীীর 'বনয় নয়। অনেকে মনে করতে পারেন যে গাম্ধাজী 
সুভাবসুলভ 'বিনয়ের খাতিরেই এভাবে বলেছেন ষে গাম্ধীবাদী বলে যেন কোন সম্প্রদায় 
নাহয়। সাঁত্যকার বৈজ্ঞানক ও নৈর্বান্তক দ্ণ্টভঙ্গী থেকেই গাম্ধীজী বুঝতে 
পেরেছিলেন যে কি করে এক কালের সত্যের অপব্যবহার পরবতণকালে হয়ে থাকে 
এবং কি করে আবিষ্কতরি নাম করেই তাঁর শিষ্যরা জদ্জাকর কাণ্ড করে থাকেন। 
এবং তা থেকে ইতিহাসের ও মানুষের কত,.ক্ষতি হয়েছে । গাম্ধীজী এই সম্প্রদায় 
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দুষ্ট ভারতবর্ষের হীতহাসে তাঁর নিজের কর্মজীবনেও কম ভোগেন নি। সকল ধর্ম 
ও মকল মতবাদের মধ্যে অস্তার্নীহত সতাটুকু তাদের সম্প্রদায় ও মতবাদের (সেক ও 
ডগরমার ) অচলারতন থেকে বের করতে তাঁকে কতনা বেগ পেতে হয়েছে । এই সম্প্রদায় 
ও অন্ধ মতবাদের 'বরুদ্ধে জগতকে, 'বিশেষকরে ভারতকে হধাসয়ার করে দেওয়া 
গাম্ধীজশীর একাঁট অবশ্য কর্তব্য কাজ। 

ভিক্ষু 'নিম“লানন্দের বড় সখ 'ছিল যে তাঁর আশ্রমে ?তনি একটা কৃষমান্দর স্থাপন, 
করবেন ও গাম্ধীজীর নামে তা উৎসর্গ করবেন। গাদ্ধীজী প্রস্তাব শুনে তা হেসে 
উড়য়ে দেন ও এই অন্ধ মতবাদ ( ডগ্রমা ) ও সম্প্রদায় (সেকটের )-এর কথা স্মরণ 
কাঁরয়ে দেন। ভিক্ষু: 1নর্মলানন্দ এই কাঁহনী নিজেই লিখে গেছেন এইভাবে, “1 


৮95 71 ৫6517০ 10 ৫6010816 & (6111016 ০01 %011911108, (0 08101)1)1. 901 
1101) ] 0:080115৫ 01)6 5010)50/ (0 08101)1)1. 27 7189 1941) 116 0115. 
০ 1900817108 200 (17610 95900170106 ৪ 96110119 (0186১ 58109 45০5১ (175 
50855811010 19 £০9০৫১ ০1] 151) (0 0০ (119 9101) ৪11 20০00 11)0517010175. 
০০ 966 [118৬9 0501) ঠ51)01175 211 1166 25910751 811 100 01 51091501010175 
৮/1)191) 1195 ০০01719060 0701 90০01918170 161161017) 9100 19011160 1 ৫০৮1) 
(০016 01559101561. ০০1 00110106 2. (61001 11) [119 4৯9117211) 2100 
09010991106 10100 1006 ৬111 11) 0715 09019601016 90901016 10011010106 
11705 01 5001501610105 2521175 11101) ১০৪ %/111 101 0০ 2015 1০ 28111. 
9০ 10506980 01 01698101116 0109 8007006 (176 01616171 095069 9170 01905 
১০] ৬1111) ০৬০0 ৮101001 ০001 10921011616, 019209 2 080018] 0880৫, [ 
09 17101 %2100 2109 501) 01)1176 ০ ০০ 0006. 73011 ৮00) 096116৬০ 11 ৬1181 
[116৫ 101) ] ০০1৫ 5188951109 ০ 1115. 4৯110 2, [01806 101 01221 
10 90111 /৯9111810 200 [18170100170 10 01095/61 (1993, [11106 95০1 0179 
10556090155 01 08565 ০1 15118101039 ০0 ৬1516 ১০] 01806 ৪00 [98 (1801০. 
96 51)0৬615 ০01 110%/615 0011) 06 (655 ০01) (16 1712961 £1:011)0 2170 
(৮1611 15055171078 2100 101585911 ০৫001 %11)610 9০০ 99561107015 01156 111 
016916 ৪ 719191 20109191616 601 09৬০0101) % 
(0115 15 7321001...0955 34) 
গাম্ধীজীর দষ্টিভঙ্গী এমনি সজাগ ও সতর্ক ছিল। আজ তাঁর নাম ধরে তাঁর 
কথাকেই শেষ কথা বলে চালাতে গান্ধীবাদীর অভাব নেই ॥ কিন্তু গাম্ধীজী কখনো 
তাঁর কথাকে চূড়ান্ত বলেন নি। জীবনভর সত্য সম্ধানের পথে 'তানি সত্য থেকে 
সত্যতে পেছাতেন, কোন এককালের কথা আঁকড়ে পড়ে থাকতেন না। কোন 
একাঁদন তান কোনও কথা বলেছেন বলেই 'তাঁন তাই জীবনভর প্রমাণ করতে বলে 
যান নি। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মতো তাঁর মন ছিল সদাই জিজ্ঞাস, সদাই তর্ক এবং 
নতুনকে গ্রহণ করবার মত সাহস, পুরাতনকে বর্জন করবার মত সাহসিকতা, বাঁদ তা 
তাঁর কাছে কালে অসত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে । 'তাঁন বলেছেন, “৮০০১1 5৪) (19 
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ঢু 1955 0190860 20 ৬16১ 0191 [389 ০85 90105011116 0109160 7012. 
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(1009 118৬০ ০011811560১ ] 210 1116 58199) 19 90103 2৫ 09909 815. 
01065150 0% [0152111)6 ০0101010105. 11615 1195 05610 ৪ £180091 ০৬০/- 
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স্থর সত্য, সনাতন সত্য বলে 'িছকে আঁকড়ে থাকতেন না। সময়ের সঙ্গে 
অবস্থার পরিবর্তন তানি লক্ষ্য করতেন এবং অবস্থা অনযায়ধ ব্যবস্থা করতেন। আমর? 
তাঁর দণর্ঘ জীবনসংগ্রামে এই কথার ভুঁরি ভর প্রমাণ পাই ৮ এই সত্য তাঁর ভিতর 
ছল বলেই তান ইতিহাসের ডাক বুঝতে পারতেন এবং হীতিহাসের যোগ্য বাহন হতে 
পেরেছিলেন । গাম্ধীজী ধারে ধারে প্রসারিত হাচ্ছিংলন, এবং তাঁর সম্প্রসারণ (গ্রোথ) 
তাঁর মৃত্যুকাল পর্যস্তও অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সেও শেষ বা বম্ধ হয়ে যায়ান । তান বলেছেন, 
“30 ] 210115৬০7০০ 010 10 10811). 01৩ 15 9৬০1 90105 11 0110 1916 
[91950109 01 1116 0309৫ ০01 1001) 01 0001) 91101. 15 9০90” (18 1)90009, 
৬০1 ৬১ [025০ 86) 

সত্য যাঁর ভগবান, তাঁর কাছে সত্যকে ছাড়া বড় কিছুই নেই। তাই কোন 
বয়সেই তান 'নত্যনতৃন সত্যকে গ্রহণ করতে অক্ষম হন ন। বন্ধ বয়সেও তাঁর চিন্তা 
ও প্রাতভার গিকাশ সমানে কার্যকরণ ছিল। 'তিনি বেচে থাকলে আরোও অনেক 
দুর অগ্রসর হতে পারতেন। "তানি বলেছেনঃ “7০17 &9 ] 6%210100 109991 [ 
৪া। 21091170680 ০৬০1৬110. ০ ০2৪ 25 (০০ 010 ০ £:০0%/ ০১1681019 
1001 [.৮ (5190008১ ৬০1. ৬১ 70886 116) 

[তান বলেছেন যে তাঁকে অনেকবার মত বদলাতে হয়েছে, কিন্তু তার জন্য এটা 
কিন্তু বোঝায় না যে তান অব্যবাস্থত ও অস্হিরচিত্তের লোক ছিলেন। তিনি নিজেই 
'লখেছেন তাঁর শিষ্ামণ্ডলনকে লক্ষ্য করে “77080 0993 10096101951) 01121 1 810. 
110991616 01 00091877090 2 01726 1)92195 01790 1)0950 91০ 11115 0159101- 
52010179 2110 10090 6৬০1 610৬১ 6৬০1) 95 ৪ [150 15 ০৬০1 £০৬10)5) 2 9206 
%০০ 81309 100 £707/ 7717 716, 7 51100141006 ০86 %/1191 1880192129 
200] 2]) 20106) 000] 1151) 01196 5০9: 01520152010 1025 105৬৩ 03 &৪ 
99797100901) 0০৫ 2 ০৬০1: 21০৬105076০. 10918661010 (16161016 2 10% 
10100 19 0011160965991% 9:0101101 (0 [136 17800 01 ৯2081) (022017192৬৪ 
92761) )...1$1595016 6৮610175 ০0 %০01 2961%11199 ৮/ (79 91210021৫ 
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811569 ++ (7421180102১ ৬০1, [৬১ 085 189) 

িষ্য ও অনূচরদের সম্বন্ধে তাই তান বরাবরই হধাসয়ার ছিলেন, পাছে তারা, 
গাম্ধীবাদ বলে এমন একটা জানিস চাল।তে চায় যার মধ্যে বিকাশ (91905) নেই, 
যা একটা বজ্থ অচলায়তন। ১৯৩১ সালেই তান বোধহয় চটে গিয়ে লিখোছলেন, 
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“118৬5 5810 06016 10 07636 08859 0108 2 018178 1)0 01105/513. [6 13 
52)08181) 01 776 (০ ০9. 1079 10110/62, 1615 05 11551 8 5000০190115 
(8311)6 [00100110)21)95. 7300 1 1010%1 (17811709105 7185 0181] 0 06 109 
109110/61” (00108 11)019১ 7.5.31) 

চিরকাল শিষামণ্ডলীর হাতে গুরুদেবের কি দশা হয় তা আমরাজানি ও 
দেখোছ। গাম্ধীজশকে নয়ে এই চেষ্টা তাঁর জশীবতকালেই ঘটেছে । তিনি নিজে 
তা লক্ষ্য করেছেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁর একজন প্রধান শিষ্য, 'তাঁন নিজেই আত্ম- 
জশীবনীতে এক জায়গায় গাম্ধীবাদের উল্লেখ করে 'লখেছেন, “116 ০০118178615 
915 981010560 ০ ০6 015 8106101 10110/67ও 01 016 11910811709) 006 11109 
28050 01590119165 ০01 1119 51681) 0106 10712600175 191016]1 01 0116 16901711)8 
10016 11781) (116 9101116.” (ি61)170-48 010010219)1)55 1088০ 104) 

কিন্তু চিরকালের ই০-০1190%6শ্রা প্রত্যেক মতবাদকে একটা 9০£108, করে 
ছেড়েছে। তারা সূষ্টিশীল উন্নয়ন (ক্রিয়েটিভ ডেভালাপমেণ্ট ) না করতে পেরে মহা 
আঁনন্টের কারণ করে ছেড়েছে । আজও এই দবণলতা থেকে মান:ষ মস্ত হতে পারে 
নি। মানহষের এটা চিরকালের দূর্বলতা । এখানেই সংস্কারাচ্ছন্বতার ( কনসার- 
ভেটিজমের ) উৎস (রুট )। তারা অটল ও শব্দের অনড় অর্থের উপর জোর 'দিয়ে 
এককালের সত্যকে চিরকালের সত্য বলে চালাতে চান। একাঁদক থেকে দেখাকে 
সবাঁদক থেকে দেখা বলে প্রাতপল্ন করতে চান। গ্াম্ধীজী 'নজে তাই বলেছেন, 
*[ 118৮০ 175৬6] 10906 2, 61151) 0? 90191566110, [| 219 & ৬০1৪ ০1 
011) 8110 1 100051 589 ৮118 1 661 2100 11110109869 61618 11011061106 01) 
8196 00630101 ৬/1611001 1655910 1০ ৮1191 [ 109 179৬০ 5910 0০০91৩ ০01) 1 
**৯১৪ 109 %151005 26 0169161 105 ৬155/91007150 910 ০0168161 101) 09119 
09০0০০.৮  (78111910. 28. 9. 34) 

তাই বলে গাম্ধীজীকে চণ্চলমাতি £10116 27176 লোক বলা যায় না। একথা 
আঁত স্পন্ট তাঁর জীবনভর সাধনার মধ্যে একটা সতত্র রয়েছে, সেগ্াল 'বাক্ষপ্ত চেষ্টামান্ 
নয়। সত্যকে আবিদ্কার করা যাঁদণ্ড তাঁর জীবনের একমান্র ধর? তথাপি তা সর্বদা 
আঁহংসার মধ্য 'দিয়েই সত্যকে আবি্কার করতে চেয়েছেন। কেননা তাঁর মতে সত)কে 
আঁবচ্কার করা অহিংস পথেই সহজ ও সম্ভব । তাই তাঁর শত চেষ্টার মধ্যেও একটা 
মোটাম-ট একা আছে। তিনি বলেছেনঃ “11615 19১ 1 000)9 ৪ 00601)90 10 00 
100901151516170165. [7 1219 01011710107 (11616 15 2 00107919061)07 17710111115 
0710161) 1005 96610)116 11)0017915151091559 85 110) 18116 111616 19 11119 
101011116 [1)1001) 59610106 01৬615119, (0016 10019) 12.2 50) 

« [10001091515099 19 9%009150 16 81006919 5০ 10 10910 [15005 
০৪56 ০1 009 1651001151৬17558 1০ ৪1106 01100010)50917955 99611:116 
90185150651199 10089 169119 ০৩ 91166 09051119805. (99108 117019১ 16.4 31) 

থবেষক 'হিসেবে জীবন সংগ্রামে নানা ভুল ভ্রান্তর মধ্য দিয়ে সকল সত্যান্বেষীর 
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মতো গাম্ধীজীও অগ্রসর হয়েছেন। কেননা এ ছাড়া সত্যকে পাওয়ার আর কোন 
উপায় নেই। গান্ধীজীর এই ্পারটটা নিম্বালাখত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে 
45৬০1601019 815/955 670611115069]. 4৯11 0:0£1555 15 £91060 1010081 
101521065 2100 01611 16011081101, ০ &০০৫ ০01565 10115 831)1006 
০ ০ 00৫55 17920) ৮৮ 199 ০ ৮০ ০9:60 07 0100181) £99816৫ 
(91100165 09 00156165, 70115 15 0176 18৬ 01 11001510091 1011), 10176 
58106 19৬ ০01710919 5০9০1212190 70091101991 ৪৬০1 (%01) 219০.---(91)09601565 & 
$/1111785 01 028001)1) 1918) 


কোনও একটি গবশেষ মতকে প্রারতাচ্ঠত করা গাম্ধীজশর ভ্রত ?ছল না, তাঁর ব্রত 
ছিল সত্যকে আঁবিজ্কার করা এবং সেই সত্যের পথে নরনারায়ণকে সেবা করা । 
মানুষকে তান মতবাদের চেয়ে ঢের বেশী উ্চুতে স্হান দিতেন, ফলে তাঁর মধ্যে 
ডগমা বা অম্ধাবন্বাস স্হান পেতো না। যখনই 'তিন দেখতেন কোনও মত, কোনও 
ধারণা মানৃষের কল্যাণের বা মন্তর পথে বাধা হয়ে দাঁড়য়েছে, তিনি তখনই তা 
বজন করতে পারতেন । তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁর ষে জনতার উপর 
আজ এতো প্রভাব, তা কি তাঁর মতবাদের উপর তাদের আনুগত্য থেকে? তিনি সঙ্গে 
সঙ্গে 'না্ধধায় জবাব দিয়েছেন, কোন ০৪০5০ বা মতবাদ মানুষকে বাদ 'দিয়ে হয় না, 
মানুষের জন্যই মতবাদ, মতবাদের জনা মানুষ নয়, এবং মলতঃ মান.ষের প্রতি 
আনুগত্যই তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত । 

€69661100 0116 101051096 ০ ৮6110 ০৬৪] 0116 70601016১১১ 106 129 1061 
85160) 4610125 ৮76 11900116 ড/1)610)61 1 15 010 19৮০ 01 1116 081196 01 1116 
1০৬০ ০1 (1)6 [0০01216 11081 17)0৬69 901] ?” 
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01002120115 10100161) 01 11101000112101115 98119 1010 1709 115. ৩ 
00111915210) £%০. 17109 1280 10001) (1115 0095 176 15 01100118019, 
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সমস্যা এই যে, প্রত্যেক মতবাদই মূলতঃ মানুষের জনাই সৃষ্টি হয়। শক্ত 
কালে কালে তা মানুষকে বাদ 'দিয়ে ক্রমশই একটি অন্ধ বিশ্বাস বা ডগমাতে 
পরিণত হয়। গাম্ধীজী তাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে “সবার উপরে মানৃষ সত্য, 
তাহার উপরে নেই” । অন্যান্য সামাজিক সত্য মানুষকে কতটা উপকৃত করেছে, তাই 


'দিয়ে তার মূলা নিধাঁরিত হবে। 


সমস্ত সত্য তান একাই পেয়েছেন, সত্যের সমস্তুটা তিনি দেখেছেন, এমন দাবি 
মহাত্মা কখনও করেন নি। তান বলেছেনঃ তিনি সতোর চরিব্রদর্শন কখনও কখনও 
পেয়েছেন। সমগ্র সত্যকে পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়ঃ এবং একটি মানুষের 


৩৩৬ 


দৃষ্টি আপেক্ষিক হতে বাধ্য, এবং আপেক্ষিক সত্য 751961%৩ 0৮) নিয়েই মানূষকে 
সম্তুষ্ট থাকতে হয়। এককালের সত্য অপরকালে অন্যরূপ গ্রহণ করে। তাই তিনি 
সর্বদাই অন্যের মতামত, অন্যের আঁবককারকে এতো শ্রদ্ধা সহকারে বুঝতে চেষ্টা 
করতেন এবং নিজের মতটাকেই একমাত্র সত্য বলেজাহর করেন নি। “0 
79$681$ 10501 11) ৫1616186 0০601919) 210 10016 027 0129177) (179 170 199 1116 
1016 (001) ০00 1813 ০0৬1) 5106, 1116 02510 0061)) 17101) 1655 ৪৮০৬০ 
৪11, 15 (178 1061) 816 211 910617579 9100 09108 1০ 006 0176 9115616 1)0112] 
9100119, [6 ৬০110১ 11161610765 06 ০01 [00100950, (0 566 11)6 11001 2? 
01181 12)610+9 10০02) 01 19৬) 2180 8190 (0 560 ০0196163 29 011/675 56০ 
09, [1 01161 %/0105, 11115 13910 ০01 16560 (09105 1106 1116 2190 
০1৬111280101) 01 001761 70900195 1071105 (116 ৬০1 10110080101), 01 0617)0- 
01809. (0006৫ ৮5 7£9:০7 ই. 8. 9099, 11 1811) 24 9 55 ) 

এখানেও আমরা গাম্ধীজীর [বণ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী দেখতে পাই, সেখানে অন্ধ- 
[বদ্বাসের কোন ঠাঁই নেই । বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন সভ্যতা যেখানে সংযন্ত হতে 
চলেছে, সেখানে এই জাতীয় উদার দম্টভঙ্গী গাম্ধীজীকে সম্পূর্ণ আধানক করে 
তুলেছে। অর্থাৎ গাম্ধীজীকে অনুসরণ করলে কৃপমপ্ডুকতার কোন স্থান হয় না। 
কম্তু যারা গাম্ধীবাদকে একটা অন্ধবি*বাসে বা ডগমাতে পাঁরণত করতে চান, তারা 
গাদ্ধীবরোধী ক্‌পমণ্ডুকতা প্রচার করেন মাত্র । 

িদ্তু গাম্ধীজীর পঃরাতন 'জানিষের প্রাতি একটা স্বাভাবিক টানও 'ছিল। যাঁদও 
কোন জিনিষ পুরাতন বলেই 'কিম্তু তাঁর কাছে গ্রাহ্য বা মূল্যবান নয়, তা সাত্যকার 
[বিচারে প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান হওয়া চাই, সাধারণভাবে এই নাতি মানতেন। কিন্তু 
পূরাতনের প্রতি তাঁর মনের টান অস্বীকার করার উপায় নেই, যার জন্য তাঁর মধ্যে 
একটা সনাতনী বা কনজারবেটিভ মনও ছিল । তাঁর সনাতনী মনের টানটাকে তিনি 
কঠিনভাবে 'বিচার করতেন এবং অনেকক্ষেন্রে তাঁর শ্রদ্ধা সোঁদকে 'ছিল। এই 'জানষ 
ধক করে ব্যাখা করা যায় 2 সম্পূর্ণরূপে তাঁকে সনাতনী .রোগ থেকে নিদেষি বলে 
প্রতিপন্ন করতে পারা যায় না, তার ফারণ হলো তাঁর চরিত্রের মৌলিক ধমর্বণতা । 
ভুললে চলবে না যে যত আধুনিক, আর যত অগ্রগামীই তিনি থাকুন না কেন, তাঁর 
মৌলিক চাঁরতটাই হলো ধর্মপ্রাণতা । এই ধর্মপ্রাণতার 'ভাত্তর উপর যতদ্‌র সন্ভব 
বৈজ্ঞাঁনক হওয়া যায়, তার চেষ্টা 'তাঁন করে গেছেন। 

এই তর্কবিতকের এতো গভীরে না গিয়েও সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে আমরা 
জানিঃ কতক 1জাঁনসের মূল্য সাময়িক, আবার কতগহাল জিনিষের মূল্য দীর্ঘকালান। 
বুদ্ধের যেমন কতগল কৌশল ও পন্থা থাকে, সে হিসেবে মানুষের কতক কাজকম 
অত্যন্ত সমসাময়িক, আর কতক ব্যাপার দীর্ঘকাল ধরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, 
যাকে গ্রচালত অর্থে চিরকালন মূল্য আছে বা ইটারন্যাল ভ্যেল্‌ আছে বলে বলা 
যায়। আমাদের স্বভাব চীরন্রের অনেকগুলি দিক মান:ষ হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় 
অর্জন করেছে, সেগুলি চিরকালীন মূল্য দাবি করে। মানুষের মধ্যে যাকে আমরা 


৬০১০০, 


নাঁতিজ্ঞান বাল, অহিংসা বাল, এগুলি কিম্তু দু-এক উত্তরাধিকারে তৈরণ হয় নি, 
তারজন্য মানুষকে বন্যস্তর থেকে উঠে আসতে অনেক মেহনত, অনেক সংগ্রাম করতে 
হয়েছে, তথাঁপ বারে বারেই পরাজিত হয়েছে । যে আঁহংসার কথা গাম্ধীজী আজ 
বলছেন, সেই আহংসার কথাও ভারতকে হাজার হাজার বছরের চেষ্টার দ্বারা স্টি 
করার প্রয়াস থেকে হয়েছে । অতএব এই চেষ্টা শা*বত। সমস্ত প:থিবগতে একাঁদন 
আহংসা স্থাপিত হবে, কিন্তু যে কোন এক যুগের কোন একটি মান্র রাজনৈতিক 
বিপ্লবের ফলেই তা ঘটবে, তা নয়। হয়তো সেই শেষ বিপ্লব চরম সার্থকতা এনে দিতে 
পারে। কিম্তু এই মহান চেষ্টা মানুষকে হাজার হাজার বছর ধরে করতে হয়েছে। 
এই প্রচেন্টা এই আদর্শ যে মহৎ তা-ও মানুষ স্বীকার করেছে একদিনে নয়, হাজার 
হাজার বছরের সাধনায়, কামনায় ও ধ্যান 'দিয়ে এইসব আদর্শ মানুষ সৃস্টি করে 
এসেছে । অতএব এগুলির শাম্বত মূল্য আছে, এবং আজকের কোন সাধক আবার 
এই ধ্যান ও ধারণাকে যখন সার্থক করে কায়েম করতে চান, তখন সেই ইতিহাসে কে 
কোথায় এই সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা ও তার নজীর ও এঁতিহ্য সব 
?কছ তাকে একান্ত করে সাত করতে হবে। তাছাড়া যে 'জীনষের মূল্য আছে, 
অথাৎ পরব মূলা, তাকে অবশ)ই অতীতেও খুজতে হবে, বরমানে এবং ভবিষ্যতেও । 
কেননা তা তো ক্ষণকাল বা একটি কালের সীমাবষ্ধ জিনিষ নয়। অতএব পুরাতন 
ইতিহাসে পূ্‌ব্ামশরা যেখানে যা যা করে গিয়েছেন তার শান্ত সুক্ষ্রভাবে হলেও 
আমাদের উপর আছেইঃ কেননা আমাদের চরিন্রের মধ্যে আদশাঁদি যেখানে যতটুকু 
সুপ্ত আছে, তা আছে সেই ইতিহাস থেকেই, আমাদের মনযষ্যত্ববোধ, আমাদের 
মহত্ববোধ আমাদের গৌরবজ্ঞান, আমাদের দেবত্ববোধ, আমাদের আদর্শবাদিতাঃ এসব 
এক-দুই শত বছরের তৈরী জিনিষ নয়, তার পশ্চাতে আছে হাজার হাজার বছরের 
সাধনা । সেই শাম্বত সংগ্রামকে খোঁজ করা, সংহত করার মানে রক্ষণশঈীলতা নয়। 
অতএব যারাই যাঁশুর কথা বলবেন, বুদ্ধের কথা বলবেন তারাই রক্ষণশখল, এমন 
ধরণের কথা বলাও যা, আর যারাই 7401011 ০০91০-র (মণ্টি কালো) (চ্ছৰ্খল' 
জীবন বা নাইটক্লাবের কথা বলবেন তারাই আধুনিক বা বিপ্লবী একথা বলাও তাই। 
অতএব কোনটা রক্ষণশীলতা আর কোনটা গোঁড়ামণ আমরা তাঁর চরিত্রের এই মূলগত 
1বরোধটা দেখিয়োছ, যখন 'তাঁন ভগবান ও সত্য, এই দুই দেবতার পুজা একই সাথে 
করতে শুরু করেন। এই দুই দেবতা পরস্পর 'িরোধা বলেই আধানিক জগৎ জানে । 
ধিম্তু তিনি এই দুই দেবতাকে এক দেবতা করার চেস্টা করে গেছেন এবং সত্যই যে 
ভগ্বান, এই কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। 'কিম্তু এই দুই দেবতার একটা সাধারণ 
জিনিষ হলো, তার 66০7715 বা আবিন*্বরতা। কোন 'জনিষের দেবত্বের পারমাণ, 
অনেক ক্ষেত্রে তার অসীমতার মূল্য দিয়ে গ্বাকৃত হয়। যে 'জানষের স্থায়ীত্ব বেশ+, 
সে 'জানষের মূলা আঁধক, এটাই হলো প্রচলিত রাত বা ধারণা । ক্ষণকালীন বা 
ক্ষণস্থায়ী 'জানষের মূল্যও ক্ষণস্থায়শ। 

/0901005 01001) ও 5050005 এগুলো হলো ৪50৪০ 90119908102. 
4১3০01019 1701 'জানিষাঁট মানুষের বোধগম্য হয় নাঃ তেমনি পরমসত্য ( এবসাঁলউট 


৩৪১ 


টুথ )ও আঁবনম্বরতা, এগ্যলি হলো তত্বগত ধারণা ( এবসট্্রেকট কনসেপশন )। 
পরম সত্য ব্যাপারটিই মানুষের বোধগমা হয় না, তেমাঁন অসীম বা. আবনম্বরতাকেও 
আমরা বুঝে উঠতে পারি না। অথচ এ দুটি ধারণাই যে নেহাংই কাঙ্পাঁনক, একথাও 
কেউ বলবে না। ১০] (0081 01 911 1519115 07001) 29 20901069 710।--এমন 
ধরণের কথা বলেছেন লোনন, আর অসীম বলতে কি সমগ্র কালের যোগফলকেই 
বোঝায়? 1:00 01 811 0100০ বোঝায় ? রবীন্দ্রনাথ বলবেন, চিরকাল ক্ষণকালের 
মধ্যে ধরা দেয় বা উশক দেয়, জানান দেয়ঃ অসীম সসীমে ধরা দেয় ইত্যাদি । 
দার্শীনক সত্য হিসেবে এখানে নানা জটিল তর্ক আমে । সে তর্কের মধ্যে না গিয়েও 
একথা সাধারণভাবে মানতে হয় যে মানুষের মনে আঁবনম্বর সত্যের উপরে একটা 
টান আছেই আছে। অসীমের জন্য এই আকুতি মানুষ দীর্ঘকালীন সত্বা দিয়ে 
মিটাতে চায় । অর্থাৎ মানুষ যতদুর সম্ভব দীর্ঘতম আন্তত্থের সাধনা করে থাকে । 
মত্যুর বিরুদ্ধে লড়াইটাও তার এই প্রেরণা থেকেই, শুধ জপবনের মত্যু নয় 110৪-র 
( আইডিয়া ), ভাব বা ধারণার মৃত্যুও । সেই 'দিক থেকে মান্ষ মুহূর্ত থেকে 
মুহূর্তের আস্তিত্বে জুখপ হয় না। তবে অসীম-অবিন্বরতা আর সংরক্ষণশগলতা এক 
1জনিষ হয়তো নয়। কোনও জিনিষ অসম ও আঁবন*্বর হতে পারে কিন্তু তার 
প্রকাশ সংরক্ষণশীল হতে হবে একথা মানা চলে না। অসাঁমতাকে চিরগাঁতশগল ও 
প্রগাতশশল করা সম্ভব হয় নাকি? 'চরগাতশশল আঁবনম্বরতা (781010 01611711/) 
একথা দুটি হয়তো পরস্পর 'বিরদ্ধ। কিন্তু গণতান্লিক কেদ্দ্রীকরণ 19677001810 
060811500-- 0100160 766৫০ বা 'নিয়ীম্্ত স্বাধীনতা এসবও স্বতঃ বিরুদ্ধ 
কথা, তাহলে আমরা তাদের মধ্যে একটা এঁক্য সাঁণ্ট কার কেন? 


তক্ণবতকের এতো গভীরে না গিয়েও সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে আমরা জানি 
আমাদের শাম্বত এ*বর্য ও সাধনা, তার মধ্যে পার্থক্য বোঝা চাই, এ-ও বোঝা চাই 
যেষা কিছ নতুন তাইই নবীন নয়, যা কিছ আধুনিক তাই বৈপ্লাবক নয় । এ 
[বিচার থেকে যাঁদ আমরা গাম্ধীজীর প্রাচীন ও অতাঁতের প্রতি শ্রদ্ধাটাকে বিশ্লেষণ 
করে দোঁখ, তবে দেখা যাবে যে শাম্বত এম্বর্ষের ও সাধনার প্রতি টানটাই বেশী এবং 
অবশ্য একথাও ঠিক, অনেক সময় তাঁর এই শাধ্বত ধারণার সঙ্গে র্ষণশীলতা জীড়য়ে 
গগয়েছে। যে নেহেরু তাঁর “আত্মজীবনীতে” গাম্ধীজীর অতত-প্রাঁতিতে শঙ্কিত 
হয়ে উঠেছিলেন, যাকে পররনজাগরণ বা 'রিভাইভেলিজম- হচ্ছে বলে ভাঁত হয়ে 
পড়ৌছলেন, সেই নেহেরুই তাঁর ণডসকভারণী অব ইন্ডিয়া বইতে লিখেছেন, 4[70019 
10051 01981 ৬10 0001) 01 1061 70851 0100 101 81109/ 11 (0 00100117806 1116 
[0195606 08 1165 816 009810006160 ৮1111) (116 ৫620 ৯৮০০৫ ০1 016 7851 : 
811 01915 ৫62৫ 2110 1193 9619৫ 1 10811000996 11859 (0 50. 730 01198 0০০95 
1006 11681) ৪ 01681 ৮1011) ০01 ৪ 00126001716 02 1126 ৮1181 2110 110 81105 
15 0105 0880, 16 ০৪10 05৬০1 10169 016 106213 01126 11255 1006৫ 901 
[9০6১ (1)6 ৫16970$ 01 (115 [110190 [9507016 (11100081) 015 8895১ 0176 15001) 
০1 15 2109151065১ (15 6০১20 60618 ৪00 109৬6 ০01 116 80৫ 1090016 0£ 
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211 06০10) ৪ ৪1160 810 101050 ০016019 ; 1001 ০80. ০ 10160 016 
101/1180 67051190955 10101. 179৬০ 001] 0 ০00] 21016110180 211৫ 186 
017099050 10 001 501090103010113 1011105. ০ ভ1]] 09০1 60712610168 
০: 95859 0 18105 71106 1 0178 00016 16110855 01 ০0015. [1 [10089 
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পেতেন, তাই তাঁর ভারতের উপর এততা শ্রদ্ধা ও এতো বিবাদ ছিল। তাই তান বার 
বার বলেছেন, 7 ০০115৬5 20901006919 (1190 [10019 1195 21201551010 101 ৪11 
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পণ্ডিত নেছেরূর 0911) সম্বন্ধে ধারণাও শেষপযণস্ত গাম্ধী-প্রভাবিত | 10159০%6% 
০£[7)019-তে আছে, 71801-এর সংগে 61610115-র সম্পর্ক তিনি কিভাবে দেখছেন, 
£ঢ1011) 95 010110205 1621105) 1 9001) 01616 19১ 10209 ৮৪ 6661091 
1201061151181016) 01)01181051106. ৪0 (1780 11001071669 51510791 200 00011908117% 
411) 08910170106 810121611610000 111 15 101100695 (% 1156 2109 10100 ০01 
2081) 10101) 091) 01015 81851 21 10051) 50016 5170911 8596০ 01 1% 11701100 
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20560 (0 €5101655 (1191 11011 106৬1 85106003 0110 90106 (০ 11811) (10011 
106 0016 01 1 1129 961 ০০ (116 9817)9, 4৯10 5০১ 0001) 1195 ০৬০] €0 09 
501161)6 2100 161865/60) 165121)960 21)0 0০৬6$০160১ 3০ (191 23 01006191000 
10 20811) 11 10161) 1601) 10 1106 101) 0109 61011) 01 1019 01100611217 
106 ৫6৬61010761) 01 1)010917 1106. 9019 (1191 0099 10 060901776 ৪ 11৬1106 
0০0) (01 10010191015) 90101151176 0106 65956171121 17600 101 ৬/1)101) 10 012৬63, 
07611106 801091009 10 [179 10165610 8110 101 (116 7)001:6,5 
( 701590০1% 01 [10019--729০-- 431) 
গাম্ধীবাদ ঝলে যে কিছ? আছে, সেকথা গাম্ধীজী স্বীকার করেন নি। কিন্তু 
'গাম্ধজণ যতাঁকছ- কাজ করেছেন, যত কিছ: চেষ্টা করেছেনঃ যেভাবে জীবনের মাধনা 
করেছন, সেগু?ল সামান্য 'জনিষ নয়, এর চেয়ে অনেক কিছু কম করেও অনেক বাদ' 
সংপ্টি হয়েছে। অনেক রামা শ্যামাও তাদের নামের পিছনে “বাদ' সৃষ্ট করেছেন 
যখন, তখন গাম্ধশীজণর মতো অদ্ভুত প্রতিভা এবং এমন অনন্যপাধারণ লোকের 
'িছনে কেন একটা “বাদ” জুড়ে দেওয়া যাবে না? সে হিসেবে দেখতে গেলে 
গাম্ধীবাদের দাব আছে বোক ! কিন্তু যে 'হসেবে গাম্ধীজী গাম্ধীবাদকে অস্বীকার 
করেছেন, তা হলো এই যে, তিন যা কিছু করেছেন এবং বলেছেন, তাই নিয়ে একটা 
স্বয়ং সম্পৃণ বা 9৫159010160 (সেল্ফ সা'ফাঁসিয়েন্ট ) জীবনদর্শন, সমাজদর্শন 
তৈরণ করে একটি তথাকাঁথত কট্টর সম্প্রদায় (ক্লোসড ডোর সেকংট: ) তৈরগ করা মানে 
"গাম্ধীজীর শিক্ষা, রুচি ও জ্ঞানের বিরোধনতা করা । আমরা যাঁদ সেইভাবে তাঁকে 
একট সম্প্রদায়ের স:ম্টিকতা হিসেবে গণ্য কার তাহলে তাঁকে অপমান করা হয়। তান 
'একজন সত্যসাধক, তান মহানপাঁথক, তিনি একজন মহাননেতাঃ তাঁর অনেক চেষ্টা, 
অনেক কাজ, অনেক ভাবনা, অনেক দূরদ-ণ্ট ও সাধারণ জ্ঞান আমরা দেখোছ ; তাঁর 
থেকে শিক্ষা নেবো; শন্তি নেবো, নৈর্বঢান্তক 'বিজ্ঞানরাগ নেবো, নেবো তাঁর জীবনের 
প্রা মানুষের প্রাত ভালোবাসার ও শ্রম্ধার শান্ত, আর আঁহংসার বাণ, যে অহিংসা 
হলো সভ্যতার পরমন্জম্দর মূর্ত ॥ অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী, অসাধারণ সাহসের 
কাঁহনগ, নিজেকে তুচ্ছ করার কাহিন--এসব দিক থেকে তাঁর জীবন একখানা 
আধাঁনক মহাভারত । যে বিষ্বসভ্যতা ও সাম্যবাদ পৃথিবীতে চ্ছাপিত করতে চাই, 
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তার পথে ও সেখানে 'তাঁন যে জাতীয় আঁহংসা ও সহনশীলতা ও বিশ্বপ্রেমের 
মনোবাদ্ধ রচনা করতে চেয়েছেন, তা আগাম" সভ্যতার জনজাীবনের একটি অপরিহার্য 
উপাদান। অর্থনীতির দিক থেকে, রাষ্ট্রতপ্ৰের দিক থেকে মার্কসংবাদ ওই সভাতার 
ব্নিয়াদ গঠনে মহান দান দিয়েছে, নৈতিক ও জনজীবনের দিক থেকে গাম্ধীজীর 
দানটাও সেই বূনিয়াদকে শুধু ভূষিতই করবে না, সুন্দর ও সহজ করবে। অর্থনৈতিক 
'ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্ানয়াদটা স্পন্ট ও বাস্তব, কিম্তু নৌতিক সম্পদটা অনেকটা বিল্রান্তকর, 
কখনও আছে আবার কখনও নেই, অনেক সময় বোঝাই শন্ত হয়। তাই গাম্ধীজী যে 
নৌতিক আদর্শের নম:না তাঁর নজের জীবনে ও মরণে দৌঁখয়ে গেছেন, যা তাঁর 
দেশব্যাপন সত্যাগ্রহের মধ্যেও সমস্ত জাতির প্রাণেও একাদন. প্রেরণা জাগিয়োছলো, 
তা হয়তো আজ নেই, অথবা কোথাও আছে তা-ও খখজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা 
আবার প্রাতদিনের তুচ্ছতা ও লাভলোকসান নিয়ে মত্ত, অতিমান্ত্ায় আত্মকোশ্দিক, 
আজ যেন গাম্ধীজীকে শোষণ করাছ, অনুসরণ করছি না, কেননা তাকে অন:সরণ 
করার অর্থ দুঃখ ও ত্যাগকে বরণ করে নেবার পথ, ভোগ করার নেশা চারতাথ 
করাতে নয়, এবং সেই মহান 'বি*বসভ্যতা গঠনের পথে আজও যে অনেক লাধনা ও 
অনেক দহঃখবরণ করার প্রয়োজন আছে, সে কথা কে অস্বীকার করতে পারে? যাঁদ 
না পারে, যাঁদ আজও সত্যাগ্রহ ও দুঃখ বরণ করার প্রয়োজন থাকে তবে আমরা 
গাম্ধীজাীকে ভূল ি করে? অনেক সময় মনে হয় গাম্ধীজী যেন এক মহান ব্যর্থতা । 
[তান নিজেই আবার লিখেছিলেন, “881 16 779১ ৮6 186 0115 0119 21117 
01080012061 109 05811) ড11] ৮০১71617169 9811 5127011)) 9119৫,” 
(12810191)--13- 41940 ) কখনো কখনো সে ভ্রম আজ ভারতবাসীরও হয় বটে। 
কিম্তু তা নয়-মহান আদর্শ ও মহান স্বপ্ন ষেকেমন করে বেচে থাকে তা আশ্চর্য ! 
এদের মৃত্যু নেই, বরং ঘা কিছ- বাস্তবতার জয়ডঞকা বাজিয়ে চলেছে, যা কিছ ক্ষমতার 
উপদ্রব আজ পৃথিবীকে তাদের আস্তত্বের পদভরে কম্পিত করে তুলেছে, তাদের কালের 
পদতলে ধূঁল হয়ে ষেতে বেশ”ক্ষণ লাগে না ; অতীতেও এমন হয়েছে এবং প্রমাণিত 
হয়েছে যে কণ্ামান্র সত্য পর্ব ভপ্রমাণ মিথ্যার ও আঁধির অহমিকার চেয়েও শান্তমান। 
আরও প্রমাণিত হয়েছে যে ক্ষণকালের দন্টতে যা সম্ভাবনা মাত্র, মহাকালের 
কালন্োতে তাই-ই বাস্তব । একথাও একদিন স্থায়শ সত্য রূপে গ্রাহা হবে যে আহংসা 
বলৈষণার চেয়ে শান্তমান। সেই দাঁষ্ট থেকে দেখতে গেলে, সেই চিরন্তন শহণদের 
বাণাই মনে পড়ে যে এমন মহান ব্যাপার আছে, ধার ব্যর্থতাও মহান অথচ 
বথা নয়। * 

পৃথিবীর ইতিহাসে দূইজাতীয় প্রাতিভার সাক্ষাৎ আমরা পাই, একদল হলেন 
ধমপ্রচারকঃ অপরদলাঁট হলেন; পথপ্রদর্শক বা নেতা । এগ ধমন্প্ম্টাদের নয় এষুগ 
হলো নেতাদের, যেমন এই গে মহাকাব্যের নষ্ট হয় না। আসল কথা হলো, 
গুরু বা প্রোফেট দেখা না দেওয়া পযন্ত বোধকার গুরুর প্রয়োজন কেউ স্বীকার 
করেন না। আর নেতৃচ্ছানীয় হলেন তাঁরাই, যাঁরা যুগের নেতৃত্ব করতে পারেন, 
ইতিহাসের, সাময়িক কালের ইতিহাষের বাহন হতে পারেন তাঁরা, যাঁরা আদরের 
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সঙ্গে বাস্তবের মিলন ঘটাতে পারেন । 'কিম্তু গুরু বা ধর্মপ্রবন্তা হলেন তাঁরা, যাঁরা 
ইতিহাসের দীর্ঘকালপ্রবাহকে গ্রহণ করে তার মধ্যে একটা শাম্বতমূল্য স্থাপন করতে 
চান। যাঁরা হয়তো সমকালীন বাস্তব জ্ঞানের অধিকার হন না, যাঁরা তাঁদের 
জীবদ্দশায় প্রায়শই ব্যর্থ হন, অথচ দীর্ঘ ইতিহাসের পাঁরপ্রেক্ষিতে মহান সার্থকতা 
লাভ করেন। গাম্ধীজর মধ্যে আমরা নেতা ও প্রবস্তা, এই দুয়েরই সংমিশ্রণ দেখতে 
পাই। নসামায়ক দৃষ্টিতে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের নেতা 'ছলেন এবং 
সেখানে কতকটা সার্থকও হন 'িম্তু যেখানে তিনি প্রবস্তা, সেই আহংসার ক্ষেরে, 
[তাঁন আরও প্রবস্তাদের মতোই 'বিফল। সুদূর ভাবিষ্যতের কালপ্রবাহের ইতিহাসে 
হয়তো একঁদন তাঁর নেতৃত্বের সার্থকতাটাই দ্লান হয়ে যাবে, অথচ তাঁব আঁহংসার 
প্রবর্তনের প্রবন্তাস্বলভ ব্যথতাটাই--010011660 91101 10. 1101-51015106-টাই 
উদ্জবল ও চিরন্তন সার্থকতার দাঁব করবে। গাম্ধীজীর মধ্যে 0:001166 ও 9686৩9- 
7181) এই দ-ট শন্তি অনবরত সক্রিয় ছিল এবং স্থানে স্থানে তা 'বরোধ সমষ্টি 
করতো । 

গাম্ধীজীর মনোজগতের কার্যকলাপের বিচার করতে গিয়ে নেহের? তাঁর 1)13০০- 
৬৩ 01 [11019+-_তে 10061 1791-এর একটা উধাঁত গ্রহণ করেন । যাতে 11091 
11210 1,68061 810৫ 7210901)51-এর পার্থক্য দেখাতে চান। 
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লিডেল হার্ট তারপর দেখান যে 0০ (ট্রথ ও ট্যাকট ) ও (৪০৫-এর বিরোধ 
এড়ানো হয়তো সম্ভব, লামরিক বিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রেই তিনি এসব আলোচনা 
করেন। আমরা গাম্ধী-জীবনে দেখোছ, সত্যের সঙ্গে তান বাস্তবের দাঁব [কিভাবে 
মিলিত করতেন, এই সমঝোতা করা সত্বেও সত্যকে কুশ্ঠিত হতে দিতেন না। এভাবে 
তো নেতা হিসাবেও ভারতের রাজনীতিতে 'তাঁন সার্থকতা অর্জন করেছেন। কিদ্তু 
সৈ সার্থকতাটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কথা নয়। কেন না অনেক দেশই স্বাধীন 
হয়, হয়েছে, হবে এবং তারও নেতা থাকবে । 'কিম্তু যারজন্য তাঁর জীবন, সেই সত্য 
ও আহংসার সাধনা, সেখানে আপাতদঘ্টিতে সার্থকতা হয়েছে বলে বলা কঠিন ॥ 
সেখানে 'তীন প্রবস্তাদের মতোই 'নিহত হয়েছেন, যেখানে তাঁর বাণ পাঁথবীর বৃকে 
গভীর দীঘশ্বাস সঘ্টি করেছে মান্ত। সেইখানে, মানুষের সেই গভীর মর্মবেদনার 
মাঝখানে তাঁর প্রবস্তাস্থলভ সার্থকতা বা প্রফেটিক সাকসেস অংকুরিত হয়েছে বিরাট 
সভ্ভাবনার বাণ নিয়ে । 

গাম্ধীজীর মতো বিরাট প্রতিভা যেখানে, যেক্ষেত্রে উদ্‌য় হয়, তার অস্তগমনের পর 
তাঁর সেই ধারা বহ:ধারায় 'বিভন্ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক । যংগান্তকারণ প্রতিভামাঘেরই 
এই পাঁরণাম আঁনবার্য। গাম্ধীজীর নানা ভন্ত, শিষ্য ও অন:গামণ নানা দিকে 'বিভন্ত 
হয়ে চলেছে । বহ্‌ ধারা ও উপধারা দেখা দেবে হয়তো । তারা গাম্ধীবাদ স্টি 
করবেন ও করছেন। যারা তাঁর শান্তর কিছুটা অংশও পেয়েছেন, তারা সহজে গাম্ধী- 
বাদকে অচলায়তনে পরিণত হতে দেবেন না। তারা সাঁঘ্টশশল বিকাশ ঘটাতে কুণ্ঠিত 
হবেন না। গাম্ধীর মতো লোক পাঁথবশতে ও ইতিহাসে অহরহ জম্মেন না, তাঁর 
স্থান একা কেউ অথবা অনেকে একক্রেও পূরণ করতে পারে না। সমুগ্র মানবজাতিই 
তাঁর মতো লোকের সত্যিকার উত্তরাধিকার বহন করার ক্ষমতা রাখে। 

উপসংহারে আমাদের সকলের জীবনের উপরেই গান্ধীর প্রভাব আজ আর 
অস্বঈকার করার উপায় নেই। বলা যায় এটা শুধু গাম্ধীর প্রভাব নয়, ভারতের 
ইতিহাস ও এীতহ্যের প্রভাব। আমরা বামপন্থশরা, মোহাববিষ্ট হয়ে ভারতের ইতিহাসকে 
ও এতিহ্যকে অস্বীকার করেছিলাম । তাতে আমাদের যাত্রাপথের একটা মল সমন্রই 
আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম ও 'ছন্নমূল হয়ে হাকুপাকু করে ও পরের অনূকরণ 
করাতে মত্ত ছিলাম । গাম্ধীজী আমাদের এীতিহাসিক শান্ত যগয়ে ?দয়ে গেছেন, 
আমাদের নিজেদের শ্র্থা করতে 'শাখয়ে গেছেন এবং মূলা 'দিয়েছেন। গাম্ধজশীর 
প্রভাব সমস্ত ভারতের উপর সকল দল ও মতের উপর পড়েছে । যারা তাঁর 'বর:গ্ধবাদী, 
তারাও তাঁর দ্বারা অনেকটা অজানিতেই প্রভাবিত হয়েছেন । যাঁদ সক্ষম দষ্টিতে লক্ষ্য 
করা যায়, তবে দেখা যাবে বামপন্থী ও এমন 'কি মাকসবাদী দলগুলির রাজনখতিও 
তান প্রভাঁবত করে দিয়ে গিয়েছেন। আজ সকল দলেই 21021 কথাটা জ্ঞানতই 
হোক, অজ্ঞানতই হোক, গৃহীত হয়েছে। গাম্ধীজীর একাটি বিশেষ দান হচ্ছে এই, 
রাজনীতিতে এই নৌতিকতাকে আনা, উপায়ের উপর খেয়াল রাখা, সততার উপর শ্রদ্ধা 
আনা, এসবই গাম্ধীজীর দান। দলারীল রাজনীতিতে আছে, এতো কম নয়। তব 
দলাদালতে খুনোখুনি আসে নি গাম্ধীজীর প্রভাবেই। বির্ধ দল বা বিদ্রোহ 
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নেতাকে গুম করে দেবার রাজনীতি ভারতে গাম্ধীর আঁহংসার পর আর আসা সহজ 
নয়, কেন না 6 ৪11 11945 ৫6৬610160 ৪. %681016399 [01 7001819 2:00 11010- 
%1০1৩0০5. আমাদের 19179 11 এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এইকথা 
পণ্ডিত নেহের; লিখেছেন এইভাবে, 
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পন্িশিষ্ 
(কৈফিয়ৎ) 


গাম্ধীয়ান বা গাম্ধীসাহিত্য আজ বিপুল কলেবর ধারণ করেছে। গাম্ধশ 
স্মারকনিধির গণনা মতে দেশী ও 'বদেশী নানা ভাষায় গাম্ধীজী সম্বন্ধে পুস্তকের 
সংখ্যা আজ কয়েক হাজার এবং দিন দিনই নতুন নতুন বই বের হয়ে চলেছে । তাছাড়া 
গাম্ধীজীর নিজের লেখাও বিরাট । তাঁর সমগ্র লেখার সংকলনের ভার ভারতসরকার 
নিয়েছেন এবং মনে করেন যে তা ষাট খণ্ডে সম্পূর্ণ করতে পারবেন । বলাবাহূল্য, 
আমি এই 'বিরাট সাহিত্যের সামানাই এই লেখায় ব্যবহার করতে পেরেছি। বর্তমান 
অবস্থায় আমার পক্ষে বইপন্রের ন্থুবিধা অতি সামান্য ও অত্যন্ত ক্ষীণ। এই বই আমি 
১৯৬৫ সালের প্রথম দিকে লিখতে শুর; করি এবং জ.লাইয়ের মধ্যে শেষ করি। 
তারপরেও আ'ম গাম্ধীজী সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছি, অনেক মলাবান বই এরপরে 
বের হয়েছে। ফলে এই সম্বম্ধে আমরা জ্ঞান অনেক বেড়েছে বলে বলতে হবে । আজ 
এই পাঁরাশিম্ট লেখার সময় আবার যখন লেখাটা পড়লাম, তখন মনে হয়েছেঃ এর কত 
উন্নতি করা যেতো, আমার বন্তব্যের আরও কত জোর দেওয়া যেতো । আরও কত 
নুম্দর সুন্দর উধ্‌তি দেওয়া যেতো। আবার নতুন করে বেশ কয়েক খণ্ড বই তৈরী 
করার ইচ্ছাও জাগে। কিম্তু ভেবে দেখলাম, বিরাট বিষয় এই গাম্ধীজণ, যাঁকে 
অধ্যাপক হঁরেণ ম-খাজাঁ বলেছেন, একটি জীবনী নয়, একটা [1167021607১ তা 
[লিখে শেষ করা এবং তাতে সন্তুষ্ট হওয়া; তা এক খণ্ডেই হোক, আর কয়েক খণ্ডেই 
হোক, তা সম্ভব নয়। লিখে আশ মিটবে না। প্যারেলালজগ দখর্ঘ আট বছর ধরে 
গাম্ধীজীর শেষ জীবনাটুকু 1.25$ 12195০ দুই বিরাট খণ্ডে শেষ করেছেন এবং 'দ্বতীয় 
খণ্ডের ভ্‌মিকায় বলেছেন, লিখে শেষ করলাম বটে, কিন্তু যেন শেষ করতে ইচ্ছা 
করছে না। অথাঁং হয়তো তান জবনভর 'লিখে গেলেও ক্লান্তি বা সমাপ্ত হলো বলে, 
মনে করবেন না। 

আমার পক্ষে এই বই লেখার অধিকার হয়তো কেউ স্বীকার করবেন না। সেকথা 
আমি জানি। কিন্তু গান্ধীজীর সম্পচণণ জীবন ও সকল কথা বলা আমার উদ্দেশ্য 
[ছিল না। সমস্ত বইখানিতে আম প্রধানতঃ একটি মাত্র তত্ব বা 1থাঁসস দেখাতে চেষ্টা 
করেছি। সেই দষ্টিভঙ্গগ থেকে বিচার করে আমি দেখতে পাচ্ছ যে আম ঘা 
[িখোছ, তার উন্নতি করা সম্ভব হলেও আমার যেটি বিশেষ বন্তব্য, তা আমি দেখাতে 
পেরেছি। গাম্ধীজণকে বামপন্থীদের কাছে নতুন ভাবে দেখানো এবং তথাকাথিত, 
কট্টর গাম্ধীবাদশীদের নিকট এঁতিহাসিক গাম্ধীজীকে তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য । 
জানি না এর ফল ক হবে। আম শুধু গ্রাম্ধীজীকেই দেখতে চাই 'নি, অথবা 
গাম্ধীজীতেই দৃষ্টি আবপ্ধ বা সীমাবদ্ধ করে রাখ নি। গাম্ধীজার মধ্য 'দিয়ে 
তৎকালীন সমগ্র ইতিহাসকে দেখতে ও বুঝতে চেয়েছি । গাদ্ধী, মাকস্‌, লোনন, 


০৩৪৯ 


প্রভৃতি যগপ্রুষদের আমি এক একটি শান্ুমান ও বিরাট দূরবীক্ষণ (টেলিস্কোপ) 
ও অন্তরবীক্ষণ ( ইন্ট্রোস্কোপ ?] যন্ত্র মনে করি। কাজেই ব্যন্তিকে পাঠ করাতেই 
সীমাবদ্ধ রাখলে তাতে “ডিগমা' বা অম্ধবিশ্বাসের সষ্টি হবেই । ফলে বিষয়ব্তুটা 
এতো 'বিরাট ও বর্ধমান হয়ে পড়ে যে আমি ঠিক করতে পার না কোথা থেকে শংরু 
করবো এবং কোথায় শেষ করবো। কাজেই লেখাতে তাই আশ মেটে না। আরম 
করতে যেমন ভয় পাই, শেষ করতেও তেমাঁন কষ্ট হয়। 


অনেক বই বাজারে বেরিয়েছে বটে কিন্তু ষে বিশেষ এঁতিহাঁসিক দষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
আমি দেখেছি, তেমন 'দিক থেকে কাউকে 'লখতে দোঁখাঁন বা শৃনি নি। কাজেই 
সাহস করে নিজের অযোগ্যতা ও অনাধকার সত্বেও লিখলাম, হয়তো একটা উদ্দেশ্য 
িম্ঘ হবে। হয়তো সত্যসম্ধিতস্রদের দূষ্টি আকর্ষণ করতে পারবো । নতুন করে 
লোকের উৎসাহ জাগবে গাম্ধঈজীকে বুঝবার জন্য । আজ গাম্ধীজীকে নিয়ে নতুন 
করে বিতর্ক শুরু হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে । গাম্ধীবাদ নিয়ে আজ নানা ধারার সৃষ্টি 
হচ্ছে। অনেকেই গাম্ধীজীকে নিজের নিজের করে বৃঝে নিতে চাইছেন এবং গাম্ধী- 
বাদশদের মধ্যে নানা বিভাগ, এমন কি 1বরোধও দেখা দিয়েছে । কে সাত্যকার 
গাম্ধীবাদী 2 'বনোবা, কৃপালনী, রাজেন্দ্রপ্রসাদঃ নেহের্‌, রাজাগোপালাচারণ, 
জয়প্রকাশ, ইত্যাদ নেতার মধ্যে গাম্ধীজকে নিয়ে বিতর্ক আরো স্পন্ট হতে বাধ্য । 
অনেক ঘটনা ও গিভতরকার কথা যা চাপা পড়েছিল, তা-ও ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে। 
প্যারেলালের “লান্ঈফেজ' এবং মৌলানা আজাদের আত্মজশীবনী ও এই জাতীয় বইতে 
ধবতকের প্রেরণা জোগাবে। ফলে সত্যসম্ধানী গবেষকদের দূষ্টি পড়বে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সাত্যকারের পুনার্ধচারের জন্য । ছোটখাট ঝগড়া, মনোমালিন্য 
অন্তর্ঘন্ প্রকাশ পাবে, অনেকে হয়তো তা পড়ে আশ্চর্য হবেন। দ:ঃখিত হবেন, 
আহত হবেন, কিন্তু তা হলো “সেশ্টিমেন্টাল রিএকশন" বা প্রতিক্রিয়া । এরমধ্য 'দিয়ে 
সত্যপ্রকাশের পথ পরিম্কৃত হবে ও প্রশস্ত হবে, এবং সত্যিকারের যা সত্য তা প্রকাশ 
পাবে, তাতে গ্াম্ধীজী সম্বন্ধে কোনও ভারতবাসাীর লাঁজ্জত হবার কারণ থাকবে না। 
এই আমার বিশ্বাস । তাছাড়া গাম্ধীজ? নজেই বলেছেন “ঠ101 | 000 £০106, 
109 51178165 1061501) %111 ০০ ৪016 100 90101019161 16101930101 106. 00 ৪ 
11105 ৮10 ০06 006 111 11৬5 10 10910 01 00, [1 5801) 0013 01)6 98156 

ঠ90 2100 111100561 1850 0116 ৬৪০০০) জ1]1 (0 ৪, 19166 550506 ০০ (11160,+ 
(11591190091. 7899১ ০1 হা 08৮০-782) 


এবং সাঁত্য সাঁত্য আজ উপরোন্ত কোন একজন নেতা একাই বা কোন একটি দল 
এফাই গাম্ধীজীকে প্রকাশ করতে পারছেন না, এবং আমার মতে পারবেনও না। 
যোগ্যতা ও ক্ষমতার অভাব ছাড়াও মনে রাখতে হবে ক্ষেত্র ও কালের পরিবর্তন হয়েছে, 
ভারতের ও পাাঁথবীর অবন্ছা পারবার্তত হয়েছে, ষুগধম“ আজ আরো নতুন সমস্যা 
গনয়ে উপাস্থিত। গাম্ধীজী থাকলেও তাঁকে আজ নিজেকে আরো এগিয়ে 
আনতে হতো, যদ এই নতুন পাঁরচ্ছিতিতেও তাঁকেই নেতৃত্ব করতে হতো । অতগতের 
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কথা ও কাধ বলাপ 'দিয়েই আজকের গাম্ধীপন্ছা কি হতো তা সম্প্‌ণ" বোঝা ম-শাঁকল, 
এরজন্য চাই স:জনশখল মননশশলতা-- ০158116 01108170৪00 1001 ৫0808, 

এই পরিশিষ্ট অধ্যায়ে দু-একটি বইয়ের একটু সামান্য সমালোচনা 'দিয়ে শেষ 
করবো, যতটা করলে আমার বন্তব)টুকু বুঝতে সাহায্য করবে, তার বেশী নয়। কেননা 
সত্যকারের সমালোচনা করতে গেলে তার আকার আবার একাঁট বইয়ের মতো হবে। 
এতো পড়বে কে ১ এতো কাউকে পড়াতে পারবো ঠক? আম কেবল প্যারেলালের 
মহাত্মা লাম্টফৈজ", অধ্যাপক হরেন মুখাজণ'র “গাম্ধীজী” নাধ্বুদ্রিপাদের মহাত্মা 
এণ্ড 'দি ইজম. এই তিনটি বইয়ের সম্বন্ধে দ্‌-একটা কথা বলে শেষ করবো । 

'গহাত্মার 'লান্ট ফেজ" তাঁর জীবনের মান্র পৌনে চারটি বছরের উপরে লেখা । 
যাঁদও লেখক তাঁর বন্তব্য এই কয়েকটি বছরের মধ্যেই সীমাবন্ধ রাখেন নন, গাদ্ধীজীর 
প্রধান প্রধান বিচার সম্বষ্ধে তা'ত্বক আলোচনা তাতে করেছেন, অতীতের ডীন্ত ও কর্ম 
থেকে, তথাপি বইখানার ভত্তি গাম্ধীজশর শেষ জীবনই, সমগ্র জীবন নয় । গাম্ধীজণীর 
জশীবনগ লেখার আধিকার, দক্ষতা ও ক্ষমতা প্যারেলালজীর নিশ্চয়ই আছে, বহূকাল 
সকল কাজের মধ্যে 'যাঁন গাম্ধীজশকে সর্বদা দেখে এসেছেন, শিক্ষা নিয়ে এসেছেন 
এবং সেবা করে এসেছেন, তাঁর দেখা একাদক থেকে খুবই বাস্তব দেখা । কিন্তু আম 
বলতে পারবো না যে নিকটতম ব্যান্তই সব দেখতে সমর্থ হয়। গাম্ধীজীর বিরাট 
ব্ন্তিত্বের অতো নৈকট্য তাঁর “পরিবারম্থ” শিষ্যদের দ:স্টভঙ্গী এতো আচ্ছষ করে 
ফেলতে পারে ষে পাঁরপূর্ণ গবচারের শান্ত তাঁদের না-ও থাকতে পারে । তাদের পক্ষে 
আঁভিভূত বা ০%০1%/1911060 হয়ে থাকাই স্বাভাবক। তাদের পক্ষে হয়তো একাত্ম 
বা 106205650 হয়ে যাওয়া লঙ্ভবঃ এবং 106206126 ০81101-এর ফলে 11000101৬9 
[10673121018 একদিক থেকে বেশশ হতে পারে, কিন্তু বিচার করবার ক্ষমতা তেমনি 
প্রখর থাকা সম্ভব না-ও হতে পারে । কারণ য:ন্তর পথ আর একাস্মকরণের পথ এক 
নয়। [706520100 ও 152501) এক নিয়মে চলে না। তাছাড়া যারা খুব নিকট থেকে 
দেখেন, তারা একরকম দেখেন বটে এবং যারা দূর থেকে; এমন 'কি যারা 'বিপরশত দিক 
থেকে দেখেন তাদের দেখাটাও তুচ্ছ নয়। এমন 'কি শন্তুর বিচারটাও কম দরকারণ নয়ন । 
সত্য সম্বন্ধে গাম্ধীজরযে নৈর্ব7ন্তিক অনাসন্তদ-ষ্টিভঙ্গীর সাধনা, সেই অনাসন্ত 'বিচার- 
ভঙ্গ! গাম্ধজীর সম্বম্ধে সত্যের 'বিারেও গ্রযোজায। লতে)র চেয়েও আগ্রহটা ষাঁদ 
প্রধান হয় তাহলেও সত্যাবচারে ভ্ুটি আসতে পারে । আবার সত্য গম্বম্ধে আগ্রহটা 
যাঁদ কোন একটি খণ্ড সত্যের আসান্ততে পারণত হয়, তবে অন্ধাঁবঝম্বাস বা ডগমা স:ষ্টি 
হবে। আসীন্ত জিনিষটার সক্ষম প্রভাব সম্বন্ধে যতই কেন না আমরা হখসয়ার হই, 
মান্‌ষের দুর্বলতার অবশ্যন্ভাবী সুযোগ তা নেবেই নেবে । এই দোষ থেকে আমরা 
কোন কালেই সম্প্‌ণ“ মস্ত হতে পারবো না, কেউ নাঃ কেউ না। কেবল আমরা 
জেনে থাকতে পারি, সতর্ক থাকতে পারি, মাঝে মাঝেই আত্মবিশ্লেষণ করবার 
প্রয়োজনটা ধাতে মনে থাকে এবং মান্রাজ্ঞান যাতে ন্ট না হয়। একথা কেবল গাম্ধী- 
পন্থীদের বেলায়ই সত্য নয়, সবপন্থীদের বেলায়ই সত্য । 

প্রথম কথা আম বলতে চাই, “লাম্ট ফেজ' টাই গাম্ধীজীর মবাদক থেকে বেষ্ট 
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ফেজ 7365 21385০ নয় । তাঁর চঁরন্লের কোন একটি দিকের চরম বিকাশ হয়তো শেষ 
জীবনে ফুটে উঠোছল, 026 910815 ৪০৫ তাঁর জীবনদানটি একাঁট পরম নিবেদন 
রূপে একটা সর্বনাশা দুযোগের অবসান ঘাঁটয়োছিল বটে, 'িম্তু সেটাকে আমি তাঁর 
সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় বলে মনে কার না। বলা যায় 71191 ৪৪ (116 96৪ 
118 ০০1 ০০ ৫0106 0101061 (196 1015 51008101 নিকৃষ্টতম ও গভশরতম 
সংকটের যথাসন্তব উৎকৃষ্টতম ব্যবহার । 

গাম্ধীজী তখন 'নিজেই বার বার বলেছেন ষে এতো অন্ধকার তান কখনো বোধ 
করেন নি 1 118৩ 10956] 00109 8010395 9091) & 069৫ ৬181] 1 101 116. [0০ 
001 89 100861 (10101 01 1017-519191106 £1॥ (61105 01 1116 1099569 ; ৮ 
(01 1099616 ] 2005 ঠ000 109 ৬18৩ 11) (6115 01 100-1915199,. (নিমণল- 
কুমার বস্পুঃ গাম্ধীচরিতঃ পচ্ঠো, ২০৩ )। তান অসহায় বোধ করছেন, তিনি জাতিকে 
কোন প্রকারে সংগঠিত করতে পারছেন না, তাঁর কোন প্রভাব কাষ“করণ হচ্ছে না, তাঁর 
শিক্ষা কেউ নেয় নি। কংগ্রেস তাঁর পথে চলতে সাহস করে না; তাঁকে একরকমে 
বর্জন করেই চলেছে, দেশ প্রতিক্রিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে, জাতায়তাবাদণরা জাতখয়তা 
রক্ষা করতে পারছে না--প্রগ্গাতবাদশরা উদারতা রক্ষা করতে পারছে না, সবাই 
সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়ছে । বিপন্ন জনতা জাতীয়তাবাদ ও প্রর্গাতবাদ থেকে কোন 
প্রকার সাহায্য পাচ্ছে না। মুসলীম লীগের 1911604০010 (ডাইরেকট একশন ) 
এর আঘাত থেকে । সাম্প্রদায়কতার মুখোমহাথ হয়ে কংগ্রেস অনড়, অবশ হয়ে 
দাঁড়য়ে রইলো (0908%০59 5600৫ 1)8181350 066015 0115 91318006101 ০৫ 
০01217701181151) )। কংগ্রেস ও গাম্ধীজ৭ জনগণকে সংগঠিত করতে ব্যস্ত নয় তারা 
আলোচনায় ব্স্ত। এদিকে মুসলশম লগ পারকজ্পিতভাবে ও রঞীতমতভাবে উঠে 
পড়ে লেগেছে সাম্প্রদায়িক আঘাতের পর আঘাত করতে, ভারতের গণমানসাঁটিকে 
ছিধাবিভন্ত করে দিতে, টুকরো টুকরো করে দিতে । সেখানে তারা দত প্রাতজ্ঞ, 
গোপনাচারা ও প্রকাশ্যে সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। একাঁদন নয়, দু-দিন নয়, এটা 
বহহাদরের বড়ঘন্্, এবং ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল, পর্যন্ত সময়টা তারা 
নিঃসংকোচে তাদের কার্য ত্বরাম্বিত করে একটা অচল অবস্থা স:ঘ্টি করে, সামাজ্য- 
বাদীদের সহায়তায় । ১৯৪৪ সালের এ্রাপ্রল মাসেই গাম্ধীজী জেল থেকে মূক্ত 
হয়েছেন। ভারতের .বিপ্লবী শন্ত, নবজাগ্রত ভারতের স্বাধীনতাকামণ ভারতের 
নবঅভুতান যুদ্ধের পরে চারাঁদক থেকে ফেটে পড়ছিল । আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর 
( আই. এন. এ. ) বন্দীদের বিচার 'নিয়ে জনজাগরণ, রয়েল ইপ্ডিয়ান নেভগর বিদ্রোহের 
বলিষ্ঠ আহবান--নতুন করে আবার এক 'সিপাহপীবিদ্রোহের পটভূমিকা স-ষ্টি 
করোছল। হিন্দ; নূললমান লড়াইয়ের ময়দানে ও ব্যাণরকেডে একন্র হয়োছল-__ 
আলাপ আলোচনার 8০80101 ( নিগোশিয়েন ) ক্‌টরাজনীতিতে সে একতা নণ্ট 
হয়ে যাচ্ছিল। 

ইংরেজ বুঝলো এবার যেতে হবে, নাহলে ভারতকে দমন করতে হলে ভারতের 
বিরুদ্ধে কেবল ইংরেজ সেনাবাহিন”, নোৌবাহন) ও বিমানবাহনশ দিয়ে আবার এক 
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বদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। অন্য কোন দেশ তাকে সাহাষ্য করবে না, রণকান্ত 
ব:টেনকে একাই লড়তে হবে, এমন কি নিজের দেশের জনগণও তা সমর্থন করবে কিনা 
সন্দেহ এদিকে ভারতও দর্ঘকালের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হ্বাধীনতা অর্জনকরতে দাঢ়বদ্ধ, 
সমর্থ ও শত্তিমান হয়েছে । এমন কি মুসলমান জনসাধারণকেও ম:সলশমলশগ হাতে 
রাখতে পারবে না? যদি তাদের পাকিস্তানও একটি স্বাধীন দেশ বলে ঘোষিত না হয়। 
কাজেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা ছাড়া আর উপায় নেই। এরই মধ্যে তাদের অর্থনোতিক 
স্বার্থ ও সুদূরপ্রসারী রাজনোতিক স্থার্থরক্ষার খাতিরে এবং যাদের সাহায্যে দেশের 
দুব'লতাকে তারা 'জিইয়ে রাখাছিল এবং উসকানি দিয়ে মধ্যে মধ্যে বাঁড়য়ে দিয়েছিল, 
সেই সাম্প্রদায়কতার ফ্রাঞ্কেনন্টাইনকে সম্তূষ্ট রাখতে গিয়ে ধারে ধীরে ভারতকে 
1ঘ্বখশ্ডিত করার পটভ্‌মিকা তৈরণ করলো। অরাৎ চট করে স্বাধীনতা 'দিল না, 
আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলো, স্বাধীনতা দেওয়া ঠিক করেও বছরের পর বছর 
দিতে দেরণ করতে লাগলো, জিল্নাহকে সময় দিল। কংগ্রেস বিপ্লব ও বিদ্রোহকে 
এড়াতে গিয়ে সময় ও আলাপ-আলোচনার খেলায় জড়িয়ে পড়লো ॥ এই জড়িয়ে 
পড়ার অধ্যায়টাই 'লান্ট ফেজ'। গাম্ধীজা সংগ্রামের আর প্রয়োজন নেই বলে মনে 
করেছিলেন, তাই আলাপ আলোচনা, ক্যাঁবনেট মিশন ইতাদির মধ্যেই স্বরাজ সম্পৃণণ 
করতে গেলেন । প্যারেলালের বইতে দেখা যায় যে গাম্ধীজী আবার এক সময়ে একটি 
শেষ সংগ্রামের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, এবং কোথায় কোথায় তার অনুকূল শান্ত 
আছে, তার খোঁজ 'নাঁচ্ছলেন এবং শান্তর ওজন করাছলেন । 'তাঁন বামপন্থী অগান্ট- 
বিদ্রোহীদের উপর 'ন্ভ'র করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ও 
অবনত ঘটতে থাকে । কংগ্রেস সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে, নিক্ষিয় দশক হয়ে যায়। 
কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব, দিল্লী, একের পর এক প্রতিক্রিয়ার ঢেউ এসে 
গাম্ধীজী ও অন্যান্য বিপ্লবী ও প্রগতিবাদীদের চূড়াস্তভাবে পরাজিত করে দেয়। 
ঠিক সময়ে ইতিহাসের বলগা ধরতে না পারলে, তার পদাঘাতেই সবাই চ্ণাবচূ্ণ 
হয়ে যায় । 'বিশেষকরে এঁ ঘুগাস্তরের কালে যখন বিরাট ঘটনা প্রবাহের দুদত্তি শান্ত 
সমস্ত ওলট পালট করে দিয়ে চলেছে । এখানে গাম্ধীজণ ইতিহাসের গাঁত থেকে 
বাচ্ছন্ন হয়ে পড়োছলেন। 'তিনি একক হয়ে গিয়েছিলেন । একলা চলার গাম্ধণর 
যে মুর্তি, তাঁর সেনাপাঁতির মূর্ত সে নয়। সেই একক গাম্ধীজী তখন খুব বেশশ 
গাম্ধীবাদী'। কাজেই সৌঁদন গাম্ধীজশীর যেটা একান্ত নিজস্ব চিন্তা, যা সচরাচর 
গাম্ধীবাদ বলে চাল, সেটাই তখন গাম্ধীজণীর একমান্র শান্ত । তাঁর সঙ্গে তখন কেউ 
নেই। এই মহান পুরুষ, বলতে হবে, সেই সংকটময় দ:দনে নিজের একার পক্ষে 
বতটা করা সম্ভব তা করে গেছেন। তিনিহার স্বীকার করেনান। জশবন দিয়ে 
প্রতিক্রিয়ার একটা স্তধ্ধতা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং শ্রাতিক্রিয়াকে রুখতে 
পেরেছিলেন, 75 £৪৮৩ £০০৫ ৪০০০7 ০৫ 111015616 86 0991 11701%10- 
৪115, কিশ্তু গণনায়ক নেতা, সেনাপাঁত, বিপ্লবী নেতা গাম্ধীজীর সে-ছাব নয়। 


[কম্তু প্যারেলালজণ যেন সেই চরম সংকটের 'দিনে তাঁর যে আচরণ তাই 'দিয়েই তাঁর 
অতশতের যাবতীয় কার্যকলাপের চরম বিকাশ দেখাতে চেয়েছেন । কিন্তু তাহয় না, 
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হতে পারে না। জীবন এমন স্কীম অন:যায়শ কেউ তৈরী করে রাখেনি, কারো জন্য 
যে 1856 8০15 1106 095 ৪০ হতেই হবে। চরম দা্দনে অন্ধকারে সেই একলা 
চলার পথে গাম্ধীজীর যে 511716051 855151811০5-- অলৌকিক সহায়তার উপর যে 
ঝোঁক, সেটা যারা তাঁর খুব 'নিকটে ছিলেন, তারা দেখতে পাচ্ছিলেন । কাজেই 
ইতিহাসের গাম্ধীর চেয়েও গাম্ধধবাদী+ গাম্ধীজীর চিন্্র অংকনেই তিনি একান্ত 
ভন্তের মতো নিমগ্ন দেখতে পাই ॥ কাজেই মনে হয়, গাম্ধীজ যা করতে নিষেধ করে 
গিয়োছিলেন যে তাঁর নামে যেন একটা সম্প্রদায় বা সেকট সূষ্টি করা না হয়, একটা 
গাম্ধীবাদ' সংষ্টি করা না হয়, সেই নিশি ভুক্ষেপ না করে প্যারেলালজী তাই 
করতে চেন্টা করেছেন হয়তো 'নজের অজানতে, অলাক্ষতেই বা। গ্রাম্ধীজীর থেকে 
অনেক উধ্‌তি প্যারেলালজী করেছেন, কিন্তু গাম্ধীবাদ সংষ্টি না করার জন্য যে সব 
উন্তি, আশ্চর্যের বিষয়, প্যারেলালজী তা একবারও উল্লেখ করেনান । 

সেই যুগসদ্ধিক্ষণে সর্বভারতে যে একটা বিরাট বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পটভএমকা 
তৈরণ হয়ে উঠেছিল, সে সম্বন্ধে আরও একটা কথা এখানে না বললে সত্যের অপলাপ 
হবে। যারা গাম্ধীবিরোধী বামপন্থী, তারাওঃ অথাৎ সোশিয়েলিষ্ট, কামউীনম্ট, 
ফরোয়ার্ডর্রকঃ আই” এন. এ. থেকে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলগণ ও নেতারা, চরমপন্থী 
অন্যান্য বামপন্থণ দল--তারাও 'কছ করেনাঁন, সেই দ:বরি স্রোতে সর্বস্ব পণ করে 
ঝপয়ে পড়েনান, কোন নেতৃত্ব দেনান, তারাও গাম্ধীজশর কাছেই নেতৃত্ব ভিক্ষা করে 
ক্ষান্ত রয়েছেন। কাজেই তাদের কোন 'বকম্প ছিল না। তারাও বিপ্লবের কি 
নেয়ান বা বিপ্লবের ডাক দেনান, একথা অদ্বীকার করার কারো সাধ্য নেই। গাম্ধজীকে 
[ি*্বাসঘাতক বলা, অথবা গাম্ধীজীর কর্তব্য বাংলে দেওয়া ছাড়া আর যেন তাদের 
কোন দায়ত্ব ছিল না। অথচ গ্াম্ধঈজীর কাছে সশম্ত্র বিপ্লবের আশা করা কত 
বাতুলতা। এই জাতীয় ভ্রাম্ত পোষণ করতে গ্রাম্ধীজী কখনও কাউকে উৎসাহিত 
করেনান। চৌরিচোরার কথা কেনা জানে ? 


অনেক বামপন্থী একটা প্রচালত 11805 (ফ্যালাস). সর্বদা ব্যবহার করে 
থাকেন। তা হলো দেশ প্রস্তুত, জনগণ বিপ্লবের জন্য তৈরী, কিন্তু নেতারা পিছপা, 
নেতারা বিবাসঘাতক। একথা হাস্যকর । দেশ ও জনগণ প্রস্তুত মানে কি? ঘাঁদ 
তারা 'িপ্লবের জন্য সাত্যই প্রস্তুত; তার মানে জনগণের নিজস্ব নেতৃত্ব, 'নিজস্ব নেতা, 
' সংগঠন সবই প্রস্তুত এবং তারা 'নিজেরা নিজেদের নেতৃত্বে চলতে প্রস্তুত। তাষযাদি 
না হয়, কিছু বোমা, বন্দুক, 'পিস্তুল, দাহ্য কিছু পেলেই বিপ্রব প্রস্তুত, একথা বলা 
হাস্যকর বিপ্লবাঁবলাসতা । চেতনা, সংগঠন, নেতৃত্ব, প্রভতি সব কিছ নিয়ে হলো 
প্রস্তাতর ছাব। নেতৃত্ব থাকবে আহংস গাম্ধীর হাতে, আর জনতা হবে সশস্ব্ 
বিপ্লবী, এমন চমৎকার যোগাযোগের যারা স্বপন দেখেন, তাদের 'কি বলা যায় 2 অথচ 
রজনণ পাম দত্ত, হখরেণ মহখাজ? এবং নাম্বুদ্র্পাদ থেকে আরস্ভ করে অন্কে অনেক 
বামপন্থী নেতাই এজাতায় উন্তি অহরহ করছেন। 

গম্তু একটা ভাববার মতো য্যান্ত গাম্ধীজীর ঠবর5্ধে দেবার আছে। হ্যা, দেশের 
কোন দলই তথাকাথিত বিপ্লববাদশদলগুলিও সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না, 
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বা সেই জাতীয় পরিকজ্পিত চেষ্টা কেউ করেন নি, তারা ভুলেই হোক আর ভেবে- 
চিস্তেই হোক গাম্ধীজীকে তাঁরই পথেই আহিংস বিপ্লবের জন্য সুযোগ বা আঁধকার. 
তারা 'দয়োছলেন বা দিয়ে বসোঁছিলেন এবং মোটামৃটিভাবে তাঁরই আদেশ মানতে রাজি 
ছিলেন। অতএব গান্ধীজী কেন সোঁদন আলাপ-আলোচনায় অমূল্য সময় নষ্ট 
করলেন, কেন 'তান তাঁরই গথে ১১৪২ সালে যেমন “ভারত ছাড়”-র মতো একটা 
বেপরোয়া ডাক দেন 'ন, 'কাং হিংসা হতে পারে জেনেও তো সৌঁদন তিনি 'পছ- 
পা হন 'ন, তেমাঁন ধরণের একটা সংগ্রাম ঘোষণা ১৯৪৫-৪৬-৪৭ সালের কোন সময়ই 
ণক দেওয়া সম্ভব ছিল নাঃ দেশে সংগ্রামীপ্রয়তা ছিল না সোঁদন? তান 'নজেই 
ক বলেন 'ন যে সরকারণ হংসা ও বিপ্লবীদের প্রতি হিংসার ঘাতপ্রাতঘাত থেকে যাঁদ 
দেশকে বাঁচিয়ে নিয়ে সম্মখের দিকে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে সমস্ত শান্ত ও সাহস 
1নয়ে আঁহংস সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তা বপঞ্জনক রাস্তা হলেও সেই পথেই 
দেশকে বাঁচানো 'কি সম্ভব ছিল না? সেই গুমরে ওঠা বিদ্রোহণ ভারতের পটভূমিকাকে 
কি এক সর্বব্যাপণ শেষ আঁহংস সংগ্রামের ও গণসংগ্রামের লড়াইতে পাঁরণত করা যেতো 
না? গাম্ধীজীর সেদিন সেই 'বিচার ছিল 'কিনা, সংগঠন, চেতনা, কম'পদ্ছা ইত্যাদির 
অভাব ছিল কনা, অথবা সে অভাব পূরণ করা যেতো কিনা, এই সব আলোচনার 
ক্ষেত্র আছে বলে আমার মনে হয় । যাঁদও আজ তা একটা 506০8191101) (স্পেকুলেশন) 
বা কল্পনা বিলাস মান্র। তথা'প ক কয়ে ভারতকে যবন্ত এবং অখণ্ড রেখেও স্বাধীনতার 
বিপ্লব আহংসার পথে পাওয়া যেতে পারতো সে বিষয়ে ভাববার চেম্টাকে যাঁদ ভাব- 
1বলাস্তা বলে মনে কার তবে আহংসাকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে দাঁড় করানো যাবে 
না। নইলে ভারত কেন বিভাগ হলো, কোন: আলাপ-আলোচনার সময় কে কি কথা 
বলেছিলেন বা বলেন 'নি, এজাতীয় ছে*দো কথার মধ্যে ভারতের ভাগ্যের বর্তমান 
অবস্থার কারণ খোঁজ করে লাভ নেই । চস্তাশধল গাম্ধীগবেষকদের কাছে আমি এই 
প্রশ্নীট উপাঁস্থত করাছ, এরই জন্যে । এখানে & 1017-5101517 5099116016 101 ৪ 

1০৬০186191) দিতে না পারার জন্য এবং 'বিপ্লববাদদের পক্ষেও সাহংস বিপ্লবের দায়িত্ব 

না নেবার জন্য দেশে অচল অবস্হার সৃষ্টি হলো, সাম্প্রদায়িক শান্তরা সুযোগ পেয়ে 

গেল, সাগ্রাজ্যবাদীচরেরা তার পূর্ণ সুযোগ ব্যবহার করলো, দেশে প্রাতক্রিয়ার 

জোয়ারের সাঁন্ট হলো । 

যখন গাম্ধীজী ক্যাঁবনেট 'মশনের জাটল ও শোচনীয় পারণতি লক্ষ্য করে শেষ 

পর্যন্ত তা প্রত্যাখ্যান করে আবার সংগ্রামের কথা ভাবছিলেন, তখন তাঁর পক্ষে তা খুব 

বেশশ বিলম্ব হয়ে গেছে । তখন লড়াই করতে হলে শুধু ইংরেজের সাথেই নয়, 

মুসলশমলশীগ চালিত প্রায় সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে, এমন কি ভারতীয় রাজা 

ও নবাবদের সঙ্গেও লড়াই করতে হতো, সে গৃহযুদ্ধে আঁহংসা তখনকার মতো অচল । 

আহংসার জন্যও ক্ষেত্র চাই, প্রস্তুতি চাই, সংগঠন চাই, জনমত চাই। কংগ্লেসই তাঁকে 
সাহাষ্য করতো না। প্যারেলালজা 'লিখছেন সেই কাঁঞ্পত সংগ্রামে কংগ্রেসের মত 'ছিল- 
না, কংগ্লেস আর বণ্খলের মধ্যে যেতে রাজ নয়। 'তাঁন হয়তো তখন আগষ্ট 
+বপ্লবীজ্ঞাতীয় বামপন্থীদেরই একমাত্র সাহায্য পেতেন। 'কিম্তু তাদেরই বা শাস্তি 
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কতটুকু । প্যাটেল, আজাদ, নেহের” কৃপালনী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কেউ তাঁকে সমর্থন 
করেন 'নি--একমান্র আম্দুল গফংর খান ছাড়া । আর তাঁর বয়সও তখন এতো হয়েছে 
যে এদের সকলের 'বিরৃষ্ধে, কংগ্লেসের বিরুদ্ধে ও বাইরে মসলীমলণগ, সামাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো শান্ত ও সমর্থন বোধ হয় তাঁর আর ছিল না। এদকে 
অবস্হার দ্ুত পাঁরবর্তন ও অবনতি ঘটে যাচ্ছে। দেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার পথে 
দ্রুত ছুটে চলেছে, সন্দেহ আকাশ বাতাস 'বাঁষয়ে তুলেছে । সে'দন সেই সাংঘাতিক 
অবচ্হায় সশস্ত্র বিপ্লবকারীদলও যাঁদ তৈরী থাকতো, তবে তাদের স্থানীয় তণ্ল দখল 
করে দশর্ঘকালণন গৃহয্দ্ধ করার পথ গ্রহণ করা ছাড়া বোধহয় কোন গত্যন্তর থাকতো 
লা। মোটকথা ক আহংস, 'কি সাঁহংস কোন সংগ্রামই হঠাৎ তৈরণ হয় না। তারজন্য 
দ'র্ঘকালের প্রস্তুতি, সময়ের যথাযোগ্য ব্যবহার ও প্রত্যেকটি সুযোগের সন্ধ্বহার, 
করা চাই। তা নাহলে মরণকালে ওষধ নাই। তা নাহলে বোকার মতো ইতিহাসের 
মার খেয়ে যেতে হবেই। সব বামপন্থী, প্রগাঁতপদন্থীদেরই সোঁদন চরম মার খেতে 
হয়েছিল, গভশর লঙ্জা হজম করতে হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে বলাযায়ষে 
গাম্ধীজণ ব্যন্তগতভাবে অন্তত নিজের পতাকা নত করেন 'নি। তাঁর চেষ্টার অবাধ 
ছিল না। 'তিনি মৃত্যুপথে একাই চলতে 'ছ্বিধা করেন 'ন। এবং শেষপর্যন্ত প্রাণ 
দিয়ে অবস্হার একটা চমকপ্রদ পাঁরবর্তন ঘটিয়ে যান। যাঁদও ভারতবিভাগের সমস্যার 
সমাধান তাতে হয় 'নি, তবুও এই খণ্ডিত ভারতে অপেক্ষাকৃত প্রগাতর পথের ছ্বার 
আবার 'তাঁন মস্ত করে দিয়ে গেলেন, প্রগাঁতশীলদের বাঁচিয়ে গেলেন এবং ভারতে 
প্রগাঁতমলক রাজনশীঁতির ধারা চাল. রাখা সম্ভব হলো, সব প্রগাঁতবাদীর পক্ষেই । 

গাম্ধীজী আলাপ আলোচনার মধ্যস্থ হিসেবে সার্থক রাজননতিক ছিলেন না। 
যার ফলে ভারতবর্ষকে অযথা অনেক উৎপণীড়ন সহ্য করতে হয়েছে বা ভারতের অগ্রগাতি 
বল্লাম্বত হয়েছে, এমন ধরণের উীন্ত কোন কোন মহল থেকে উঠেছে । মৌলানা 
আজাদের বইতেও সে ধরণের অভিযোগ আছে । প্যারেলালজণ কিন্তু দেখাতে চেষ্টা 
করেছেন যে আলোচনার মধ্যস্থ হিসেবে গাম্ধীজী কখনও ভুল করেন ন। এই 'বতকের 
একটু আলোচনা করা বাক্‌। ্ 

সত্যাগ্রহ সংগ্রামে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র মন্ত। আলাপ আলোচনার ক্ষেত 
সম্পূণ না করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা ওঠেই না; আবার সংগ্রাম শুর করে 'দয়েও 
আলাপের ক্ষেত্র খোলা থাকে এবং সংগ্রাম শেষপবন্ত আলাপ আলোচনার অনুকূল 
অবস্থা তৈরী করেই 'বিরীতি প্রাপ্ত হয়। এই আলাপ আলোচনার ব্যাপারটি আতি 
জটিল ও সুক্ষ ব্যাপার । এমন অনেক দেখা যায় যে সংগ্রামে জয়ী হয়েও কেউ কেউ 
সাঁষ্ধপত্রে উপযূস্ত জয় আদায় করে 'নিতে পারে না, আবার এও দেখা যায় যে সংগ্রামে 
সুবিধা না করতে পারলেও আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু আদায় করে নেয় । 
কটনোতিক ব্যাম্ধর তারতম্যে এই জাতীয় ফলাফলের তারতম্য ঘটে যায় । 

কারো কারো মতে গাম্ধীজী সংগ্রাম পারদশশ হলেও শেষপযণস্ত ক্টনাীঁতিতে 
পেরে উঠতেন না, রাজনৈতিক চালে ভুল করতেন। আবুল কালাম আজাদের মত 
অনেকটা তাই, [0089 105 1560017-বইতে সে নালিশ বর্তমান । স্বয়ং দেশবম্ধ: 
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চত্য়ঞনের এই অভিযোগ ছিল। ১৯২২ সালের প্রথম দিকে প্রিন্স অব ওয়েলস 
ভারত ভ্রমণে আসেন । রাউলট একটের 'বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জালিওয়ানাবাগে নৃশংস 
হত্যাকাণ্ড, খিলাফৎ ব্যাপারে মুসলমানদের তীব্র অসস্তোষও স্বরাজের দাবি 'নিয়ে তখন 
গাম্ধীজীর নেতৃত্বে বিরাট আন্দোলন শর: হয়েছে । আলাীভাইরা (সৌকত আলা ও 
মহম্মদ আলা) বন্দী, দেশবম্ধু, মৌলানা আজাদ, সুভাষচন্দ্র, এরা সবাই জেলে । 
দেশের লোককে বিল্রান্ত করার জন্যই হোক আর শাস্ত করার জন্যই হোক, রাজপমত্রকে 
বলেত থেকে আনানো হয়, রাজভান্তর প্রাবল্যে দেশভান্তর নতুন জোয়ারকে ড্যাবয়ে 
দেবার আশায় । কংগ্রেস, খিলাফৎ সকলেই তাঁর ভারত ভ্রমণকে ব্যর্থ করতে দ:ঢ়- 
প্রতিজ্ঞ, যাতে রাজপুত্র কোথাও জনতার কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পান। 
বোম্বাইএ রাজপুন্রের নামার সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট দাঙ্গা লেগে যায়, রাজভন্ত এবং 
রাজাবরোধাদের মধ্যে । যদিও গাম্ধীজীর অনশনেই সেই দাঙ্গা শান্ত হয়। বড়লাট 
রড রিডিং বুরবক বনতে থাকেন, কেননা শোনা যায়, প্রাদেশিক লাটসাহেবদের 
আপাতত সত্বেও বড়লাট নিজেই অগ্রণী হয়ে রাজপুত্রকে আনান এবং ভারত ভ্রমণ 
সম্মানের সঙ্গে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নেন। তাইরাজপহন্ত্রের সম্মান ভারতবাসীরা 
রাখছে না দেখে বউলাট বড় 'চাম্তত ও 'বব্রত হয়ে পড়েন। এই সময়ে কতিপয় 
মডারেট রাজনৈতিক মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে সরকার ও কংগ্নেসের মধ্যে একটা 
আপোষের চেস্টা চালান । যার প্রেরণাতেই হোক, বড়লাট ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে 
যাঁদ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করা হয় এবং 'প্রম্স অব ওয়েলসের কলকাতা আসার 
কালে তাঁর রাজকীয় অভ্যর্থনায় কোন বাধা বা অসহযোগের আবহাওয়া স:ষ্টি না 
হয়, তবে তিনি 'ব্রাটশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেসের দাবি সম্বম্ধে 
নুবচারের জন্য একটা গোলটেবিল বৈঠক কলকাতায় বসাতে প্রস্তত আছেন। এই 
প্রস্তাব মডারেট নেতাদের মারফৎ গাদ্ধীজর কাছে নেওয়া হয়। অনেক নেতা তখন 
জেলে । গাম্ধীজী তখন বাইরে, সবরমতাঁ আশ্রমে । গাম্ধীজশ প্রথমটায় একটু রাজি 
হয়েও পরে তান গররাজি হন। এ প্রস্তাব আলিপুর জেলে দেশবন্ধূর কাছেও 
পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর সাথে মোলানা আজাদ, শ্যামস্ুম্দর চক্রবত, সুভাষচন্দ্ু 
এরাও সবাই 'ছিলেন। গাম্ধীজণ প্রস্তাব নাকচ করেছেন শুনে জেল থেকেই দবেশবম্ধ্‌ 
আজাদ ও শ্যামম্তম্দরবাব্‌ তা পুনার্ববেচণা করার জন্য গান্ধীজীর কাছে তার 
পাঠান । এবং তাতে জানান যাঁদ রাজনোতক বন্দীদের মান্ত দেওয়া হয় এবং 
বিনাবিচারে বন্দ করার আইন ও প্রথা ,বম্ধ করা হয় তবে প্রস্তাবিত গোল টোবিল 
বৈঠক-এ যোগ দিতে রাজি হওয়া উচিত এবং আন্দোলন স্থগিত রেখে কলকাতায় 
রাজপত্ত্রের ভ্রমণে বাধা না দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া চলে। গাম্ধীজী তবু অনমনশয় 
থাকেন 'কিম্তু শেষপর্যন্ত রাজি হন, যদ গোলটেবিলের বৈঠকের পূর্বেই গোটা কয়েক 
মোদ্দাদাব বড়লাট প্রথমেই স্বীকার করে নেন, তার মধ্যে একাঁট হলো আলাভাইদের 
ও অন্যান্য খিলাফৎ বন্দীদের মস্ত দেওয়া, যারা সৈন্য ও পুলিশবাহনীতে 
কোন ভারতণয়কে যোগ না দেবার জন্য ফতোয়া দেওয়ার অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হয়েছেন। কিন্তু বড়লাট তাতে রাজি নন। জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে কাউকে 
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কাউকে সম্তুষ্ট করে কাউকে অসন্তুষ্ট করে একটা প্রকাণ্ড ফাটল ধারয়ে দেওয়ার মতলব 
এই বড়লটের ছিল বলেই.মনে হয় এবং পরবতণ ইতিহাসের নজণরে এই কথারই সায় 
পাওয়া ষায়। যাই হোক, তথাপি মডারেটদের তরফ থেকে চেষ্টা বন্ধ হয় না। 
কিন্তু সাঁম্ধপ্রস্তাবের অনুকূলে তখন সময় খুব কম 'ছিল, কেননা, রাজপনত্র তখন 


ভারতনভ্রমণ শেষ করে এনেছেন এবং কলকাতায় আসা আর 'বলাম্বত করা সম্ভব নয় । 
শেষপর্যন্ত এই প্রস্তাব বাতিল হলো । 


দেশবন্ধূর মতে গাম্ধীজী একটা তালগোল পাকিয়ে ফেললেন, জেদের বশে হাতের 
কাছে সমস্ত নুযোগ পেয়েও নম্ট করলেন। তান নাকি খুব রেগে যান। আবুল 
কালাম আজাদের মতও তাই । নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্গও এই অভিযোগ করেছেন, 
তাঁর “ইস্ডিয়াজ স্ট্রাগল ফর 'ফ্রডম-ঃ বইখানিতে । মন্তর পরে ১৯২৩ সালে মাদ্রাজের 
এক জনসভায় গাম্ধীজণর নাম উল্লেখ না করেও দেশবম্ধু বলেন, “5০৮. 0011810 
11 2170 101917)9178890 1 8100 170৮/ 254 1119 10901015 10 51211) 2170 ৫০ [119 
011. ০01 01)81109, ৪100০... ইত্যার্দ। অনেক মডারেট নেতার মতে গ্াম্ধীজী যাঁদ 
কটনীত বুঝতেন তবে এ গোলটোবল বৈঠকে, ১৯২২ সালেই, তিনি এতটা আদায় করে 
নিতে পারতেন যা ১৯৩১ সালে 'বলেতের "ছতাঁয় গোলটোবল বৈঠকে আন্দোলন করে, 
গান্ধী -আরউইন প্যাক্ট করেও আদায় করতে পারলেন না এবং ১৯৩৫ সালের 'রিফর্ম 
নাক ১৯২২ সালেই পাওয়া সম্ভব হতো ইত্যাদি । কেননা তখন 'হিদ্দ:-মুসলমান মিলন 
ছিল, ভারতব্যাপী এঁক্য ছিল। কিন্তু আলাভাইদের মান্ত দেবার অনিচ্ছা থেকেই 
পি বোঝা যায় না যে ইংরেজ 'হন্দ£ ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে পার্থক্য সষ্টি করার 
মতলবেই ওই জাতীয় টোপ ফেলছিল ? ধোকা দিয়ে রাজপনত্রের রাজভ্রমণের মুখ- 
রক্ষা করার জন্যই ওই প্রস্তাব এনেছিলেন, এই জাতীয় সন্দেহ সষ্টি হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক, তাছাড়া ভারতের উপর ক্রমাগত অত্যাচারের ধারাবাহক যে ছবি রয়েছে 
প্রবতকালের ইতিহাসে? তাতে ক সত্যই কেউ বলতে পারে যে অতো পূবেই ইংরেজ 
ভারতকে স্বরাজ অথবা স্বায়ত্বশাসন "দিতেও প্রস্তুত ছিল? সে কাট ঘটতে দেশ ও 
[বিদেশের ঘাটে বহু জল গড়াতে হয়েছে । তাছাড়া মালব্যক্জী নিজেই প্রকাশ করেন 
যে, ঝড়লাট নিজে থেকে ভারতের কোন দাব মেনে নেবার প্রস্তাব বা সর্ত মালব্জীর 
কাছে রাখেন নি। মালব্যজী নিজের উৎসাহেই একটা আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র বা 
যোগ স:্টি করতে গিয়ে এই জাতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মাদ্রাজের জনসভায় 
যখন দেশবন্ধু প্রকাশ্যে এই আভযোগ করেন, গাম্ধীজী তখন জেলে । কাজেই তাঁর 
কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া গেল না। কিন্তু তার প্রাইভেট সেক্রেটারী কৃষণদাস 
এই বাদানুবাদ ও পরস্পর দোষাদুষর ব্যাপারে আলোকপাত করার জন্য কিছ কিছু 
কাগজপন্র প্রকাশ করেন এবং তীব্রভাবে প্রাতবাদ করে বলেন যে গাম্ধীজশই 
দেশবাসীকে একটা ধোঁকা থেকে রক্ষা করেছেন এবং মালব্যজী ও দেশবদ্ধূর কথা 
শুনলে ভারতকে অযথা কতগুলি অপমানের গ্লানি গহ্য করতে হতো । 


জয়াকার তাঁর মূল্যবান আত্মজপীবনপতে (দি ষ্টোর অব মাই লাইফ, ভাঁলিউম-_-১) 
সেই সময়কার ইতিহাসের ব্যাপারে অনেক আলোকপাত করেছেন। তান তখন 'নজে 


৮. 


একজন মডারেট কংগ্রেস নেতা ছিলেন। এইসব আলাপ আলোচনার প্রচেষ্টায় 'তাঁন 
একজন মূল পাণ্ডা ছিলেন বলে বলা যায়। তাছাড়া মডারেট মান্রেরই ধারণা যে রাজ- 
নীতিতে সাক্ষাৎ সংগ্রামের প্রয়োজন করে না, দেশের এঁক্য সাধনমূলক কিছুটা গঠন- 
মূলক কাজ আর রাজনৈৌতিক ক.টবুদ্ধির প্রয়োগেই যাবতীয় কার্য হাসিল করা যায় ॥ 
জয়াকার সেই দলেরই লোক এবং তিনি 'িদ্বান ও বিচক্ষণ লোক। তৎকালীন কথা- 
বাতরি খ'টনাটি তাঁর বইতে আছে। 'তানও একথা দা'বি করতে পারেন নি যে সৌঁদনকার 
গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের দাবি মান্য হতে পারতো । বরং তান কতকটা সম্দেহই 
প্রকাশ করেন। কেননা, ইংরেজের যাঁদ সত্যিই ভারতকে সন্তুষ্ট করার কোন প্রয়াস 
ছিল, তবে রাজপতত্রের কলকাতা পদার্পণের ঠিক পাব মুহূর্তেই মাত্র একটি সপ্তাহের 
মধ্যেই সে উৎসাহ নিবধিপিত হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কারণ মালব্যজণ 
তাঁর আপোষের প্রোগ্রাম ওখানেই শেষ করেনান। রাজপুত্র চলে যাবার পরেও 
সর্বভারতীয় নেতাদের বোদ্বাইতে জড় করিয়ে একটা সম্মেলন বা কনফারেন্স বসান, 
যা ইতিহাসে মালব্যকনফারেম্স নামে বিদিত আছে। 'বাভল্ন নরম নরম লোক ও 
নেতাদের -যারা তখনও জেলের বাইরে ছিলেন, তাদেরও একান্তত করান। স্বয়ং 
জিন্নাহ সাহেব সেই সভার একজন উদ্যোন্তা ছিলেন। গাম্ধীজীও এই সভাতে উপস্থিত 
থাকেন, যদিও 'নজে কোন প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেন না; কেননা কনফারেন্সের 
উদ্দেশ্যই ছিল সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ঘটিয়ে দেওয়া । গাম্ধীজীর 
উপস্থিতি একথাই বোঝায় যে গাম্ধীজী কনফারেন্সের মূল প্রস্তাবের সর্ত মেনে নিতে 

-ত ছিলেন । সেই প্রস্তাবে একাঁদকে যেমন দমননগাতর প্রত্যাহার, আলাীভাইসহ 
সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী ছিল, অন্যদকে বারদৌলাতে প্রস্তাবিত 
আইন্যঅমানা আন্দোলন বদ্ধ রাখার প্রস্তাবও ছিল, এবং এই 'ভাত্বতেই গোলটোবল 
বৈঠকের আয়োজনের দাঁব জানানো হয়। কিন্তু কি হল? বড়লাট তা সরাার 
প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। যাঁদ ইংরেজ সত্য সাঁত্য বদলেছে, তবে তাদের দিক থেকে 
কোন সাড়া পাওয়া গেলনা কেন? কেবল দ:-এক সপ্তাহের জন্যই, রাজপ7ন্রের 
সম্মানের প্রয়োজনে ক ইংরেজের মাতি পালটে গিয়োছিল? এতো ক্ষণম্থায়ী মতির 
উপর নিভ'র করে সাঁত্যকার কোন বোঝাপড়া হতো ক ? 

দেশবম্ধু এবং পরে সুভাষচন্দ্র অবশ্য বলেছেন যে, হা, ইংরেজ সেদিন মাথা নত 


ণ 
করতে বাধ্য হয়েছিল, রাজপুর্রের সম্মানরক্ষা করার দায় ছিল তার। কিদ্তুযে 


মৃহূর্তে তার সেই দায় চলে গেল, তখন ইংরেজ বড়লাটের আর কোন গরজ রইলো 
না। তাদের মতে কোন বোঝাপড়ার' পক্ষে সাত্যকারের কোন মন বা হ্য়ের 


৩৫৯ 


পাঁরবর্তনের দরকার করে না, কেবলমান্ত্ চাপঃ অবস্থার চাপের উপরেই মানুষ যা কিছ: 
দিতে বা নিতে রাজ হয়। .কাজে কাজেই গাম্ধীজশীর মতানযায়শ ইংরেজচরিন্লে 
নৈতিক পাঁরবর্তনের (যেমন সোঁদন গাম্ধীজশীর একটা দাঁব 'ছিল, ইংরেজ পাঞ্জাবে যে 
বর্বরোচিত নৃশংস অত্যাচার করেছে, তারজন্য অনুতাপ প্রকাশ ) আশা করা, অথবা 
হৃদয় পরিবর্তনের কথা রাজনীতিতে অচল কটবৃদ্ধি ও কূটচাল ও চাপই হলো 
আসল কথা । 

িষ্তু গাম্ধীজীর কাছে রাজনীতির অর্থ অন্যরকম, তাতে নণীতীবিগাহ্হত কোন 
ব্যাপার নেই। চাপ? প্রভাব, আঘাত, প্তত্যাঘাত ইত্যাঁদ রাজনোতিক সংগ্রাম থাকবে 
বটে, 'কম্তু যেখানে গিয়ে তার সমাধান হবে সেখানে কোন স্থায়ী নৌতক ভাত্ত সৃষ্টি 
হওয়া চাই। না হলে সাময়ক সুবিধার বা এডভানটেজের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন 
সাঁম্ধসর্ত আঁত সত্বরই আবার বানচাল হয়ে যাবে। তাঁর মতে ইংরেজের পক্ষে একটা 
সত্যিকারের পরিবর্তন না এলে ভারতের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া হতে পারে না। 
অতএব দেশবম্ধু্‌, নেতাজী অথবা মৌলানা আজাদের আলাপ আলোচনার ধারার 
কৌশল ও লক্ষ্য গাম্ধজীর থেকে পৃথক হতে বাধ্য । আবার যারা মডারেট রাজনোতিক, 
যারা কোন সাক্ষাৎ সংগ্রাম না করেই রাজনৈতিক চাপ 'দয়েই কাজ হাসিল করেন, 
অথবা অন্যের সংগ্রাম নিজেদের জুঁবধায় ব্যবহার করে নেন ( যেমন জিন্নাহ ), তাদের 
আলাপ আলোচনার শাস্ট আরো আলাদা । 

অতএব এই আলাপ আলোচনা বা িগোশিয়েসনের শাম্তাট এক নয়। এক এক 
রাজনৈতিক দঘ্টিভঙ্গঈগ থেকে এক এক রকমের কৌশল 'নগত হয়। কাজেই কে 
সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আপোষকারী, এর 'বিচার করতে হলে অনেক মৌঁলক প্রশ্নের 
আলোচনা গোড়া থেকে শুর; করতে হয়। এবং সেখানে একমত হওয়া শন্ত। তাছাড়া 
ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসে কোন্‌ নেতার আলাপ, আলোচনার 
ফল ও তাংপর্য 'ক, এর পাঁরপর্ণ 'োাচার কোন কালেই হয়তো হবে না। কেননা 
জঁটল ও বহমান অবস্থার মধ্যে দুই বিবদমান পক্ষের বোঝাপড়ার চক্রজাল যেভাবে 
জাঁড়য়ে আছে, তাকে খুলবে কে? ইতিহাসের সেই আলো-আঁধারের অন্ধকার যুগের 
যাবতীয় খখটনাটি বিবেচনা করে 'সি্ধান্ত করবার মেহনং করবে কে ? নিঃস্বার্থভাবে 
1নরপেক্ষভাবে ঘটনার বিশ্লেষণ করবে কে? যে দল যখন ক্ষমতায় আসীন হবে, 
সেই দলেরই চেম্টা হবে সমস্ত ইতিহাসকে নিজেদের মত সমর্থন করে দেখাবার 
কুশলতায়। ইতিহাস বারবারই পুনর্লিখিত হবে, পার্টি বা দলের আপন গরজে ও 
স্বার্থে। এবং লোকে যে বলে ইতিহাস বত'নান রাজনীতির প্রলম্বন মান, একথাও 
অগ্রাহ্য নয় ! 


৩8০. 


আম গাম্ধীজীর আলাপ-আলোচনা বিষয়ক ইতিহাস 'লিখতে চেষ্টা করিনি, এবং 
তা করা আমার ক্ষমতা ও আয়ত্বের বাইরে । অত দলিলপন্ল ও গোপন দাললপন্র 
আমার পক্ষে দেখা কোন কালেই সম্ভব ছবে না। যারা তৎকালীন হাতহাসের সঙ্গে 
পরিচিত, তারা যদ কিছু িখেযান, তবেই দেশবাসী কিছু জানতে পারবেন । মৌলানা 
আজাদ, 'ভি. পি. মেনন, এম. আর. জয়াকার, শখতলবাদ--এরা যেমন ফিছু কিছু 
সংবাদ 'দিয়ে গেছেন, তাঁদের বইতে, তেমনি আজও যে সমস্ত নেতা জীবিত আছেন,তাঁরা 
যাঁদ সত্যপ্রকাশে অগ্রসর হন, তবে দেশবাসী ভারতের রাজনণাতি ও ইতিহাস বৃঝতে 
বিস্তর সাহায্য পাবে । আমার ক্ষ্রে প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য অত্যন্ত সীমাব্থ। গাম্ধীজশর 
মুল দার্শানক, ব্যবহারক ও রাজনৈতিক মতামতগূলিকে বিচার করে দেখা ও বাম- 
পন্থদদের কাছে সেগীলকে উপস্থিত করা । আলাপ-আলোচনা গাম্ধীজশ লারা জীবনে 
অনেক করেছেন, তার কতটুকু ভুল আর কতটুকু শুশ্ধঃ তার খখটনাটি 'বশ্লেষণ করার 
ক্ষমতা আমার নেই, সেই তথ্যও আমার কাছে নেই । অতএব কী হতে পারতো, যাঁদ 
গাম্ধীজী অমুক অবস্থায়। অমুক ধরণের আলাপ আলোচনা না করতেন, এই 
জাতীয় সুদূর পরিকঙ্পনা বা স্পেকুলেশন, এর মধ্যে আমি যেতে চেষ্টাই কার 'ন। 


প্যারেলালজী তাঁর বৃহৎ দুই খণ্ড বইতে দেখাতে চেয়েছেন যে আলাপ 
আলোচনার মতো জাঁটল ব্যাপারেও গাম্ধীজী সর্বদা নিভল প্রাতপন্ন হয়েছেন। 
এধরণের দাব হয়তো গাম্ধীজীও করতেন না। গাম্ধীজী এই আলাপ আলোচনার 
ব্যাপারেও যুক্তির বাইরে 1090100 বা 501811 50111 ৮০1০5 বা 10101001710107 
ইত্যাঁদর উপর 'নির্ভর করে অগ্রসর হতেন, এই জাতীয় ধারণার সূঘ্টি করেছেন 
প্যারেলালজী। অর্থাৎ আগে গাম্ধীজী “নীরব আদেশের” অপেক্ষায় থাকতেন এবং 
তারপর যণ্ন্ত চালাতেন ! এ ধরণের অতাশীন্দ্য্ন ক্ষমতার কথা, রাজনৈতিক ব্যাপারে 
নাধারণের পক্ষে অবোধগম্য । এবং আমার পক্ষেও দবেধ্যি ব্যাপার । কাজেই 
প্যারেলালজীর কথা আমাকে সমর্থন করতে হলে তা করতে হবে অম্ধভন্তি 'দিয়ে। 
সেরকম দাবি আমার নেই। কিন্তু যতটুকু বুঝেছি, তাতে উল্টে যারা বলেন ফে, 
গাম্ধীজী লড়াই করতেন বেশ বটে, ফিম্তু আলাপ আলোচনা করতে পারতেনই না, 
এ ধরণের কথাও হাস্যকর । তবে একথাও বুঝেছি যে গাম্ধাজীর আলাপ-আলোচনা 


ক্‌টনশতি নয়, চাণক্যনণতি নয়, এই জাতীয় চিন্তাধারা 'দয়ে গাম্ধীজীর কোনও 
কাজই বোঝা স্ব নয়। গাম্ধীজীর কাছে শল্ু*মন্ত প্রভীতি কথাগর্দালর তাৎপর্যই 
আলাদা । শেষজ্রীবনে তান যখন বড়লাটদের অথবা ক্যাঁবনেট মিশনের সঙ্গে কথা 
বলতেন, 'তাঁন কংগ্রেসের প্রাতাঁনাধ হয়ে যেতেন না। হয় তিনি কেবলমাত্র নিজের 


৩৬৯ 


প্রতিনিধি হয়েই যেতেন, নয়তো বলা যায়, তান সকল মান:ষ, এমন কি “ইংরেজের 
প্রকৃত স্বার্থ” (ইংরেজ সামাজ্যবাদের স্বার্থ নয়) রক্ষা করতেও যেতেন। যাই হোক, 
ভারতের স্বাধীনতা বা ক্ষমতার হস্তান্তর ও দেশবিভাগ ইত্যাদি পধ্যাঁয়ে গাম্ধীজশর 
আলাপ আলোচনার কোন প্রাধান্য 'ছিল না। সেখানে প্রধান মধ্যস্থরা ছিলেন 
কংগ্রেস ওয়াঁক্ণং কমিটির নেহের, প্যাটেল, আজাদ, এরাই মুখ্য আপোষকর্তা । 
সেখানে গাম্ধীজীর স্থান গৌণ। প্যারেলালজীর “লান্ট ফেজ'এ একথা বেশ স্পম্ট 
হয়ে ওঠে যে শেষপর্যন্ত এই সব নেতারা নিজেদের দায়িতবই দেশাবভাগ ইত্যাদি সহ 
ক্ষমতা হস্তান্তরের যাবতীয় সর্ত তৈরী করেন এবং অনেক সময় গাম্ধীজীকে পরে সে 
সংবাদ জানান। হয়তো গাম্ধীজী বূঝেছিলেন যে তাঁর আলাপ আলোচনায় কংগ্রেস 
নেতারা খুশী হবেন না। তাইতেই 'তাঁন নিজেকে আড়ালে টেনে 'নয়ে যান, তাছাড়া 
তখন 'তাঁন দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণের জন্যই রাজধানী থেকে দূরে 
ছুটে বেড়াচ্ছেন। 

অতএব গাম্ধীজী সর্বদাই ঠিক আলাপ আলোচনা করে মধমাংসা করতে পারতেন 
অথবা কখনই তা পারতেন নাঃ এই জাতীয় চরম কথা বলতে আম পারবো না। 
রাজনীতিক 'হসেবে হয়তো তান তেমন সার্থক নাও হতে পারেন, নেতা বা প্রবনতা 
রূপে সম্পূর্ণ সক্ষমতা দেখাতে পারলেও । এই প্রসঙ্গে জয়াকার-এর জীবনচারত 
থেকে কয়েকটা কথা তুলে 'দিচ্ছি। সবাই জানেন যে গাম্ধীজশ গোখেলেকে সব চাইতে 
বেশী ভন্তি করতেন। গোখেলেকে 'তিান তাঁর দক্ষিণ আঁফকার সমস্ত কাজের বিবৃতি 
ও কৈফিয়ং 'দিতেন, সাহায্য চাইতেন, পরামর্শ 'নতেন। ভারতসরকার একবার 
গোখেলেকে দক্ষিণ আফ্রকায় ভারতীয়দের অবস্থা দেখে আসবার জন্য পাঠিয়েছিল । 
সেই সময় গাম্ধীজীর যাবতীয় কারপদ্ধাতি দেখবার সুযোগও হয়োছল গোখেলের । 
ভারতবর্ষে গাম্ধীজশীকে সবচেয়ে বেশশ পাঁরচিতি করিয়ে দেন গোখেলে এবং শেষপর্যন্ত 
গাম্ধীজীকে নানা চাপ দিয়ে ভারতে 'ফাঁরয়ে আনেন। গাম্ধীজটকে ভারতের 
রাজনীতিতে নামাবার জন্য । গাম্ধীজী তখনও দেশে ফিরে আসেন 'ন, একদিন 
জয়াকার গোখেলের কাছে গিয়ে গাম্ধীজনর কথা পাড়েন এবংকথায় কথায় তাঁর ানজের 
শ্রদ্ধা ও ভন্তির কথা বলেন, গাম্ধীজীর সম্বন্ধে গোখেলের কাছে । গোখেলে তখন 
জয়াকারকে বলেন, “%55১ 1 10101 015 061501091165 15 80105 €০ 0199 & 
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জয়াকারের মতো লোক নিশ্চয়ই একথা বানিয়ে বলবেন না। গোখেলে গাম্ধীজ?র 
ম'মাংসা পৌছানোর ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখেছেন, একথাও ভাববার মতো কথা । কিন্তু 
জয়াকারের মতো রাজননতিজ্ঞের পক্ষে গোখেলের এই রায়টার উপরই গুরুত্ব দেবার 
ঝোঁক বেশ? থাকাই স্বাভাবিক । গাম্ধীজীকে গোখেলে যতটুকু দেখে ঘেতে পেরেছেন, 
তার উপর ভরসা করে যে চরম রায় গোখেলে দিয়েছেন, সেই রায় কি গাম্ধীজীর 
[বিশাল জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? ভারতীয় রাজনশীতর ক্ষেত্রে গাম্ধীজীর ক্রিয়াকলাপ 
গোখেলে দেখে যান নি। তবুও গোখেলের মতো গুণগ্রাহীী ও দুরদশধ ব্যান্তর কথা, 
1বশেষ করে গাম্ধীজী সম্বন্ধে, কোনও অম্ধ গাম্ধবাদীর পক্ষেই বোধহয় অবহেলা 
করা সম্ভবপর নয়। এই গোখেলেই ১৯০৯ সালেই লাহোরে কংগ্রেস ডোঁলগেটদের 
কাছে বলেছিলেন, 
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একথা সত্য যে গাম্ধীজীর মধ্যে ষে দ্বৈত সত্বা ছিল, যে রিফরমিষ্ট ও 
রিভোলিউশন অর্থাৎ চরিব্রসংশোধনকারী ও বিপ্লবী সত্বাঃ তাঁর মধ্যে অন্তন্থন্ছের সষ্টি 
হতো, তাতে অনেক সময়েই 'বষম লংকটের সৃষ্ট করতো । ফলে কখনও কখনও 
তান অত্যন্ত বেশী আলাপ আলোচনা করতেন, মশমাংসার জন্য । আবার কখনও বা 
প্রবল উদ্যমে দবেগে ছুটে চলতে চাইতেন । এই যে হৃন্ছ তাঁর, এ হলো স্টেটসূমেন 
ও প্রোফেটের বা কটনীতিজ্ঞ ও প্রবনতা, এই দই সত্বার ঘম্ঘ। সুভাষচন্দ্র যখন 
দোষারোপ করেন যে; কেন গাত্ধীজী সোঁদন দেশবন্ধূর কথা মতো লর্ড 'রাডিঙের সঙ্গে 
গোলটোবিল বৈঠক করতে এগোলেন না, তখন হয়তো কারও কারও কাছে এটা বসদশ 
মনে হবে যে আপোষ 'বিরোধা বিপ্লবী সুভাষ কেন সোঁদন আলাপ-আলোচনার উপর 
এতটা ব*বাস রাখতে গেলেন । অনেক শবপ্লবীবাদীকেই” আজকাল বলতে শুনতে 
পাই, আজাদের পক্ষ হয়ে, গাম্ধীজীর ভুল দেখাবার উৎসাহে । অথচ আজাদের বইতে 
অনেক ক্ষেত্রেই আপোষের মনোভাব তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, এমন 'ক ১৯৪২-এর 
আন্দোলনকেও 'তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। জয়াকার দেখাতে চেষ্টা করেছেন; 
গাম্ধীনীতি তিলক ও মহারাম্ট্রুলের বিপরীত, এবং মহারাষ্ট্কুলের জম্মদাতাই 
হলেন তিলক মহারাজ । সেই মতে “যাহা পাও, তাই গ্রহণ করো, বাকিটার জন্য 
লড়তে থাক' এই বোঝায় । এই কথাই বলেছেন গোখেলে যে, 17816 & 108 19 


০০৩: €)91) 1016. জয়াকার আফশোষ করেন যে, 'তিলকের মৃত্যুর ফলেই 
"গাম্ধীজীর বেপরোয়া নীতি দেশে প্রবার্তত হওয়া সম্ভব হয়েছল। সেযাই হোক, 
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যদি এই 'মহারাণ্ট্রনপাঁত' পাঁরপূ্ণ'ভাবে গ্রহণ করা হয়, তবে কোন কালেই বিপ্লবের 
ঝধক নেওয়া সম্ভব নয়, সর্বদাই একটা আপোষকামণ মনোব্ৃত্ত প্রবল হতে বাধ্য ৯ 
এবং জয়াকারের দল তাই চাইবেন। 'কিদ্তু অনেকসময় 'বিপ্লববাদীরা এই অজহাতে 
গাম্ধীজীকেও আক্রমণ করেন। তখন তাদের বন্তব্য বোঝা দায় হয়। অবশ্য 
বিপ্লববাদীদেরও কখনও 160 গ্রহণ করতে হয় না, তানয়। ফিম্তু আপোষ 
(বিরোধী মনোবাৃত্তি ছাড়া বিপ্লববাদ জিইয়ে রাখা শস্ত। এই তথাকাঁথত মহারাম্কুল 
শুধু মহারাষ্ট্েই ছিল নাঃ ভারতের সর্বপই ছিল, আজও আছে । আপোষ ও বিপ্লব 
তাই একটা চিরকালের ধাঁধাঁ, মীমাংসার আলাপ-আলোচনা ও সংগ্রাম-প্রন্তীত তাই 
এতো স্বাবরোধী ব্যাপার বলে মনে হয়। যাঁদও ইতিহাসের দণর্ঘ পটভ্‌মকায় এই 
স্বাবরোধীতা তত মারাত্মক বলে মনে হয় না, যেমন মনে হয় ক্ষণকালের উত্তপ্ত 
রণক্ষেত্নে। কেননা কর্মপদ্ধাতি আলাপ অলোচনার ক্ষেত্রকে সাহায্য করতে পারে, 
আবার আলাপ আলোচনাও সংগ্রামকে সহায়তা করে। যেমন 1601-কে বিপ্লবের 
কাজের সাহায্যও লাগানো যায়ঃ আবার বিপ্লব বিরোধীতার কাজেও লাগানো যায় ।' 
সবচেয়ে লক্ষ্যণণয় প্যারেলালজীর বইতে একটা কৌশলে এই ছন্ছকে পারহার করে 
যাবার চেস্টাটা। আমার মতে, এই যে তান কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন, 
নি, কী কারণে গাম্ধীজী পণ্ডিত নেহেরুকেই তাঁর উত্রাধিকারী মনোনয়ন 
করেছিলেন। দেখা যায় যে, বেশ ভেবে-চিস্তে এবং অনেক সময় নিয়েই গাম্ধীজী এই 
ঘোষণা করোছলেন। প্যারেলালজীর এই বই পড়ে মনে হবে যে এ কেবল গাম্ধীজীর 
নেহেরুর উপর ভালোবাসা থেকেই বৃঝি বা সম্ভব হয়েছে । অথবা পণ্ডিত নেহেরুর 
যোগ্যতা 'িবেচনা করা হয়েছে । 'কম্তু যোগ্যতার অর্থ কী? সেখানে আদর্শের, 
মতবাদের, সামাজিক দ-ষ্টভঙ্গীর কি কোন স্হান বা বিচার নেই ? যাঁদ নেহাং শাসন- 
তাম্প্িক যোগ্যতার কথাই ওঠে, তবে বোধহয় প্যাটেল নেহেরর চেয়ে যোগাতর শাসক 
ছিলেন। কোন উত্তরাধকারী 'নষংন্ত করে যেতে হবে, এমনই বা কা প্রয়োজন ছিল ? 
যোগ্য লোক আপন নিয়মেই গণতাম্মক উপায়েই অভিষিস্ত হতে পারতেন। কেন 
এই ধরণের বাছাইয়ের প্রয়োজন হলো? তথাকথিত গাম্ধীবাদী তো আরো অনেকেই 
ছিলেন, যারা মতবাদের দিক থেকে, আন:গত্যের দক থেকে নেহেরুর থেকে আরোও 
বেশণ ঘাঁনষ্ঠ ছিলেন, গাম্ধীজীর কাছে । এই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র আসছেন 
না, কারণ তান তখন ভারতের বাইরে, হয়তো বা মৃত। পণ্ডিত নেহের? মন্ত্রসভ্যতায় 
[ব*বাসী, সমাজতম্মে বিশ্বাসী, ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন; বড়জোর এগনোন্টিক, 'তানি 
জশীবন ধর্মে কঠোরতা মানেন না ইত্যাদ। এহেন লোককে কেন গাম্ধীজণী তাঁর 
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ও অনুসম্থানের অনেক কথা অপ্রকাশিত থেকে যেতো হয়তো বা। তথাপি তার 
$60181181 (সেকটোরিয়ান ) ও 51011100981191:0 0185 ( স্পারিটুয়েলাষ্টক বায়াস )- 
টা লক্ষ্য নাকরেউপায়নেই। তিনি গাম্ধীজীর 52109810855 (স্পারচয়েল 
কুয়েন্ট )-এর উপর এতো জোর 'দয়েছেন যে মনে হবে গাম্ধীজীর শেষপর্যন্ত এইটিই 
বুঝি বা একমাত্র কথা । যেমন, 'রামনাম? সর্বপ্রকার রোগের ওষধ ও অস্বোপচারের 
কাজ করতে পারবে, এটা প্রমাণ করার উপরে এতো বেশী ঝোঁক দেওয়ার কী অর্থ? 
চিকিৎসা বিজ্ঞান হলো শারীর বিজ্ঞানের শান্ত, আর 'রামনাম” হলো ভগবংশান্ত। 
তাহলে দুটিকে যাঁদ মানতে হয়, তাহলে যেন একটি সংকাজের ভগবান, আর অনাটি 
অসৎ কাজের ভগবান বা জীন ! এই জাতীয় একদেশদার্শতা অন্ধকার গাঁলতে পেশছে 
দেয় যা 'কিছ্‌ বস্তুজগৎ ও বিজ্ঞান-তা হলো শয়তানের সৃষ্টি, একে অস্বীকার 
করাই হলো মানুষের খেয়ে না থেয়ে একমান্র কাজ । মান.ষের বুদ্ধি, 'ব্গার, বিজ্ঞান, 
এদের দরকার নেই, কেবল রামনাম বা ভগবদভন্তি হলেই হলো ! অথচ এই জাতীয় 
কথার ঠিক 'বপরশত কথা, গাম্ধীজশীর লেখা থেকেই অনেক অনেক দেওয়া যায় । 
প্যারেলালজা' স্বীকার করবেন কনা জানি না, এসব বিষয়ে জোর 'দিয়ে গাম্ধীজীকে 
একজন 'বজ্ঞানাবরোধা ধর্ম সম্প্রদায়ের শ্রম্টা রূপে দাঁড় করাবার উৎসাহ 'দিয়ে 
ফেলেছেন, এবং তাতে গাম্ধীজীর প্রতি লোকের ভুল ধারণাই হতে পারে । যাক এই 
বইয়ের আলোচনা এই পর্যস্তই। 

এখন নাম্বাদ্রুপাদ ও হুরেণ মুখাজাঁর বই দুখানি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে 
শেষ করি। ভারতায় কমিউানষ্ট জগং মনে করেছিলেন যে গাম্ধীজী মরে ভূত হয়ে 
গেছেন, তাঁর জীবন ও কর্মের ব্যর্থতা এতো বেশী যে তা আপ্াানিই ইতিহাসের গভে' 
চাপা পড়ে যাবে। কাজেই গান্ধীজীকে নিয়ে কোন বই লেখার দরকারই নেই। 
বাস্তবিক ক্ষেত্রে উপরোন্ত বই দু-খান ছাড়া, বা পূর্বেও কোনাঁদন গাম্ধীজী সম্ব্ধে 
কোন বই বা কোন যোগ্য সমালোচনামূলক লেখা কোনও কমিউনিষ্ট ইতিপ্‌বে 
লেখেন ন। এই বই দুটি লেখার পূর্বে গাম্ধী সম্বন্ধে ষে বন্তব্য ও নীতি এতকাল 
ভারতীয় ও পৃথিবীর কাঁমউীনন্ট জগতে চালু 'ছিল, তা হলো রজননপাম দত্তের 
'ই্ডিয়া টুডে" বইটিতে ধা আছে, তাই। সেখানে গাম্ধীজখকে ভারতীয় বুজেয়া 
প্রতিক্রিয়াশীলশ্রেণণর প্রাতিনিধ বলে ধার্য করা আছে» বিপ্লবাবরোধী আপোষকমাই 
শুধু নয়, সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ সহায়ক 'হসেবেই চিন্তিত করা হয়েছে তাঁকে। এই 
1নর্দেশ থেকেই গাম্ধী সম্পকে তারত্বরে এতো নিশ্দাবাদ ও মূদারবাদ চলে এসেছিল 
এতোকাল এবং রূশ-এনসাক্লোপিিয়াতেও এই ব্যাখ্যাই গ্রথত ছিল। কিন্তু কালে: 
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কালে রুশদের মত পালটালো, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা র্‌পে তাঁকে পুর্ণ 
প্রতিষ্ঠা করা হলো, দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে ঘোষণা করতে হলো ও স্বীকার করতে 
হলো, একটা গণতা্তিক প্র্গাতশপল ধারা দেশের মধ্যে চালু আছে বলে মানতে হলো, 
বিশ্বে শাস্তর সহায়ক হলো ভারত ইত্যাঁদ ইত্যাদি দেখে ভারতাঁয় কমিউীনন্টদেরও 
মতটা কিছুটা বদলাবার দরকার হলো। এবং গাম্ধধজশী সম্পর্ক সতর্কতামলক 
ীন্তও সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন হলো । ইতিমধ্যে রজনণপাম দত্ত 'ক্লাইসিস অবক্রিটিশ 
এম্পায়ার* বই লিখলেন এবং গাম্ধীজশ সম্পর্কে কালোপযোগী উদার ধ্যানধ্যারণা 
প্রকাশ করলেন এবং ব্যাস্ত ?হসেবে তাঁর অনেকটা মধদা স্বীকৃত হলো । 

এই নতুন পঁরাস্থিতিতেই প্রথম বই লিখলেন নাধ্বাদ্রপাদ, “মহাত্মা এন্ড 'দি ইজম” 
এবং 'ছ্বিততয় বই লেখেন, হরেন মুখাজশ” “গাম্ধীজশ+ । নতুন কোন থিসিস কিন্তু 
এতে নেই, যা রজনশপাম দত্ত লেখেন 'নি, তাঁর “হীণ্ডিয়া টুডে' বইতে, কেননা সেই 
মুখপত্র একই । অর্থাৎ গান্ধী হলেন ভারতীয় পজপতিশ্রেণীর সর্বময় নেতা । 
তবে ভারতায় বুজেয়াশপ্রেণশরও একটা সাম্রাজ্যবাদ 'বিরোধী দক 'ছিল, যার জন্য 
সংগ্রামের ভয় দেখিয়ে গাম্ধী ভারতের জনগণের নেতৃত্ব করেছেন। কিন্তু যখনই 
জনগণ বিপ্লব করতে অগ্রসর হয়েছে তখনই তাঁন তা চরণ করে দিয়েছেন, ইত্যাদ। 
অধ পুস্তকের মল য্যান্তঁট সেই পূর্বেরই এবং একই। এবংতা থেকে তানি এক পাও 
এগোন নি । তবে আুরটা নরম, শ্রদ্ধাশীল এবং চাতুর্যপূর্ণ । শগোম্ধী ও ইতিহাস 
নামক অধ্যায়ে আম মার্কস্‌বাদ থেকে যে সূত্র আসে, তাতেও যে এই বিচার সাঁঠিক নয়, 
তা দেখাবার চেম্টা করেছি এবং চখনের নয়া গণতদ্বের তাৎপর্য ভারতায় পটভূমিকায় 
কতদূর প্রযোজ্য তারও আলোচনা করোছি এবং সেই সমন্র থেকে গাম্ধীজশর স্থান ও 
শ্রেণী কোথায়, তারও বিচার করোছ । আমি তার পুনরাবাাত্ত করবো না। আমার এই 
বই লেখার প্রধান লক্ষ্য হলো,এটা দেখানো যে কমিউনিষ্ট ও মাকর্সীয় মতবাদের 'দিক 
থেকেও গাম্ধী-বিচারে 'বিরাট ভুল হয়েছে এবং গাম্ধীজীকে প্রাতক্রিয়াশীল বৃজোয়া- 
শ্রেণণর প্রাতানধি বলে ধা" করলে সাম্প্রতিককালের কোন ঘটনা বা বর্তমান ভারতের 
ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না, মাকসংবাদকেই দুর্বল ও অকেজো করা হয় 
এবং নিজেদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভুলগুঁলর কোন সত্যিকার বিশ্লেষণ বা 'বচার বা 
সংশোধন করা সম্ভব নয় । নাম্বা্রুপাদজী এতো কম তথ্যের উপর এবং হালকাভাবে 
ও আত নরলতার সাথে গান্ধীজীর মতো জাঁটিল চরিন্রকে একটিমাত্র ফরম র 
সাহায্যে দেখতে চেয়েছেন যে, সকল সত্যিকারের এীতহাসিকেরাই বলবেন যে এ কাজ 
উচিত হয় 'নি। অধ্যাপক মখাজণ” অবশ্য অনেক বেশণ ভান্ত, প্রম্থা ও বিনয় নিযে 


৩৬৯ 
গাম্ধ--২৪ 


বই লিখতে চেষ্টা করেছেন। . গাম্ধীজণর প্রাঁত শ্রদ্ধা ও বিনয় তাঁর বইয়ের প্রাত ছন্রে 
প্রকাশ পেয়েছে,উীন্বর কোন প্রুটি আসার তো কথাই নেই। 'তনি একজায়গায় বলেছেন, 
'ঘ্া015 18100010108 5০ ০10৫6 1105/6%01) 10819 1070৬ 23 ও, ৮[08115 1106+ 
91) 0810178.. অর্থাৎ তিনি কোন পার্ট লাইনের হ:ইপের ভয় করে লেখেন নি, 
যাঁদও পার্টর মধ্যে গাম্ধীজশ সম্বশ্ধে একটা সাধারণ মতৈক্য আছে । কিম্তু তাঁর 
বইয়ের সারবস্তু সেই একই পার্টি লাইন, ধা একদা পাম দত্ত তাঁর “ইশ্ডিয়া টুডে 
বইতে এ'কে দিয়েছিলেন, পরে নাম্বাদুপাদ পুনরায় প্রকাশ করেছেন কতকটা সংস্কৃত 
চঙে। অথথ গাম্ধীজী বুজেঁয়া, গাম্ধীজী প্রতিক্রিয়াশীল । তবু হাঁরেনবাবু 
স্বাধীনতার ইতিহাসে গাম্ধীজীর দানটা ছোট করে দেখান ীন, বরং বারে বারে পার্ট 
লাইনের সীমানা প্রায় অতিক্রম করে ফেলোছলেন, আর কি। কিন্তু সজ্ঞানেই হোক 
আর স্বভাবেই হোক, আবার পার্ট লাইনের দোহাই দিতে ভুলে যান নি। নাহলে 
হয়তো 15%191019। বা সংশোধনবাদের দায়ে পড়তে হতো ! নাম্ব্দ্রপাদ ঘতটা লগ্ভব 
ক্ষুদ্র করে দেখিয়েছেন গাম্ধশর দানকে 1)6 ৬৪3 0101 [901106, 07905 ৪11 বলা যায়। 
মূল বন্তব্য শেষ পর্যন্ত সবারই এক, নতুন "চিন্তা কারোরই নেই । 

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, এই দুই বইতে কোথাও ভারতয় কমিউনিষ্ট পার 
নিজের কাজ 'কি, গাম্ধীজীর কাষধকলাপের পালটা তারা ক কাজ ওকি কথা কখন 
বলেছেন, এবং সেখানে তুলনামূলক কোন বিচার চলে কি না, অথবা সেখানে তাদের 
কোন গলদ বা ভুল অতাঁতে ছিল কি না, তার এতটুকু মান্র উল্লেখ পর্যন্ত নেই ! 
অর্থাৎ তাদের আত্মসমালোচনার কোন অবকাশ ও অবসর নেই ! ভারতীয় কমিউীনিষ্ট- 
পার্টি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেন 'নর্ভূল কাজ করে গেছে, তাই বোধহয় 
একদম চুপ! গাম্ধীজশীকে বিচার করা হচ্ছে, তা কমিউীনষ্টপার্ট নিজের কথা 
বলবে কেন? বলতে হবে বই 'কি, কেন না যা দেখাঁছ, তা কোন: চোখ দিয়ে দেখছ, 
তার 'দিকে খেয়াল রাখতে হবে বৈ'ক। এই নৈঃশদ্দ অথবা কৌশলে এড়িয়ে যাবার 
ছলনা, নশরব সাফাইয়ের চেষ্টার জন্য এই দুটি রইতেই সাঁত্য কোন সার্থক ও 
শান্তীরক লমালোচনা আছে বলে কেউ স্বীকার করবেন না। যাঁদ সাঁতাই নিজেদের 
1বচারে অতীতে কোন ভুল থেকে থাকে, তার প্রকাশ্য সমালোচনা ও হ্বাকাত যদি না 
ধাকে, তবে সেই গ্রানিটাকে অবথা পুষে রাখা হয় মান্ত। নাহলে ইতিহাসের 'বিচার 
হবে 'কিকরে? কেন ভারতীয় কমিউীনষ্ট পার্টি স্বাধীনতা আন্দোলনে, নেতা হতে 
পায়লো না, কেন তাদের কেউ গাম্ধীজণর কাছ থেকে দেশের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিতে 
পারলেন না, কেন চীনের কাছে তাদের দীনতা প্রকাশ করলো ? 


তথ 


ভারতীয় কমিউনিষ্টপার্টির পক্ষ থেকে এসবের ব্যাখ্যা করা দরকার শ্রবং 
গাম্ধীজীকে ভালো করে বুঝতে চেষ্টা না করে কেবল নানাপ্রকার কষ্টকজ্পিত বিকৃত 
যৃত্ত ও বিকৃত তথ্য দিয়ে নিজেদের অতাঁতকে বোঝা যাবে না এবং ভবিষ্যং 
নিরধরণেও ভুল হতে থাকবে । কমিউানিষ্টদের হেয় করা বা নিশ্দিত কর আমার 
উদ্দেশ্য নয়, বা প্রচালত কতকগুলি গালিগালাজ বর্ষণ করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। 
আমার সাঁবনয় 'নবেদন এই ষে, সাত্যকার সমালোচনা হোক, সাঁত্যকার বিচার হোক, 
তবেই দেশে সুস্হ ও সুষ্দর রাজনৈতিক আবহাওয়া সূন্টি হবে। 

তাছাড়া এই দুই বিখ্যাত দায়িত্বশখল কমিউনিষ্ট নেতার বই দুখাঁনর বন্তয্যের 
মধ্যে এীতিহাঁসিক ঘটনার এমন 'বকঁতি আছে যে দেখে দ:ঃখত হতে হয় + তাছাড়া 
যুক্তই বাকি? যেগাম্ধী একজন বুজ্েঁয়া মানত, তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বম্ধে কমিউনিষ্ট 
অধ্যাপক কী মহৎ আশা পোষণ করেন, দেখংন, “4১0৫ 83 1119 79900158 01 (115 
৮0110 120৬০ 1017৮/1810 2190 ৫63176 (01 09806 01 61018 8170 £০০৫৮/111 
81001) 911 17761) 21010020165 200010101151)18)61)1) 1136 ৮0106 ০01 09100171 
11] ০9 16810 6৮61 17২016 0198119, ০ 15961 ০০ 701. 01) 1019 11008111 
৮০৮ (135 65%121)915 ০005 01 1)81009101910,*,---, (05917010111) 788০ 285 
অধ্যাপক মহাশয় হয়তো এখানে গাম্ধীজীর উপরে বুজেয়া লেবেল জূড়তে দ্বিধা 
করেছেন, 'কিম্তু পার্ট লাইন তো রয়েছে? এতো ভাল কথা ও এতো মহৎ আশা 
[তাঁন গাম্ধীজীর জগবন ও কথা থেকে! ক করে আশা করতে বললেন? আজত্ের 
এই ধনতাম্তক সভ্যতার মৃতপ্রায় ষৃগের বুজেয়া নেতা, গাম্ধীজীর কাছ থেকে ? 
তাহলে তাঁর মার্কসংবাদ থাকলো কোথায় 2 হয় মাকর্সবাদ বদলাতে হয়ঃ নয়তে 
গাম্ধর শ্রেণণাবচারটা বদলাতে হয়। তিনি কোনটি করতে প্রস্তুত ? 

আর কমরেড নাম্বাদ্রপাদের 'বিপাত্তি বা ৫11511779-টা দেখুন । তিনি লিখছেন, 
[29 0115 £1০%/108 8816 05055610 10110 2100 1019 ০০011980059 01190 17806 
1015 110 0981০ 10 016 0950 100619617061800 200110179০6. ০০015 (1390 1109 
08106 10 ৪. (9610 9110,,,... ঘট ০০78001150 (1815 21011766011 ৮০০০1) 17128 
806 1719 ০9011585065. 10116 1990 0959 ০1319 116 0118 %/6 0091)6 21116 
৪ 076 ০৮16০0%5 911-31060 29563100611 ০01 02130191)19 016 1090. 8170 1018 
1701551010, "11113 80108 8011 ৬৪9 0116 19016691800) ০ 006 1০816 
780 02170171118 11515650099 010; ০0611911) [10191 ৬৪1165 %/11101) 1180 0006 
09০15 106170001০0 016 ৮০01201515, 0০৫ 0০০906 11 015 1880 089 01118 
110 ৪ 11101019195 (০ 16 (0985 119) 

অর্থাৎ তার মানে কি এই যে, গাম্ধীজী মরবার সময় বুজোয়া রূপে মরেন নি ? 
ঠিক মরবার কয়েকাদন আগেই 'তাঁন বুঝতে পারলেন যে তাঁর নীতিজ্ঞান ও তাঁর 
শ্রেণী চেতনা এক নয়? হঠাৎ এই পাঁরবর্তন ও সত্যদর্শনের কারণ? আকাল 
সবীকাীত! যখন এই হন্ঘ দেখা দিলঃ একমাত্র তখনই গাম্ধীজীর সম্বন্ধে সাত্যকায় 
০৮1606$৩ বিচার করা সম্ভব হলো, কার পক্ষে? নাম্বাদ্রপাদের পক্ষে? তঙগে 


৬৭৯ 


এতোকাল তাঁদের বিচার ০৮1০০৮%০ ছিল না? তব যাই হোক, নাধ্বাদ্রপাদ 
গাম্ধীজীকে শেষপর্যন্ত বুজেয়াদের থেকে আলাদা করে দেখতে পেয়েছিলেন, যাঁদও 
কয়েকটি মানের জন্য মান্ত। তান আবার বলেছেন, “৬1০ 1199, 1186161019১ ০02- 
০1006 ৮5 98108 0121; 09001)1)1 09০92106115 17801)91 01 016 ৪0101, 
0165015619১ 06০8086) (16 1069115]] (০ 11)101. 119 80116160 1 015 96813 ০0? 
8101-1101051191191 51108616 0০091796 ৪ 10190019911 15500] 17001101091 ৮/680017 
ঠা) 1116 19009 ০1 0126 ০9০01609516 ; (0111)61171016) (179 186 0508106 20016 
01 1633 £3019160 001) 01)6 0০015659916 11) 0116 18106: 0953 01 1013 11669 
95০81056113 106911917) 010. 17) 1110 1)090-1100619617061)06 96815 06০0106 ৪ 
11100191799 0০ 0165 961 1057950 ০01 (119 ০০:6০9916. এর সোজা বাংলা 
হলো এই ষে, বৃজেয়ারা যখন দেখলো যে গাম্ধীজীকে 'দিয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে 
তখন তাঁকে জাতির পিতা বলে ঘোষণা করলো, আবার তারা যখন দেখলো তাঁকে 
দিয়ে তাদের লাভ হচ্ছে না, ক্ষাত হচ্ছে, তখন তাঁকে তাঁড়য়ে দিল । এইজন্যই গাম্ধীজী 
ভারতায় বুজেয়াশ্রেণর নেতা? চমৎকার যন্তজাল বটে! আবার শুনুন, এই 
বৃজেঁয়াী নেতার একান্ত 'প্রয় 'শিষা বিনোবাজণ সম্বন্ধে নাম্বুদ্রুপাদ বলে চলেছেন, 
116 0901590155 %117101) 83118৬6 01896 096016 116 19901016 15 ৪85 
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8০০0101108 (০1119 166৫3,” বূুজেয়া গাম্ধীর একান্ত 'প্রয় শিষ্য কমিউনিষ্টদের 
মতে বিপ্লবী? 'কিকরে হলেন ? 

মহাত্মা এণ্ড দি ইজম:, পত্ন্তকের বন্তব্য সম্পর্কে এখানে সমস্ত গোজামিল দেখাতে 
যাওয়া, এই বইতে সম্ভব নয়, বাস্তাঁবক তার দরকারও নেই । তাই আবার বাঁল, এই 
জাতীয় বই এ*দের কাছ থেকে আশা করতে পার নি। 

গাম্ধীজীর জীবন ও সংগ্রাম আ্মালোচনা করার সময় এই জাতীয় লেখকদের 
ধবদ্দুমান্র সহানৃভূতিশীলতা দৃষ্টিগোচর হয় না। একাঁট আত সাধারণ শাস্তীপ্রয় 
লোক, উদারপ্রকৃতির লোক, কি করে ধারে ধীরে সাম্রাজাবাদ 'বিরোধশ সংগ্রামে এসে 
পড়লেন, তার ক্রমাবকাশমান বেদনাপুর্ণ চিন্রটি বুঝবার এতটুকু চেষ্টা নেই, যেমন 
করে হোক, একটি দূর্বল কথা বা খখত পেলেই হলো, সোঁটকে নিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে 
তাঁর সমস্ত চেল্টাকে 'বকৃত ও কুৎসিং করে দেখাতেই হবে। এটা ক যযুস্তিযন্ত বা 
স্বরুচিপূর্ণ? গাদ্ধীজীর জীবনে ও সংগ্রামে ভুল ছিল না কোথাও, একথা কেউ 
বলবে না, তিনি নিজে তো ননই | 'তাঁন সর্বন্ত, এমন দাবি কখনও করেন নি। 
যাঁদও কোন কোন ভন্ত তাঁকে সর্বজ্ঞ রূপে প্রাতিপম্ন করতে চান, এমন 'ি অবতার বলে 


চালাতেও খুবই ব্যন্ত। কিন্তু আমার কাঁমউনিষ্ট বম্ধূরা দুটি-একটি কথা দিয়ে তাঁর 


গুদ 


সমগ্র জীবনকে ব্যাখ্যা করতে অত্যন্ত ব্যগ্র। যেমন, কেন তানি প্রথম বিম্বষৃদ্ধের 
সডনার 'দকে কয়েকদিন গৃজরাটে সৈন্য সংগ্রহ করতে লেগেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী 
য:দ্ধের জন্য, বাস, এঁ একটি দ্টাস্ত দিয়ে কি রজনপপাম দত্ত, ক নাম্বুদ্রপাদ, কি 
হারেন মুখাজ, প্রমাণ করতে ছাড়েন নি এবং বারে বারে কপচাতে ছাড়েন নি যে 
তিনি আসলে সাম্রাজ্যবাদপ যুদ্ধের বিরোধ কখনও হতে পারেন নি ইত্যাদি। তাঁদের 
বোঝাবার উপায় নেই যে, গাম্ধীজীর ক্রমাবকাশটা এসেছে তিন্ত আভিজ্ঞতাবলণ থেকে 
ও বাস্তব উপলাধ্ধর 'ভিতর 'দিয়ে। সেকথা আমি বইতে আগেই আলোচনা করেছি। 
পেশোয়ারে গুল করার হুকুম অমান্য করে কিছ গাড়োয়া্ী সৈন্য কোট'মাশাঁলের 
বিচারে ১৯৩১ সালে দীর্ঘমেয়াদী সাজা পান। গাম্ধশ-আরউইন প্যান্তরের সময় তাদের 
মৃন্তি আদায় করা লম্ভব হয়নি । এবং বিলেতের কোনও এক খবরের কাগজের প্রার্তানাধর 
নিকট গাম্ধীজী নাকি একথা বলোছলেন যে সরকার কাজে নিযুস্ত থাকাকালসন 
সৈনাদের উপরওয়ালাদের হুকুম পালন না করতে 'তানি উৎসাহ দেন না। রজনপাম 
দত্ত ও নাম্বণদ্রপাদ এই তথ্যটি দেন, কিন্তু অন্যন্ত পাই 'নি। তবুও এমন কথা যে 
গাম্ধীজী বলতে পারেন না, অন্তত সেইদিনে--তা বলা যায় না। কিন্তু পরব 
জীবনে, ১৯৪২ সালের আগক্ট মাসের ৮ই তারিখে, ভারতছাড়ার যে দণপ্তবাণণ গাম্ধীজ” 
[দলেন তাতে সৈন্যদের প্রাতও গাল না চালাবার জন্য আহবান জানালেন, সেকথা 
এরা কেউ উল্লেখ করলেন না এবং করবেনও না। সৌঁদন তান বলেছিলেন, 1175 
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সততার সঙ্গে গাম্ধজশর অনেক কাজ ও অনেক কথারই সমালোচনার ক্ষেত্র আছে 
যেখানে, সেখানে অন্যায় স্বাবধা নিতে যাবার দরকার কি? একদিকে গাম্ধীজণর ব্যন্তি- 
গত সততা, সরলতা,চরিননিষ্ঠা ইত্যাদির ভ্য়স? প্রশংসা করা হচ্ছে, অনাদিকে কংগ্রেসে 
ওয়াঁকং কর্মিটর সাথে তাঁর যখনই অমিল হয়েছে যৃ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে এবং কাগ্নেসের 
সর্ত সাপেক্ষে যুদ্ধে যোগ দেবার ঝোঁক নিয়ে এবং গাম্ধীজণী কংগ্রেসের দারিত্ব ত্যাগ 
করতে যাচ্ছেন, তাতে এই লেখকেরা কোন মততা খধজে পান না। গাম্ধীজীর যুদ্ধ 
পবরোধীতাটা তখন মেক) লোক দেখানো বা লোকভোলানো লম্পর্ক ত্যাগ মান। 
আসলে একটা ৪৫7011916 81208910761 মানত, বা বাইয্লের বিরোধ দেখিয়ে 'ভিতরে 
একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া মান্ল। সাম্রাজাবাদের সাথেও এই জাতীয় 801019015 
21181601960 করেই নাকি গাম্ধীজণ ভারতীয় ঘ্বাধীনতার আন্দোলন চালাতেন । 
এই 8010119016 8181751060€--বাক্ায বা কথাটি নাম্বদ্ুপাদের নিজন্ব আবিষ্কার 
এবং অধ্যাপক মৃখাজ এই শব্দটি ব্যবহার করতে কোন 'ছিধা বা কুষ্ঠা প্রকাশ করেন 
ন-_বদিও 'তান বথাতথা প্রশংসামূলক বাক্য ব্যবহার করতেও কার্পণ্য করেন 'নি। 
তলায় তলায় এই জাতপয় বোঝাপড়া করে চলাই যাঁর অভ্যাস, যাঁর প্রিদ্সাপল 
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17111701015, যিনি এভাবে আপোষ বা 9০010201185 করে নিতে পারেন, তাঁর সম্বম্ষে 
এতো ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দরকারই বা কেন? 

মোট কথা, একটা কষ্টকঞ্গিত ভূল 'থসিসের সাহায্যে গাম্ধীঞশীকে বৃজেয়া নেতা 
প্রতিপন্ন করতে গিয়ে ততোঁধক বেগ পেতে হয়েছে। সামঞ্জস্য রক্ষা করতে 'গয়ে 
ঘটনাকে অগ্রাহা করতে হয়েছেঃ বিকৃত করতে হয়েছে। ক্ষুদ্র একটি 'থাসসের £:01 
18919 বা লৌহ খাঁচার মধ্যে যাবতীয় ইতিহাস ঢোকাবার নে কী চেস্টা, এবং কত 
বার্থ চেষ্টা! এঁদক ঢুকছে তো ওঁদক বোৌরয়ে যাচ্ছে, সে এক হাস্যকর পারাশ্থাত ! 
অথচ এই চেষ্টা বা অপচেষ্টার মৌলিক কোন প্রয়োজন আছে, তা-ও নয়। ক্ষমতা 
দখলের, বর্তমানে মন্মীত্ব দখলের, বান্তব প্রয়োজনের খাতিরে গাদ্ধীজীর 
সঙ্গে লড়াই আজও এদের প্রয়োজন। যেহেতু অপরপক্ষ গাম্ধীজীর নাম 
করে ক্ষমতায় আসীন, সেহেতু তাদের ক্ষমতা থেকে চ্যুত করার জন্য তারা 
মনে করেন সত্া হোক, আর মিথ্যা হোক, গাম্ধীজণীকে হেয় প্রতিপন্ন করতে 
পারলেই কংগ্রেস পরাজিত হবে। আর কংগ্রেস মনে করে, ক্ষমতায় থাকতে হলে 
বৃঁঝ গাম্ধীজশীর নামটা একমান্ত রক্ষাকবচ ! নামকীর্তন করে কারোরই রক্ষা নেই 
শেষপর্যন্ত, গাম্ধীজীর নাম করেও নয়, মাক্সের নাম করেও নর । আসল, 
কথা হলো কাজ বা প্রাকটিস । তাছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দরকারি 'জাঁনষ বটে» 
এবং ক্ষমতা পেলে অনেক সমস্যার সমাধান হয় বটে, 'কিম্তু ক্ষমতাদখলকারণর যাঁদ 
গলদ থেকে যায়, তবে তা আঁচরে দুরারোগ্য ব্যাঁধর মতো নানা উৎকট আতিশযা 
সূষ্টি করতে থাকে । ক্ষমতাই লব কথা নয়, কংগ্রেসও তো ক্ষমতায় আসীন আছে ॥ 
কোথায়, তার সমস্যা কিছ কমেছে কি? দিন 'দিন ক্ষয় হচ্ছে, না বাদ্ধ হচ্ছে? বাম- 
পন্থীরা ক্ষমতা পাবে এবং কোথাও কোথাও পাচ্ছেও তো। এ আর বেশশ কথা কি? 
এ জগতে ইতিপূর্বে অনেকেই ক্ষমতায় এসেছে আবার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে । ক্ষমতা 
পেলেই সব দুবলতা দূর হবে নাঃ বরং অনেকক্ষেত্রে বেড়েও যেতে পারে। ক্ষমতায় 
আসান হয়ে নতুন করে ইতিহাস লিখলেও না। বইয়ের লেখা ইতিহাসের চেয়ে যা 
হ্থায়ী তা হলো মানুষের চরিত্রের উপর লেখা ইতিহাস । সে ইতিহাস জাতির এবং 
দলের চীরনে সক্মাতিসুক্ষর সংদ্কার ও 176801015 10000165510 রেখে বায়-যা 
তাদেরকে ভিতর থেকে উদ্দগীপত অথবা উৎপশীড়িত করতে থাকে । লেখা 'দিয়ে তা 
মোছা যায় নাঃ কম" বা কাজ দিয়ে তা তৈরী । ক্ষমতায় আসীন হলে বহু সমস্যার 
উচ্ভব হবে, দলের মধ্যে ও বাইরে যার সমাধান করতে 'নিভরক 'বিচার, সত্যিকার 
আত্মসমালোচনা, সজাগ দৃষ্টির দরকার হবে এবং প্রয়োজন হবে নতুন করে গাম্ধীজীর 
জীবনের নত্য বচারেরও । আম নিশ্য় করেজ্ান মার্কাসম্ট জগতও গাম্ধীজকে 
আবার নতুন করে 'বিচার করবেন। 

পরিশেষে, গাম্ধীবাদী হোক আর মারকসংবাদশই হোক, সবারই একথা খেয়াল 
রাখতে হবে যে জনতার সাথে যা্ত হবার সাধনাটাই সমস্ত শান্তর আধার । গাম্ধীজী 
সর্বদা নীচের দিকে, দরিদ্রের 'দিকে ঝঃকে থাকতেন । দারদ্ুতম, দীনতম লোকের 
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